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517177 ভূমিকা 

যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি একক, প্রতাপশালী, 
পরাক্রমশালী, মহা ক্ষমাশীল ৷ যিনি রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা, যা 
হৃদয়বান জ্ঞানবান ব্যক্তিদের জন্য উপদেশস্বরূপ, বিচক্ষণ ও 
উপদেশগ্রহণকারীদের জর্য জ্ঞানালোক স্বরূপ । যিনি সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে 
তাদেরকে এ পার্থিব সংসারের মোহমুক্ত করেছেন, তাদেরকে তার নিজের 
ব্যাপারে সতর্কতা ও সতত চিন্তা-গবেষণায় ব্যাপৃত রেখেছেন, তাদেরকে 
প্রতিনিয়ত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণে রত রেখেছেন। তিনি তাদেরকে 
নিরবধি নিজ আনুগত্য করার, আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার, যে বিষয় 
তাকে অসন্তুষ্ট করে এবং ধ্বংস অনিবার্য করে সে বিষয় হতে সতর্ক 
থাকার এবং অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিবর্তন সত্ত্বেও তাতে TIT থাকার 
তাওফীক দিয়েছেন। 

আমি তার প্রশংসা করি, অতিশয় ও পবিভ্রতম প্রশংসা, ব্যাপকতম ও 
অধিকতম বর্ধনশীল প্রশংসা ١ আর সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো 
সত্য উপাস্য নেই, যিনি কৃপানিধি ও দানশীল, চরম দয়াশীল, পরম 
করুনাময়। সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, 
তাঁর প্রিয়পাত্র ও বন্ধু, যিনি সরল পথ-প্রদর্শক ও সঠিক দ্বীনের প্রতি 
আহবানকারী ١ আল্লাহর অসংখ্য দরুদ ও সালাম তাঁর উপর বর্ষিত হোক 
এবং সকল নবী, সকলের বংশধর এবং সকল নেক বান্দাদের উপরও। 
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অতঃপর মহান আল্লাহ বলেছেন, 
رَژق وما ريد أن‎ of مآ أَرِيدُ یٹم‎ © 9১৩ الإنس إلا‎ ওযা حلفت‎ ও) 
[ov ء٥٥ [الذاريات:‎ * © ৯০৫ 
“আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই 
ইবাদত করবে । আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই 
না যে তারা আমার আহার্য যোগাবে ١ (সুরা আয-যারিয়াত: ৫৬-৫৭) 
এটি স্পষ্ট ঘোষণা যে, জ্বিন-ইনসান ইবাদতের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং 
তাদের উচিত, সেই কর্মের প্রতি যত্ন নেওয়া, যার জন্য তারা সৃষ্ট হয়েছে 
এবং বিষয়-বিতৃষ্ণার সাথে ভোগ-বিলাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। 
যেহেতু পার্থিব জীবন হল ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী নয়। তা হল পারের নাও 
মাত্র, আনন্দের বসত-বাড়ী নয়। অস্থায়ী পানি পানের ঘাট, চিরস্থায়ী 
বাসস্থান নয়। এই জন্য তার সচেতন বাসিন্দা তারাই, যারা আল্লাহর 
ইবাদত-গুযার এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ তারাই, যারা তার প্রতি 
আসক্তিহীন। মহান আল্লাহ বলেন, 
৩ EN انتا 96 بي تناك‎ ও OG লও GH افو‎ 45 ৩১ 
কটা তাস وآیکٹ وطن‎ 5 ENT ois ভূ Ll; এরা َال‎ 
খু 55 حَصِيڌا گن لع‎ কও 9৬ ليلا أو‎ ডট نها‎ ভিড ৩১৯ 
[৫৮০২৯] © SES 28 একী 125 WS 
“দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত তো এরূপঃ যেমন আমরা আকাশ থেকে বৃষ্টি 
বর্ষণ করি যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, যা থেকে 
মানুষ ও জীব-জন্ত খেয়ে থাকে ١ তারপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে 


ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারিগণ মনে করে সেটা তাদের 
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আয়ত্তাধীন, তখন দিনে বা রাতে আমাদের নির্দেশ এসে পড়ে তারপর 
আমরা তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন গতকালও সেটার অস্তিত্ব ছিল 
না। এভাবে আমরা আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের 
জন্য যারা চিন্তা করে।” (সুরা ইউনুস: ২৪ আয়াত) 
আর এ মর্মে আরও অনেক আয়াত রয়েছে। কবি কত সুন্দরই না 
বলেছেন, 

নিশ্চয় আল্লাহর অনেক বিচক্ষণ বান্দা আছেন, 
যাঁরা দুনিয়াকে স্থায়ীভাবে বর্জন করেছেন এবং ভয় করেছেন ফিতনাকে। 

দুনিয়া নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে জেনেছেন যে, 

তা কোনো জীবের জন্য (চির) বাসস্থান নয়। 

তাকে তাঁরা সমুদ্র গণ্য করেছেন 
এবং তা পারাপারের জন্য কিশতী বানিয়েছেন নেক আমলকে। 

সুতরাং এই যদি তার অবস্থা হয়, যা বর্ণনা করলাম এবং এই যদি 
আমাদের ও যে জন্য আমরা সৃষ্ট হয়েছি তার অবস্থা হয়, যা পূর্বে উল্লেখ 
করলাম, তাহলে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির উচিত যে, সে নিজেকে সংলোকদের 
দলভুক্ত করবে, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের পথ অবলম্বন করবে, 
ইতোপূর্বে যার দিকে ইঙ্গিত করেছি, তার জন্য প্রস্তুত হবে এবং যার প্রতি 
সতর্ক করেছি, তাতে TIT হবে ١ আর এর জন্য সবচেয়ে সঠিক পথ ও 
নির্ভুল পন্থা হল, আমাদের নবীর সহীহ হাদীসের সাথে আদব প্রদর্শন করা 
(তার আদর্শ গ্রহণ করা), যিনি পূর্বাপর সকল মানুষের নেতা এবং পূর্ববর্তী 
ও পরবর্তী সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক সম্মানীয় তাঁর উপর এবং সকল 
নবীগণের উপর আল্লাহর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। 
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আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[৫:5৩] ধা 20 عل‎ LS; ¥ 
“তোমরা সৎ ও সংযমশীলতার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর”। (সুরা 
আল-মায়িদাহ: ২) 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দাহ নিজ ভাইয়ের সাহায্যে 
থাকে” (মুসলিম, ২৬৯৯) 
“যে ব্যক্তি কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশ করে তার জন্য এ কল্যাণ 
সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ হয়।” (ইবন হিব্বান) 
“যে ব্যক্তি সংপথের দিক আহ্বান করে (দাওয়াত দেয়) সে ব্যক্তির এ 
পথের অনুসারীদের সমপরিমান সওয়াব লাভ হবে। এতে তাদের সওয়াব 
থেকে কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি অসৎ পথের দিকে আহ্বান 
করে সেই ব্যক্তি এ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ গোনাহের ভাগী ۱ 
এতে তাদের গোনাহ থেকে কিছুমাত্র কম হবে না।” (মুসলিম ২৬৭৪) 
আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছিলেন, “আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে 
আল্লাহ যদি একটি লোককেও হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য 
লাল উটনী (আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ) অপেক্ষা উত্তম।” (বুখারী ৩৭০১, 
মুসলিম ২৪০৬ নও 
সুতরাং আমি মনস্থ করলাম যে, সহীহ হাদীস সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ 
সঞ্চয়ন করি, যাতে এমনসব বিষয়ের সমাবেশ ঘটবে, যা পাঠকের জন্য 
আখেরাতের পাথেয় হবে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক আদব ও শিষ্টাচারিতা 
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অর্জন হবে, যাতে উৎসাহপ্রদান, ভীতিপ্রদর্শন এবং পরহ্যগার মানুষদের 
নানা আদবসম্বলিত বিষয়, বিরাগমূলক, আত্মাঅনুশীলন ও 
চরিত্রগঠনমূলক, অন্তরশুদ্ধি ও হৃদরোগের চিকিৎসামূলক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
সংশুদ্ধি ও তার বক্রতা দূরীকরণমূলক ইত্যাদি আল্লাহ ভক্তদের 
উদ্দেশ্যমূলক আরও অন্যান্য হাদীস পরিবেশিত হবে | 

আর এতে আমি বাধ্যবাধকতার সাথে স্পষ্ট সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস 
উল্লেখ করব না এবং যা উল্লেখ করব, তাতে প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থের 
হাওয়ালা দেব। কুরআনে আযীযের আয়াতে কারীমা দিয়ে এর 
পরিচ্ছেদগুলোর সূচনা করব। শব্দের সঠিক উচ্চারণ এবং নিগুঢ় অর্থ- 
সম্বলিত ব্যাখ্যার প্রয়োজনবোধে মূল্যবান টীকা-টিপ্ননী ব্যবহার করব। যখন 
বলব, متفق عليه‎ তখন তার মানে হবে, হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিম 
(সহীহাইনে) বর্ণনা করেছেন। 

আমি আশা করি যে, এ গ্রন্থ যদি পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে, তাহলে তা যত্নববান 
পাঠকের জন্য কল্যাণের পথ-প্রদর্শক হবে এবং সকল প্রকার মন্দ ও 
সর্বনাশী কর্ম থেকে বিরত রাখবে। 

আমি সেই ভাইয়ের কাছে আবেদন রাখব, যিনি এ গ্রন্থের কিছু অংশ 
আমার উত্তাদ, সকল বন্ধু-বান্ধব ও সমস্ত মুসলিমের জন্য দো'আ করেন। 
আর আমি মহানুভব আল্লাহর উপর ভরসা করি, তাঁকেই আমার সবকিছু 
সমর্পন করি, তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট 
এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর প্রেরণাদান 





ছাড়া পাপ থেকে ফেরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-চড়ার) কোনো শক্তি 
নেই। 


= اث ১৬০০1? ১৪১৩১‏ اليب 
في یع ০০৭‏ 098 وَالأَحوَالٍ 5G‏ وَالْحَفِيِّ 


পরিচ্ছেদ - ১: ইখলাস প্রসঙ্গে 
প্রকাশ্য ও গোপনীয় আমল (কর্ম) কথা ও অবস্থায় 
আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধ নিয়ত জরুরী 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


এস খত)‏ زی এ‏ اتی گت ویر قاع ظا 
HH ৩০১৩ BSG‏ 9 [البينة: ه] 
অর্থাৎ “তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্য‏ 
বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায‏ 
কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে ١ আর এটাই সঠিক ধর্ম।”‏ 
(সুরা 315/977 ৫নং আয়াত)‏ 
তিনি আরো বলেন,‏ 
ن ينال آله 8৫০০০ ৩৪০ ১5‏ 9 مِنكُمْ )4[الحج: ۲۳۷ 
অর্থাৎ “আল্লাহর কাছে কখনোও ওগুলির মাংস পৌঁছে না এবং‏ 
রক্তও না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া‏ 
৩৭ নং আয়াত)‏ چج (সংযমশীলতা)।” (সুরা‏ 
তিনি আরো বলেন,‏ 
فل إن ও 5৮৪‏ خاو كه از 2 তি‏ أبن [৫৭ ১০৮০0]‏ 
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অর্থাৎ “বল, তোমাদের মনে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন 
রাখ কিংবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন।” (সূরা আলে 
ইমরান ২৯ নং আয়াত) 


۱ ہے ৩৬৮‏ رہ تا 
Se‏ کے وت 
(متفقٌ عل صحته) 


১/১। উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, “আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, “যাবতীয় কার্য নিয়ত বা 
সংকল্পের উপর নির্ভরশীল ١ আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার 
সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (সবদেশত্যাগ) 
আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে; তার 
হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত 
পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই 
হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তারই জন্য হবে ।”১ 

এই হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ ও 
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ এটিকে ‘এক তৃতীয়াংশ 


: সহীহুল বুখারী হাদীস নং ১, ৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩, মুসলিম ১৯০৭, তিরমিযী 
১৬৪৭, নাসায়ী ৭৫, ৩৪৩৭, ৩৭৯৪, আবু দাউদ ২২০১, ইবনু মাজাহ ৪২২৭, আহমাদ ১৬৯, 
৩০২। 
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অথবা অর্ধেক দ্বীন’ বলে অভিহিত করেছেন। 
এটিকে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে 
সাত জায়গায় বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক স্থানে এই হাদীসটি উল্লেখ 
সাথে সম্পৃক্ত---সে কথা প্রমাণ করা। 
الله‎ (১0 قال‎ ৩৩ ৩5 عبد الله 536 ري الله‎ Bl النؤمنين‎ fl وَعَن‎ -۴ 
الهم وَآخِرِم‎ AE ِن از‎ SG او‎ 38, 5৫0 8৩ كل : يَعْرُو‎ 
১05 ول اللو يق يخس الهم جرهم‎ ৫ ৬৪, قَالَتْ:‎ 
عليه.‎ ৬10 FSS SSD بِأَولهمْ‎ LE I لَيْسَ مِنْهُم؟‎ 
هذا لفظ البخاري).‎ 
২/২। উম্মুল মুমেনীন উম্মে আবদুল্লাহ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা 
থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“একটি বাহিনী কা'বা ঘরের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের 
হবে। অতঃপর যখন তারা সমতল মরুণ্রান্তরে (বাইদা) পৌঁছবে তখন 
তাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তি সকলকেই যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। 
তিনি (আয়েশা) বলেন যে, আমি (এ কথা শুনে) বললাম, হে আল্লাহর 
রাসূল! কেমন করে তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে ধসিয়ে দেওয়া 
হবে? অথচ তাদের মধ্যে তাদের বাজারের ব্যবসায়ী এবং এমন লোক 
থাকবে, যারা তাদের (আক্রমণকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি বললেন, 
তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তারপর 
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তাদেরকে তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুথিত করা হবে ।”২ 
061 بَعْدَ‎ 8৮৯ YY قَالّت: قال الك‎ ৬৩ الله‎ ও LE وعن‎ ۳ 
عليه‎ 3541258 Si َيه‎ ১৬৯ وَلَحِنْ‎ 
৩/৩। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা থেকে) 
হিজরত নেই; বরং বাকী রয়েছে জিহাদ ও নিয়ত। সুতরাং যদি 
তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাক দেওয়া হয়, তাহলে তোমরা 
(জিহাদে) বেরিয়ে পড় ۴ 
“মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই’ এর অর্থ এই যে, মক্কী 
এখন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হল। ফলে এখান থেকে মুসলিমরা আর 
হিজরত করতে পারবে না। 
عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاريٍ رضي الله عنهماء قال : كُنَا‎ ও SE 4/؛‎ 
২5৭5৮৮5১৮৩৩ চস pS GE SE مع التي‎ 
في الأَجْرا رواء‎ SKIN: وَفي روَاية‎ SMALLS راديا إلا نوا مَعَكمْ‎ 
ان‎ 
8/81 আবূ আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এক অভিযানে ছিলাম। তিনি 


* সহীহুল বুখারী ২১১৮ মুসলিম ২৮৮৪, শব্দগুচ্ছ বুখারীর | 
3 সহীহুল বুখারী ৩০৮০, ৩৯০০, ৪৩১২, মুসলিম ১৮৬৪। 
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বললেন, “মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, তোমরা যত সফর 
করছ এবং যে কোন উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা তোমাদের সঙ্গে 
রয়েছে। অসুস্থতা তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে।” আর 
একটি বর্ণনায় আছে যে, “তারা নেকীতে তোমাদের অংশীদার ۰۶ 
تَبُوكَ مَعَ‎ 82১6 مِنْ‎ SS: Ji رضي الله عنہ؛‎ ol البخاريٌ عن‎ 55১9 ০/০ 
شِعْباً وَلاَوَادِيا إلا وَهُمْ‎ ৩05 5 ০5 CES أقواماً‎ Sp الي يل فقال:‎ 
GAAS مَعَنَا؛‎ 
৫/৫। সহীহ বুখারীতে আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে এরূপ 
বর্ণনা রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে 
اہ‎ অভিযান থেকে আমাদের প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বললেন যে, 
“আমাদের পিছনে মদীনায় এরূপ কিছু লোক আছে যারা প্রত্যেক 
গিরিপথ বা উপত্যকা অতিক্রমকালে আমাদের সাথে রয়েছে। বিশেষ 
ওজর তাদেরকে ঘরে NE ۳ 
১২৫ رضي الله عنه» وهو وأبوه‎ ০০৯৩ بن‎ 
رل في‎ Ss بِهَاء فَوَضْعَهًا‎ ৬০০ ISS کے‎ 
০1242 ০১7 ما ياك‎ aly فقال:‎ . ৪৬০ চাচাত 


3 جا‎ 
নে 
Ca 
A 
Ca 

s\ ৩. 


رسول الله 20৩9 BE‏ «لكَ مَا نَوَيْتَ يَا یزیڈ ولَكَ ما أَخَدْتَ يا (০‏ )29 
البخاريٌ. 
৬/৬। আবু ইয়াধীদ মা'ন ইবনে ইয়ামীদ ইবনে আখনাস‏ 


4 সহীহুল বুখারী ২৮৩৮, ২৮৩৯, ৪৪২৩, ইবনু মাজাহ ২৭৬৪। 
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রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু - তিনি (মান) এবং তাঁর পিতা ও দাদা সকলেই 
স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন। অতঃপর তিনি সেগুলি (দান করতে) মসজিদে 
একটি লোককে দায়িত্ব দিলেন। আমি (মসজিদে) এসে তার কাছ 
থেকে (অন্যান্য ভিক্ষুকের মত) তা নিয়ে নিলাম এবং তা নিয়ে বাড়ী 
এলাম। (যখন আমার পিতা এ ব্যাপারে অবগত হলেন তখন) 
বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে দেওয়ার নিয়ত আমার ছিল না। 
(ফলে এগুলি আমার জন্য হালাল হবে কি না তা জানার উদ্দেশ্যে) 
আমি আমার পিতাকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
খিদমতে উপস্থিত হলাম ৷ তিনি বললেন, “হে ইয়াহীদ! তোমার জন্য 
সেই বিনিময় রয়েছে যার নিয়ত তুমি করেছ এবং হে মা'ন! তুমি যা 
নিয়েছ তা তোমার জন্য 1۰ 

و 2৮০৪৬ এ‏ أي اس نون اس ما اون 
৬১৪০৯)‏ کلاپ بن pi‏ گعپ بن E27 3৯০৪ উঠ‏ رضي الله Sl ws‏ 
العَكرَةٍ المشهود ও ৩‏ قال SFE:‏ سول اللہ ل ELS FE SAT‏ 
GELS 3494৮535৩18 ও ৪৯৬৬‏ من BG SEL ES‏ 
مال ولا يري BE SLAY ENN‏ مالي ؟ قَال: ؛لاہ GEG: El‏ 
رَسُولَ الله؟ فقَالَ: «لا»» قُلْتُ : فالكُلْثُ يَا ৫0‏ الله ؟ قال এ) Elin:‏ كنيد 
و كبيرٌ GT DES IS LY‏ خير مِنْ أنْ تَدَرَهُمْ BE‏ يتكقَّفُونَ ০৩]‏ 


° সহীহুল বুখারী ১৪২২, আহমাদ ১৫৪৩৩, ১৭৮১১, দারেমী ১৬৩৮। 
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2৩ পাত 


3৬০৪ ৩৬৪৫৪ এ وجه الله إلا‎ ও ও ES LE ও 3১3৬ ৩9 


চি 


a 0৫ adsl‏ اللہ کچھ ان Gp‏ لَنْ 
SSE JS dS‏ في په وَجْهَ الله إلذَ ৩১)‏ 55 ورفعَة وَلَعلّكَ ঠা‏ 
FE‏ بف يك افر رر بك حون GSS EY.‏ مِجْرَتَهُمْ 
৭৩০৮৭)‏ لكن الا سَعدُ بْنُ SILOS‏ له رَسُولُ الله يك أن 
রহ ৩৬‏ ا 

৭/৭। সা'দ ইবন আবী অক্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যে 
দশজন সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল ইনি তাঁদের 
মধ্যে একজন-। বিদায় হজ্বের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমার রুগ্ন অবস্থায় আমাকে দেখা করতে এলেন। সে 
সময় আমার শরীরে চরম ব্যথা ছিল। আমি বললাম, “হে আল্লাহর 
রাসূল! আমার (দৈহিক) ভ্বালা-যন্ত্রণা কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে--যা 
আপনি সবচক্ষে দেখছেন। আর আমি একজন ধনী মানুষ; কিন্তু 
আমার উত্তরাধিকারী বলতে আমার একমাত্র কন্যা। তাহলে আমি কি 
আমার মাল-সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দান করে দেব?’ তিনি বললেন, 
“না।” আমি বললাম, ‘তাহলে অর্ধেক মাল হে আল্লাহর রাসূল!” তিনি 
বললেন, “না।” আমি বললাম, “তাহলে কি এক তৃতীয়াংশ দান 
করতে পারি?’ তিনি বললেন, “এক তৃতীয়াংশ (দান করতে পার), 
তবে এক তৃতীয়াংশও অনেক। কারণ এই যে, তুমি যদি তোমার 
উত্তরাধিকারীদের ধনবান অবস্থায় ছেড়ে যাও, তাহলে তা এর থেকে 
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ভাল যে, তুমি তাদেরকে কাঙ্গাল করে ছেড়ে যাবে এবং তারা 
লোকের কাছে হাত পাতবে। (মনে রাখ,) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের 
উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। 
এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও তুমি 
বিনিময় পাবে ।” আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার 
সঙ্গীদের ছেড়ে পিছনে (মক্কায়) থেকে যাব?’ তিনি বললেন, “তুমি 
যদি তোমার সঙ্গীদের মরার পর জীবিত থাক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি 
লাভের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ কর, তাহলে তার ফলে তোমার মর্যাদা 
ও সম্মান বর্ধন হবে। আর সম্ভবতঃ তুমি বেঁচে থাকবে। এমনকি 
তোমার দ্বারা কিছু লোক (TRAD) উপকৃত হবে । আর কিছু লোক 
(কাফেররা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমার সাহাবীদেরকে 
হিজরতে পরিপূর্ণতা দান কর এবং তাদেরকে (হিজরত থেকে) 
পিছনে ফিরিয়ে দিও না। কিন্ত মিসকীন সা“দ ইবনে খাওলা।” তাঁর 
মৃত্যু মক্কায় হওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখ ও 
শোক প্রকাশ করেন ।* 

445 رضي الله عنه؛ قال : قال‎ ৯০৩০৩০৪৪০৪৬ وَعَنْ‎ NA 


এ) ينظر‎ ০৭৩ 45১৮০ এ] 99 4৫০০ الله لآ 258 إلى‎ Op খু 


° সহীহুল বুখারী ১২৯৫, ১২৯৬, ৫৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, ৫৩৫৪, ৫৬৫৯, ৫৬৬৮, 
৬৩৭৩, ৬৭৩৩, মুসলিম ১৬২৮, তিরমিযী ২১১৬, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, 
৩৬৩২, ৩৬৩৫, আবু দাউদ ২৮৬৪, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, ১৪৮৮, ১৫২৭, ১৫৪৯, 
১৬০২, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৯৫, দারেমী ৩১৯৬। 
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قُلُوبِكُمْ وَأَعمَالِكُم)ا رواه مسلم 

৮/৮। আবু হুরাইরাহ আব্দুর রহমান ইবন সাখ রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের 
আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।”” 
(55:43 موسى عبد الله بن قییں الأشعريٍ رضي الله عنہ؛‎ 9১০ ৭৭ 
DS EEG) BE, দুরে BE, 46৬5 FE KIB الله‎ 52 
فهو‎ CNP إتكونّ كَلِمَةُ الله‎ FE ৩০ في سبیلِ الله ؟ فَقَالَ رَسُول اللہ بل‎ 
৯/৯। আবু মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স আশআরী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য 
যুদ্ধ করে, অন্ধ পক্ষপাতিত্বের জন্য যুদ্ধ করে এবং লোক প্রদর্শনের 
জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) যুদ্ধ করে, এর কোন্‌ যুদ্ধটি আল্লাহর 
পথে হবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, 


7 সহীহুল বুখারী ৫১৪৪, ৬০৬৬, মুসলিম ২৫৬৪, তিরমিযী ১১৩৪, ১৯৮৮, নাসায়ী ৩২৩৯, ৪৪৯৬, 
৪৫০৬, ৪৫০৭, আবু দাউদ ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৪৯১৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, ২১৭৪, আহমাদ 
৭৬৭০, ৭৮১৫, ৮০৩৯, মালিক ১৩৯১, ১৬৮৪ 
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একমাত্র তারই যুদ্ধ আল্লাহর পথে হয় 1” 

কর الى‎ ও بن الحارث العقفی رضي الله عنه:‎ শে BS وعَنْ أبي‎ "٠ 

قَالَّ: دا التقّى المُسلمّان 45520900৬০৮‏ في التارا ES‏ : يا ৫5:‏ 

| هَذا ৫5৮৯140059৩‏ إن ০০৮5৫‏ قتلٍ slo‏ 
عليه. 


১০/১০। আবু বাক্‌রাহ নুফাই ইবন হারেস সাকাফী রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, “যখন দু'জন মুসলিম তরবারি নিয়ে আপোসে লড়াই করে, 
তখন হত্যাকারী ও নিহত দু'জনই জাহান্নামে যাবে।” আমি বললাম, 
“হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর জাহান্নামে যাওয়া তো স্পষ্ট; কিন্তু 
নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কী?’ তিনি বললেন, “সেও তার সঙ্গীকে হত্যা 
করার জন্য লালায়িত RT 
০৯০1 ১১৩৩) : قال رَسُول الله‎ : ৩৬ ০০০ رضي الله‎ 85০৯ al وعَنْ‎ ١ 
ও 1 سُوقِهِ وبيته بضعاً 92099 دَرَجَةَ‎ SSIS عل‎ এ মজে في‎ 
(55৭59 لا يريد إلذَ‎ 440 29৯৮1 SE SG Bh 


لذ الصَلاۂ : لغ এ‏ 90955 )2 له 4555 ৩০‏ عَنْهُ بها ELE‏ 


° সহীহুল বুখারী ১২৩, ২৮১০, ৩১২৬, ৭৪৫৮, মুসলিম ১৯০৪, তিরমিযী ১৬৪৬, নাসায়ী ৩১৩৬, আবু 
দাউদ ২৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৭৮৩, আহমাদ ১৮৯৯৯, ১৯০৪৯, ১৯০৯৯, ১৯১৩৪, ১৯২৪০। 
? সহীহুল বুখারী ৩১, ৬৮৭৫, ৭০৮৩, মুসলিম ২৮৮৮, নাসায়ী ৪১১৭, ৪১২০, ৪১২১, ৪১২২, ৪১২৩, 
আবূ দাউদ ৪২৬৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৬৫, আহমাদ ১৯৯১১, ১৯৯২৬, ১৯৯৫৯, ১৯৯৮০, ১৯৯৯৫। 
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يَدْخُلَ المَمْجِدَ فإذا IE IN SS‏ في ৬১955015586 5৪১০৩‏ 4445 
والمَلائڪۀ يُصَنُونَ 05৩7৮ F‏ في $০ SHAE‏ فيه يَفولُونَ. 
বা কটা‏ اغَفِرْ এ‏ آَللَّهُمَ ১ ৩০৮৪৩‏ فيه مَالَمْ (০৪ 5৩৫‏ 
مُت عليه» وهذا لفظ مسلم. 

১১/১১। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মানুষের 
নামায পড়ার চেয়ে (২৫ বা ২৭) গুণ বেশী। আর তা এ জন্য যে, 
যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে 
মসজিদে আসে এবং সালাতই তাজক মসজিদে নিয়ে যায়, তখন 
তার মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে 
একটি মর্যাদা উন্নত হয় ও একটি পাপ মোচন করা হয়। অতঃপর 
যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে, তখন যে পর্যন্ত সালাত তাকে 
(মসজিদে) আটকে রাখে, সে পর্যন্ত সে নামাযের মধ্যেই থাকে | আর 
ফিরিশতারা তোমাদের কোন ব্যক্তির জন্য সে পর্যন্ত রহমতের দো'আ 
করতে থাকেন---যে পর্যন্ত সে এ স্থানে বসে থাকে, যে স্থানে সে 
সালাত আদায় করেছে। তাঁরা বলেন, “হে আল্লাহ! এর প্রতি দয়া 
কর, হে আল্লাহ! একে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! এর তওবাহ কবুল 
কর।” (ফিরিশতাদের এই দো'আ সে পর্যন্ত চলতে থাকে) যে পর্যন্ত 


সে কাউকে কষ্ট না দেয়, যে পর্যন্ত তার ওযু নষ্ট না ٭٭‎ ۰ 
৭৪০ رضي الله‎ SLED AE وَعَنْ أَبي العبّاس عبد الله بن غَبًایں بن‎ ۴ 
ও قَال:‎ ৩৪ এ) 55 يَروِي عن‎ US اللہ كله‎ ০৯০ عن‎ 
03201 كَمَبّها‎ CLS BILLS 25925445556 El ৩৬ 
۰ هَمَّ بها فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله عَشْرَ حَسَنا‎ SGN عِنْدَهُ حَسَنَةَ‎ এজ 
الله تَعَالى‎ এও ও e 
عليه.‎ BELEN 25 كتَبَهَا الله‎ Dot بها‎ ASG 4৩৫ ES 68 
ہے رد رت‎ 
মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বরকতময় মহান প্রভু থেকে বর্ণনা 
করেছেন, তিনি বলেন যে, “নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্যসমূহ ও পাপসমূহ 
লিখে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। যে 
ব্যক্তি কোনো নেকী করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে 
বাস্তবায়িত করতে পারে না, আল্লাহ তাবারাকা অতা“আলা তার জন্য 
(কেবল নিয়ত করার বিনিময়ে) একটি পূর্ণ নেকী লিখে দেন। আর 
সে যদি সংকল্প করার পর কাজটি করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তার 
বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ গুণ, বরং তার চেয়েও অনেক গুণ নেকী 
লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি সে একটি পাপ করার সংকল্প করে; কিন্তু 


N“ 58 


1০ সহীহুল বুখারী ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, মুসলিম ৬৫০, তিরমিযী ২১৫, নাসায়ী ৮৩৭, ইবনু মাজাহ ৭৮৯, 
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সে তা কর্মে বাস্তবায়িত না করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 
নিকট একটি পূর্ণ নেকী হিসাবে লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প 
করার পর 3 পাপ কাজ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ মাত্র একটি 
পাপ লিপিবদ্ধ করেন।”১১ 
Les الله‎ 350 PEL بن‎ FE الله بن‎ সত II عبد‎ ৪92 WAY 
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১৩/১৩। আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবন উমার ইবন খাত্তাব 
ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের পূর্বে (বানী ইসরাঈলের 
যুগে) তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের হল। চলতে চলতে রাত এসে 
গেল। সুতরাং তারা রাত কাটানোর জন্য একটি পর্বত-গুহায় প্রবেশ 
করল। অল্পক্ষণ পরেই একটা বড় পাথর উপর থেকে গড়িয়ে নীচে 
এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। এ দেখে তারা বলল যে, ‘এহেন 
বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের 
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নেক আমলসমূহকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দো'আ কর। 
সুতরাং তারা সব সব আমলের অসীলায় (আল্লাহর কাছে) দো'আ 
করতে লাগল। 

তাদের মধ্যে একজন বলল, “হে আল্লাহ! তুমি জান যে, আমার 
অত্যন্ত বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল এবং (এও জান যে,) আমি সন্ধ্যা বেলায় 
সবার আগে তাদেরকে দুধ পান করাতাম। তাদের পূর্বে স্ত্রী, ছেলে- 
মেয়ে ও কৃতদাস-দাসী কাউকে পান করাতাম না। একদিন আমি 
গাছের খোঁজে দূরে চলে গেলাম এবং বাড়ী ফিরে দেখতে পেলাম যে 
পিতা-মাতা ঘুমিয়ে গেছে। আমি সন্ধ্যার দুধ দহন করে তাদের কাছে 
উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তারা ঘুমিয়ে আছে। আমি তাদেরকে 
জাগানো পছন্দ করলাম না এবং এও পছন্দ করলাম না যে, তাদের 
পূর্বে সন্তান-সন্ততি এবং কৃতদাস-দাসীকে দুধ পান করাই। তাই 
আমি দুধের বাটি নিয়ে তাদের ঘুম থেকে জাগার অপেক্ষায় তাদের 
শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অথচ শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় আমার 
পায়ের কাছে চেচামেচি করছিল। এভাবে ফজর উদয় হয়ে গেল 
এবং তারা জেগে উঠল। তারপর তারা নৈশদুধ পান করল। হে 
আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করে থাকি, 
তাহলে পাথরের কারণে আমরা যে গুহায় বন্দী হয়ে আছি এ থেকে 
তুমি আমাদেরকে উদ্ধার কর।” 

এই দো'আর ফলস্বরূপ পাথর একটু সরে গেল। কিন্তু তাতে 
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তারা বের হতে সক্ষম ছিল না। 

দ্বিতীয়জন দো'আ করল, “হে আল্লাহ! আমার একটি চাচাতো 
বোন ছিল। সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। 
(অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) আমি তাকে এত বেশী ভালবাসতাম, যত বেশী 
ভালবাসা পুরুষরা নারীদেরকে বাসতে পারে ١ একবার আমি তার 
সঙ্গে যৌন মিলন করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করল। 
পরিশেষে সে যখন এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল, তখন সে আমার 
কাছে এল। আমি তাকে এই শর্তে ১২০ দিনার FTN) দিলাম, 
যেন সে আমার সঙ্গে যৌনমিলন করে। সুতরাং সে (অভাবের 
তাড়নায়) রাজী হয়ে গেল। অতঃপর যখন আমি তাকে আয়ত্তে 
পেলাম। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে 
বসলাম, তখন সে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং অবৈধভাবে 
(বিনা বিবাহে) আমার পবিত্রতা নষ্ট করো না। সুতরাং আমি তার 
কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম; যদিও সে আমার একান্ত প্রিয়তমা 
ছিল এবং যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম তাও পরিত্যাগ 
করলাম । হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে 
থাকি, তাহলে তুমি আমাদের উপর পতিত মুসীবতকে দূরীভূত 
কর।” 

সুতরাং পাথর আরো কিছুটা সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের 
হতে সক্ষম ছিল না। 
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রেখেছিলাম। (কাজ সুসম্পন্ন হলে) আমি তাদের সকলকে মজুরী 
দিয়ে দিলাম ৷ কিন্তু তাদের মধ্যে একজন মজুরী না নিয়ে চলে গেল। 
আমি তার মজুরীর টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলাম । (কিছুদিন 
পর) তা থেকে প্রচুর অর্থ জমে গেল। কিছুকাল পর একদিন সে 
এসে বলল, “হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার মজুরী দিয়ে ۱٢ 
আমি বললাম, “এসব উট, গাভী, ছাগল এবং গোলাম (বাঁদি) যা তুমি 
দেখছ তা সবই তোমার মজুরীর ফল৷’ সে বলল, “হে আল্লাহর 
বান্দা! তুমি আমার সঙ্গে উপহাস করবে না। আমি বললাম, “আমি 
তোমার সঙ্গে উপহাস করিনি (সত্য ঘটনাই বর্ণনা করছি)।' সুতরাং 
আমার কথা শুনে সে তার সমস্ত মাল নিয়ে চলে গেল এবং কিছুই 
ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ একমাত্র তোমার 
সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তাহলে যে বিপদে আমরা পড়েছি তা 
তুমি দূরীভূত কর।” এর ফলে পাথর সম্পূর্ণ সরে গেল এবং 
সকলেই (গুহা থেকে) বের হয়ে চলতে লাগল ।৯* 


۶ সহীহুল বুখারী ২২১৫, ২২৭২, ২৩৩৩, ৩৪৬৫, ৫৯৭৪, মুসলিম ২৭৪৩, আবু দাউদ ৩৩৮৭, 
আহমাদ ৫৯৩৭ 
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পরিচ্ছেদ - ২: তওবার বিবরণ 

উলামা সম্প্রদায়ের উক্তি এই যে, প্রত্যেক পাপ থেকে তওবা 
করা (চিরতরে প্রত্যাবর্তন করা) ওয়াজেব (অবশ্য-কর্তব্য)। যদি 
গোনাহর সম্পর্ক আল্লাহর (অবাধ্যতার) সঙ্গে থাকে এবং কোন 
মানুষের অধিকারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকে, তাহলে এ 
ধরনের তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। اذ‎ পাপ 
সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। ২। পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুতপ্ত 
ও লজ্জিত হতে হবে । ৩। এ পাপ আগামীতে দ্বিতীয়বার না করার 
দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে। সুতরাং যদি এর মধ্যে একটি শর্তও লুপ্ত 
হয়, তাহলে সেই তওবা বিশুদ্ধ হবে না। 

পক্ষান্তরে যদি সেই পাপ মানুষের অধিকার সম্পর্কিত হয়, 
তাহলে তা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য চারটি শর্ত আছে। উপরোক্ত তিনটি 
এবং চতুর্থ শর্ত হল, হকদারদের হক ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি 
অবৈধ পন্থায় কারো মাল বা অন্য কিছু নিয়ে থাকে, তাহলে তা 
ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় 
অথবা অনুরূপ কোনো দোষ করে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির 
কাছে শাস্তি নিতে নিজেকে পেশ করতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা 
চেয়ে নিতে হবে। যদি কারো গীবত করে থাকে, তাহলে তার কাছে 
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তা বৈধ করে নেবে। 

সমস্ত পাপ থেকে তওবাহ করা ওয়াজেব। আংশিক পাপ থেকে 
তওবাহ করলে সেই তওবাহ হকপন্থী আলেমগণের নিকট গ্রহণযোগ্য 
বিবেচিত হবে এবং অবশিষ্ট পাপ রয়ে যাবে। তওবা ওয়াজেব 
হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে এবং এ 
ব্যাপারে উম্মতের একমত্যও বিদ্যমান। 

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 

3 [النور:‎ ) 5১5 ভে 5১2৮0 جیما أيه‎ এ 18 

অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা 
(প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” (সুরা নূর ৩১ 
আয়াত) 

« وَأَنِ آَسْتفْفرُوا [০১০25099016‏ 

অর্থাৎ “তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট (পাপের জন্য) 

ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর কাছে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর।” 


(সুরা হুদ ৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 
[/ [التحريم:‎ ) ০০৫ EF এটা وبوا إلى‎ 95 AES ف(‎ 


অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর 
বিশুদ্ধ তওবা ৷” (সূরা তাহরীম ৮ আয়াত) 
يقول:‎ HE رسول الله‎ ৬৬৬৮ : رضي الله عنه» قَال‎ 5255 Bl وعَنْ‎ ۱ 
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নু 
of 


١والله‏ إن SLO 4০559‏ في الوم أ كر مِنْ سَبْعِينَ مر رواه البخاري 
১/১৪। আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর‏ 
কসম! আমি প্রত্যহ ৭০ বারের অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা ও‏ 
তওবা করি ,۶‏ 
391১55531০৪ ১০/৭‏ رضي الله عنه» قال JE:‏ رَسُول اللہ $$:) 
080 الاس وبوا لی 34855854549 الوم SFB‏ روا مسلم 
২/১৫। আগার ইবনে ইয়াসার মুযানী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে‏ 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম‏ 
বলেছেন, “হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর সমীপে তওবা কর ও‏ 
তাঁর নিকট ক্ষমা চাও! কেননা, আমি প্রতিদিন ১০০ বার করে‏ 


তওবাহ করে থাকি ।”৯, 
رَسُولٍ الله‎ BE الأنصَارِيٍ رضي الله عنه‎ ০ بن‎ ABE وَعَنْ اي‎ ۳ 
BELLE عَبْدِهِ مِنْ‎ 295 গর الله کا‎ 0৯৮) 03 : قال‎ খর 


2০১০৩54৩৮২৪ EL 2558৮ 8 FEAL ) وی رواية لمسلم:‎ 


13 সহীহুল বুখারী ৬৩০৭, তিরমিযী ৩২৫৯, ইবনু মাজাহ ৩৮১৬, আহমাদ ৭৭৩৪, ৮২৮৮, ৯৫১৫ 
* মুসলিম ২৭০২, আবু দাউদ ১৫১৫, আহমাদ ১৭৩৯১, ১৭৮২৭ 
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Ue وَشَرَابهُ فايس‎ Ls CE; مِنْهُ‎ ৬৩৭৯৪ ০৪১১ এ BSE 
رَاحلَتهءفَبَيتَما هْوَكَذَِكَإِذْ هوَيها‎ ৬৪ وقد اس‎ Vb مَجَرَةَ فاضطجَعٌَ في‎ IE 
عَبِدِي وأنا‎ এ ثُمَ 03 مِنْ شِدَةِ الَرَح:‎ ang 9 ক Lb 
4098] ১০ مِنْ‎ 1! 35 
৩/১৬। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
খাদেম, আবু হামযাহ আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার তওবা করার জন্য এ ব্যক্তি 
অপেক্ষা বেশী আনন্দিত হন, যে তার উট জঙ্গলে হারিয়ে ফেলার পর 
পুনরায় ফিরে পায় ৷” (বুখারী ৬৩০৯, মুসলিম ২৭৪৭, আহমাদ ১২৮১৫) 
মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এইভাবে এসেছে যে, “নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আলা তাঁর বান্দার তওবায় যখন সে তওবা করে তোমাদের সেই 
ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন, যে তার বাহনের উপর চড়ে কোনো 
মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে বাহনটি তার নিকট থেকে 
পালিয়ে যায়। আর খাদ্য ও পানীয় সব ওর পিঠের উপর থাকে। 
অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় 
ঘুমিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে বাহনটি হঠাৎ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। সে 
তার লাগাম ধরে খুশীর চোটে বলে ওঠে, “হে আল্লাহ! তুমি আমার 
দাস, আর আমি তোমার প্রভু!’ সীমাহীন খুশীর কারণে সে ভুল করে 
ফেলে ।” 
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৩০০৭০ رضي اللہ‎ উল ০০৫৪ موتّى عبد الله بن‎ ৪৩৪১ Wt 
59 اهار‎ ০ CE يَدَهُ بالليل‎ এ قَالَ: 30 الله تَعَالَ‎ এড التي‎ 
رواه مسلم.‎ Nef bs SES حت‎ এ pot পিন 
৪/১৭। আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 
নিজ হাত রাতে প্রসারিত করেন; যেন দিনে পাপকারী (রাতে) তওবা 
করে। এবং দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন; যেন রাতে পাপকারী 
(দিনে) তওবাহ করে। যে পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে, 
সে পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে ।”** 
مَنْ تَابَ‎ : HE 410৯: قال‎ : IE ০০০ رضي اللہ‎ 20৭35 ۱۸/٥ 
رواه مسلم.‎ 1425 29 5৩555 مِنْ‎ SS أنْ‎ SS 
৫/১৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি পশ্চিম 
দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা 
গ্রহণ করবেন ।”** 
عبد الرحمان عبد الله بن عْمَرَ بن الخطاب رضي الله عنھماء‎ Bf عَنْ‎ 7 
OER OG SES FE - الله - عر وجل‎ Sp UN عن التي يب‎ 


15 মুসলিম ২৭৫৯, আহমাদ ১৯০৩৫, ১৯১২২ 
1 মুসলিম ২৭০৩, আহমাদ ৭৬৫৪, ৮৮৮৫, ৯২২৫, ১০০৪৭, ১০২০৩ 
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الترمذيء وَقالَ: احدیث حسن). 
৬/১৯। আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু‏ 
'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,‏ 
“নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবাহ সে পর্যন্ত কবুল করবেন,‏ 
যে পর্যন্ত তার প্রাণ কণ্ঠাগত না হয়।”**‏ 
۷ وعن زر بن এ ৩ ৩9৩ এ : TEE‏ رضي الله عنه 
dls খুনে‏ عَلَ এজ HE‏ ما ৪৩‏ بك يا رِرُ؟ فقُلْتُ : ابیقاء الل 
فقال : إِنَّ المَلائڪَة ৬০০৯6‏ لالب العِلْم ৬৪)‏ يطلب . فقلث :اِنهُ 
قَدْ حَكَ في صَدْري তন ৩৪ IA BUS IH এ তু‏ مِنْ 
পা‏ التي كله جعت Ll‏ هَلْ ec‏ 486 في ذلك 4০: ৩৬৪05‏ 


5 


Sells ايام‎ BS ৩৯65৩ EA SEN ১৮১৫ کان‎ 
وتوم . فقلْتُ : هَل سَمِعْمَهُ يذ كرفي المَوَى‎ 0৯0 ৮০৮৬ ৮৭৬৬৭ 
1১2555455৩8 ونا‎ 4538640১৮55 ৩ বশ ৫৬৭ 
ةفاُواَه١ صَوْتِه:‎ LB فأجابۂ رسول الله‎ এড) ৩০০ 
114৯ عِنْدَ الئي كَل وَقَد هيت عَنْ‎ DG ৩০৮০ ৬০ ০৯৬৪1 له : وجك‎ 
৩৬৫০৮ 3০০29 BILL الم‎ : 01০৭1 IG. LEY فقال : والله‎ 
(0545 BE 5 ال‎ CT HCH يَومَ‎ ও ১5 249৬ الکن‎ 
JE le ৩০৮০) ভা ৮৯১০ في‎ ০5915 % ৮৪০৪ مَسیرَۂ‎ BS 


3 


17 তিরমিযী , ৩৫৩৭, ইবনু মাজাহ ৪২৫৩ 
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০৪১৭১ 5001 بوم علق‎ এ এ॥ خلقة‎ কও راد وق‎ ২ ৩৪ 
رواه الترمذي وغيره» وَقالَ:‎ 4 AMES ES لا يُغلَقُ‎ চট مَفْتوحاً‎ 
uo ااحديث حسن‎ 
৭/২০। RF ইবনে হুবাইশ বলেন যে, আমি মোজার উপর 
মাসাহ করার মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য সাফওয়ান ইবনে 
আস্সালের নিকট গেলাম। তিনি বললেন, “হে যির! তোমার 
আগমনের উদ্দেশ্য কি?’ আমি বললাম, 'জ্ঞান অন্বেষণ ৷’ তিনি 
বললেন, “নিশ্চয় ফিরিশতামণ্ডলী এ অন্বেষণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে 
বিদ্যার্থীর জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন 
অতঃপর আমি বললাম, “পেশাব-পায়খানার পর মোজার উপর 
মাসাহ করার ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু 
আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবী, তাই 
আপনার নিকট জানতে এলাম যে, আপনি এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিছু আলোচনা করতে শুনেছেন কি না? 
তিনি বললেন, "হ্যাঁ! যখন আমরা বিদেশ সফরে বের হতাম, তখন 
তিনি আমাদেরকে (সফরে) তিনদিন ও তিন রাত মোজা না খোলার 
আদেশ দিতেন (অর্থাৎ আমরা যেন এই সময়সীমা পর্যন্ত মাসাহ 
করতে থাকি), কিন্তু বড় অপবিত্রতা (সঙ্গম, বীর্যপাত ইত্যাদি) হেতু 
অপবিত্র হলে (মোজা খুলতে হবে)। কিন্তু পেশাব-পায়খানা ও ঘুম 
থেকে উঠলে নয়। (এ সবের পর রীতিমত মাসাহ করা CAN) 
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করতে শুনেছেন?’ তিনি বললেন, TÎ ۱ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। আমরা তাঁর সঙ্গে 
বসেছিলাম, এমন সময় এক বেদুঈন অতি উচু গলায় ডাক দিল, 
“হে মুহাম্মাদ!” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে 
উঁচু আওয়াজে জবাব দিলেন, “এখানে এস!” আমি তাকে বললাম, 
“আরে তুমি নিজের আওয়াজ নীচু কর! কেননা, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আছ। তাঁর নিকট এ রকম উচু 
গলায় কথা বলা তোমার (বরং সকলের) জন্য নিষিদ্ধ।” সে 
(বেদুঈন) বলল, “আল্লাহর কসম! আমি তো আস্তে কথা বলবই 
না।” বেদুঈন বলল, “কোন ব্যক্তি কিছু লোককে ভালবাসে; কিন্তু সে 
তাদের (মর্যাদায়) পৌঁছতে পারেনি? (এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য 
কী?)।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যুত্তরে বললেন, 
“মানুষ কিয়ামতের দিন এ লোকদের সঙ্গে থাকবে, যাদেরকে সে 
ভালবাসবে ৷” পুনরায় তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে 
থাকলেন। এমনকি তিনি পশ্চিম দিকের একটি দরজার কথা উল্লেখ 
করলেন, যার প্রস্থের দূরত্ব ৪০ কিংবা ৭০ বছরের পথ অথবা তিনি 
বললেন, ওর প্রস্থে একজন আরোহী ৪০ কিম্বা ৭০ বছর চলতে 
থাকবে | (সুফইয়ান এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী বলেন যে, এই 
দরজা সিরিয়ার দিকে অবস্থিত।) আল্লাহ তা'আলা এই 8 
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আসমান-যমীন সৃষ্টি করার দিন সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সময় 
থেকে তা তওবার জন্য খোলা রয়েছে। পশ্চিমদিক থেকে সূর্য না 
উঠা পর্যন্ত এটা বন্ধ হবে ٣ 
وع اي سعيد سَعْدِ بن مالكِ بن 0 الخدريٍ رضي اللہ عنه : أن‎ ٨۸ 
تفس‎ ৩৮49 3 5 رَجُل‎ ০ SE ৬০৩৪1 قَال:‎ BE کی الله‎ 
(55 025 إِنَّهُ‎ : 0.0 cl ES الأرضء‎ ১১ 55 
১5368 فَكمَلَ به مق‎ এও فقال : له‎ Es له ِن‎ 50958 
لَه مِنْ‎ J ০৪ ক BB: IG. عالم‎ 5 FS oh ple 
3১15৫ َب ؟ فقال : تع ومن 058 23 وين الوب ؟ لق إلى أرض‎ 
إن ڀا ایدو الله عا فاغبد 541 ؛ ولا تزجع إلى أزضك قان‎ 
ف‎ ৩223৩ 45520 أا‎ PALS HL ভূর PEL ০ ০১) 
HE Lise iS LEG. 8895১ ا‎ 
وقالث 42595 العَدَاب سی‎ JES بقلبه إلى الله‎ 
فقالّ : قِيسُوا ما بِينَ الأرضَين‎ LSS أي‎ - 7৯০ في صورَۃ آي‎ এ 
5250 أذن إلى الأزض الي‎ RTE فَهُوَلَهُ. فَقَاسُوا‎ 5১6৫ ০৪21৬ 
عليه. وفي رواية في الصحيح: 5% إلى القَريَة الصالحة‎ ৬8৯2 2০95 
১৯ JIS 44301 أهلهًاا ۔وفی رواية في الصحيح:‎ bs ০০৭৪ ০9 


سے 


Ih SSS‏ هذَوأن ৩৬) S55‏ : قيسوا مَا oti‏ ,415 هذه أَقْرَبَ 


£ তিরমিযী ৯৬, ৩২৮৭, ৩৫৩৫, ৩৫৩৬, নাসায়ী ১২৬, ১২৭, ১৫৮, ১৫৯, ইবনু মাজাহ ৪৭৮, 
আহমাদ ১৭৬২৩, ১৭৬২৮ 
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৮/২১। আবু সাঈদ <٠ ইবন মালেক ইবন সিনান খুদরী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের পূর্বে (বনী ইস্রাইলের যুগে) একটি 
লোক ছিল; যে ৯৯টি মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর 
লোকদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। 
তাকে একটি খ্রিষ্টান সন্নাসীর কথা বলা হল। সে তার কাছে এসে 
বলল, ‘সে ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছে। এখন কি তার তওবার 
কোন সুযোগ আছে?’ সে বলল, ‘না’ সুতরাং সে (ক্রোধান্বিত হয়ে) 
তাকেও হত্যা করে একশত পূরণ করে দিল। পুনরায় সে পৃথিবীর 
সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এবারও তাকে এক 
আলেমের খোঁজ দেওয়া হল। সে তার নিকট এসে বলল যে, সে 
একশত মানুষ খুন করেছে। সুতরাং তার কি তওবার কোন সুযোগ 
আছে? সে বলল, ‘হ্যাঁ আছে! তার ও তওবার মধ্যে কে বাধা সৃষ্টি 
করবে? তুমি অমুক দেশে চলে যাও। সেখানে কিছু এমন লোক 
আছে যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে। তুমিও তাদের সাথে 
আল্লাহর ইবাদত কর। আর তোমার নিজ দেশে ফিরে যেও না। 
কেননা, ও দেশ পাপের দেশ’ সুতরাং সে ব্যক্তি এ দেশ অভিমুখে 
যেতে আরম্ভ করল। যখন সে মধ্য রাস্তায় পৌঁছল, তখন তার মৃত্যু 
এসে গেল। (তার দেহ-পিঞ্জর থেকে আত্মা বের করার জন্য) রহমত 
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ও আযাবের উভয় প্রকার ফিরিগ্তা উপস্থিত হলেন ৷ ফিরিস্তাদের মধ্যে 
তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। রহমতের ফিরিস্তাগণ বললেন, “এই ব্যক্তি 
তওবা করে এসেছিল এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দিকে 
তার আগমন ঘটেছে। আর আযাবের ফিরিস্তারা বললেন, “এ এখনো 
ভাল কাজ করেনি (এই জন্য সে শাস্তির উপযুক্ত)। এমতাবস্থায় 
একজন ফিরিন্তা মানুষের রূপ ধারণ করে উপস্থিত হলেন। 
ফিরিস্তাগণ তাঁকে সালিস মানলেন। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, 
“তোমরা দু’ দেশের দূরত্ব মেপে দেখ। (অর্থাৎ এ যে এলাকা থেকে 
এসেছে সেখান থেকে এই স্থানের দূরত্ব এবং যে দেশে যাচ্ছিল তার 
দূরত্ব) এই দুয়ের মধ্যে সে যার দিকে বেশী নিকটবর্তী হবে, সে 
তারই অন্তর্ভুক্ত হবে৷’ অতএব তাঁরা দূরত্ব মাপলেন এবং যে দেশে 
সে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল, সেই (ভালো) দেশকে বেশী নিকটবর্তী 
পেলেন সুতরাং রহমতের ফিরিশতাগণ তার জান কবয করলেন ।” 
(বুখারী ও মুসলিম) 

সহীহতে আর একটি বর্ণনায় এরূপ আছে যে, “পরিমাপে এ 
ব্যক্তিকে সংশীল লোকদের দেশের দিকে এক RT বেশী 
নিকটবর্তী পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে এ সৎশীল ব্যক্তিদের 
দেশবাসী বলে গণ্য করা হল।” 

সহীহতে আরো একটি বর্ণনায় এইরূপ এসেছে যে, “আল্লাহ 
তা'আলা এ দেশকে (যেখান থেকে সে আসছিল তাকে) আদেশ 
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করলেন যে, তুমি দূরে সরে যাও এবং এই সৎশীলদের দেশকে 
আদেশ করলেন যে, তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও। অতঃপর বললেন, 
“তোমরা এ দু'য়ের দূরত্ব মাপ” সুতরাং তাকে সৎশীলদের দেশের 
দিকে এক বিঘত বেশী নিকটবর্তী পেলেন। যার ফলে তাকে ক্ষমা 
করে দেওয়া হল।” 

আরো একটি বর্ণনায় আছে, “সে ব্যক্তি নিজের বুকের উপর ভর 
করে ভালো দেশের দিকে একটু সরে গিয়েছিল ।”৯৯ 
گمپ رضي الله عنه مِنْ‎ এ 585 الله بي كعب بن مالكء‎ এড ও ۹ 
كَعْبَ بن مالك رضي الله عنه 554 ديه‎ ৬৯০৬ ৮ حِينَ‎ এ 
عَنْ رسول‎ HEL: Las IE عَزوَۃ تَبُو2.‎ ও عن رسول اللہ يل‎ ES حي‎ 
SNE في‎ এপ ও قط إلا في غزوة بوك غَيْرَأني‎ ৬১০০১ SHE الله‎ 
৩১১০১ والمُسْلِمُونَ‎ BE الله‎ ৫৮5 EF 0৫5 SE lo ولم‎ 


و 


ع گے َه 


عِيرَ ১৬৮০ ০৩৩ Ky এ DF ES BG‏ )340 
ES‏ رسولِ الله HITT YG‏ حيت 435 الإسلام» وما اجب أن لي 
কও‏ بذ ৬‏ گائٹ HI‏ في الگایں Ue‏ وكانَ مِنْ ওত‏ حي 
ওকি‏ عَنْ رسول الله 8# في عرو بوك أفي لم أكن قط أَفُوى SAIN‏ 
جين LUE‏ عنْهُ في ও‏ العَرْوَقِ 403 ما এঁ 6 HS CS LiF‏ 
৩৪০৪‏ في ৩৯০ SS LS BIDS‏ الله وَل یٔرید IEE‏ وَرّى ০০‏ 


Li KES, ০৯৪ ০৮ SH الله‎ J WBS العَرْوَهُ‎ $05 ৩5৫ এ 


5 


۶ সহীহুল বুখারী ৩৪৭০, মুসলিম ২৭৬৬, ইবনু মাজাহ ২৬২৬, আহমাদ ১০৭৭০, ১১২৯০ 
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21151 2১ ৩০44৯ فَجَنَّ‎ dS IE Fils ৭95 بيدا‎ 
35 رسول الله كثيرٌ‎ ৮৩৫ ৩১০৮১ ০৬৬ بوَجَهِهِمْ م الي‎ ১০ ৯১০ 
مر ہج 2 ردن ريك أن‎ AAS مع‎ 
48105591959 40959 4 په ما ل يرل‎ ৪৫৮ ৬১৩৩৪ ৭1 
৭810৯১১5525 CAG وَالظلالء‎ EN Sb > ১০৪৬ 
৭ ০৪৪09 (899 مَعَهُ‎ HES ১৫০ ৬৯৪৮১ مَعَهُ‎ SALA يل‎ 
0 ذلك إا‎ BIT: تضسي‎ Gd 
مِنْ‎ ০৪ Bw مَعَهُ‎ Illy LE YH اللہ‎ i ৮০ এ ০৮৪ 
ي ق‎ ss যা 444 ১৭৪ ELE جهازي‎ 
03 TS ৭১ ৩2) أُسْرَغُوا وتقارَط وو ار‎ 
54 9955 الگا بعد خُرُوج‎ এ 4৪০ لي قم‎ ৩১০৪ 
N شوك لا رجلا مذ صا‎ 043 
০০590554৮55 EB رَسُولُ الله‎ ০১৫53095550 مِنَ‎ এ 
(৮5 مِنْ َي سَلِمَة : يا‎ 4 JE [5৩১ LS ড «ما‎ ৫১ في القَوْع‎ 
: رضي الله عنه‎ এ ৬১ ১৩৫ £ IE ihe في‎ 95915 859 & hl 
ld 25৭03 7 ৭1520512505 ৩46৯088১1৭3 ০৪ 
انا "و" سول الله‎ 9, hCG. - 
6৮০১ $৫০ SHG (১০৭ LES 92515642225 055০ کا‎ 
সা ১৯1 
مِنْ‎ ET يم‎ : dbs الكَذْبَ‎ ৫৪৩ bf 35৬5 تبك‎ Se 9 
38 


a চে ৩51 bel, ؟‎ 455 
59 25 এক پٹ ی لن‎ ৪ +0 
قَدمَ مِنْ ْ سفر بدا‎ 19 ৩৫৪ ৭5১৬ ول الله علا‎ 7 26৮9 Si এও ol 


8 


له 8 


مور ০ ৯৪ ৫‏ خلس 3৭০38‏ سر ديق جد سار 
يَعْتَذِرونَ এ‏ ويحلِفُونَ لَه 585 بضعاً 45১৩ He J Oe ৩০০০‏ 
তা‏ 
SLES ES ৭ এ ৭৩০০) WEE 2) ০3023‏ 
90 50555 
إن والله এ 5১৯ BE Se lS‏ يث 2৮৮০৬৪৫১৯০৩‏ 
بعُدْرِ؛ لقذ IIS 45৮5‏ ولتي DELS 80 ৬:35 3৫403‏ اليوم Es‏ 
PH‏ رى به ৩৪ Sid ০‏ اللہ أن এ ৬৬৯৮৬‏ وان ৬২০ ৩৬১৩৩‏ 
৩০৪‏ ع فيه ي ৮১৭‏ فيه GE‏ الله - عز وجل = والله ما گان لي مِنْ 
غذر والله ما LIS‏ قط 9৩ SH‏ أَْسَرَ Ge‏ جین LHL‏ عَنْكَ . قال : فقال 
1৮5‏ الله كك 86৫51035539 05 এ‏ الله فيك وَسَارَرجَالُمِنْ 
ني SABC‏ فَقالُوا ! کو رت 
في أنْ لا تكون اعثَدَرت এ)‏ رَسُول الله BE‏ ہما 5551 إليه GAS‏ فَقَدْ 
SE‏ كَافِيكَ دَنْبَكَ 0৮505‏ الله এ YE‏ . قال : 35381919৩40‏ 
আও 72‏ ازجع এ‏ رسول الله YG‏ فاگڙبَ تَفْيِيء ও El‏ لَهُمْ : هل لقي 
RE‏ 
৬৫৪‏ قیل IA‏ : قُلْثُ : مَن ھُما؟ قَالُوا : 35805 ০০‏ الْعَمْرِيُ» Jos‏ 
39 


کی 


ابن হুল‏ 89 قال : قروا لی رَجُلَينِ ৩৮০০‏ قد شهدا DS‏ فيهما اسوه 
৫০৪:‏ ین دروا لي By.‏ رَسُول الله 1০১৫ ৪০ BE‏ القَلانَةُ 
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৫8০71155548 27930 (ও এজ کو مرک‎ ৩০ 
. عل ذلك مين ليله‎ ৫৮৩ هي بالأزض الي غرف‎ ১৭ ৬০৪ في‎ 
EAE এও وأمًا أنَا‎ OSG UG فَاسْتَكانا وَعَدَا في‎ GUS Ul 
9 في الأَسْوَاقٍ‎ ০১১5৭৫১4411 (589৩ 4৫৮5 EST EST BIS, 
بَعَدَ اللاي‎ এ في علب‎ 2৯ “Je 2 চু الله‎ ৩৯১) ডা 4০০৩ ঃ 


و 
رعو و ويم ع 


5 قریباً‎ ০1 برد المّلام أَمْ لا ؟‎ SLE BS هَل‎ : ও في‎ db 
SE ABEL LN 125 ع صلاتی‎ LGTY kB 
جدارَ حائط‎ BH EE ৬৮৪০ GNIS حَق إِذَا ال ذلك ع مِنْ‎ 
عَلَيه قَوَاللهِ مَا رَد عل‎ ELT إل‎ ALS, এড وَهْوَ ابْنُ‎ BES أبي‎ 
أحبُ الله وَرَسُوله يله ؟‎ SS باللہ هَل‎ BASE ل : يا‎ LS السلا‎ 
05455098006 AILS فَسَكْتَه قَمْذث‎ 8১৩ BIS ৫ 
534৯৪ ৪৯৭ MEL SHES BE Ll GEE ৬৪ 
مَنْ يذل‎  ُلوُقَي‎ AY يَبيعْهُ‎ PEE FS الام مِمَنْ‎ PT مِن تبط‎ 559 
كتابا‎ YES جَاءني‎ এ তু! এ ৩০৪ طفق الاس‎ YL ع كفب بْنِ‎ 
اھ الا دہ مامت 2 قذ يلفنا أذ‎ ৬৫ 925 ৬১5 وخ‎ 
4519 88৩ 4০৯০ ৭) 915৪ بدارِ‎ MALE جَمَاكَ وَلَْ‎ ও صَاحِبَكَ‎ 
85445450595 এ দস ৮৪5৬৮ ৬৪ 
& رسول رسول الله‎ BGI ৩25০9 اسيق‎ ৩৫ ৩৯৩) ৬০ إا‎ 
40 


HAE: LL 49555 TS أن‎ এও الله يل‎ 6৮ ৩1705 sb 
يكل ذلك‎ ERE YY کک‎ 
حَقى 398 الله في هَذَا الأمر.‎ £০ ০৯৩ Le SAS ৬০৯ ا بی‎ : 07০১ 4৭ 

کات ار حل رأ دو له وا2 ৫9৯ 141৫৯) ঢু:‏ 
849 شيخ ৩‏ لَيْسَ ES EEL‏ ا نْ أَخْدُمَهُ ؟ قَال: دل ১০০5‏ لآ 
BS: 50348‏ ما په مِنْ IES‏ شوہ 4890 ৩‏ رال SS‏ مُنْ 
5৯৭ ৬৪৩৫‏ گن إلى يَومِهِ JES SG‏ لي PX‏ َه SEL:‏ رسول الله 
گلا في امْرَاتِكَ فَقَدْ ৯১) ৩১‏ هلال UIE তা প্রন ৩‏ ؟ ১১৬৭ ৭:২০‏ 
فيها 4৮5‏ الله BE‏ وَمَا 05219555948 رسول اللہ كل إِدَا 42551 9 
ধু ৩৯ PSII LE 909 ELSE SS‏ مِنْ ین نے عَنْ 
১29০৩ ৩০ ১4০‏ صَمَاحَ خَمْسِينَ PEE BU‏ مِنْ بويت 
ও‏ ال ع الخال الى گر الله ال لاہ ৩৬৮৬‏ 2 نی 
৬৯০০৬ ০৪১৭ ৬৬৩‏ صَوْتَ ضارج أوق عل سج يَقُولُ بعل 
02৮০‏ كَعْبَ بْنَ ৭১ 4১০০ লী এড‏ وَعَرَفْتُ CBE SH‏ 
کے ১৯৬০ ৬০৩৪‏ 


LS ০৪59 ৩১৬৮ (৮১৩ ৩ PIES SOUS الفَجْر‎ 


ع 


فرشا ৫‏ سا ৩৪‏ أُسْلَمَ ৩৩৪ এ 0 ৭‏ الصَدْتُ tl‏ مِن 

e ال‎ 

LEB ELL SF ৬০১৭5 9925 এ গর 

: لي‎ 9558 BIL Sc LB ৩১6 الله كل 346 الئاس‎ ৫৮5 A 
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ওর‏ & اللہ عَلَيْكَ ES.‏ دَخَلْثُ الْمَسْجِدَ BE‏ رسولل اللہ BE‏ جايس حو 

LS SS HE 0‏ عْبَيْدٍ عُبَيْدِ الله 4 رضي الله عنه SES ৪০৪৮০ ৫5458‏ 
واللہ مَا قَامَ لمن النفاجرين غوئ I‏ كفي ل تاتا طا - JG.‏ 
كَعْبٌ : فَلَمَاسَلَنْتُ 5 سول الله 5 قال সনি ০১৮০ ৩০ 43 ৬০০০‏ 
A‏ يوم DE ৫‏ مُدْ ff 550 ৫4235 উপ : EMI Dds‏ مِنْ 
عند الله ؟ খে) ৬‏ بل ِن ذو الله - عز وجل' وان رسول الله 298৬‏ 
اسْكََارَوَجْهُهُ ৩৬34৬৩৫১০৮৪ ৫ SEBS HK ৬০‏ 
رو لخد ওঠ ৫25‏ افلم ون مل کا এ ৪০‏ الله 19 
رَسُولہ . فَقَال رسولٌ اللہ ৬৮০ BE‏ عَلَيْكَ بَعْضَ DU‏ فهو ৪১৩95‏ : 
তু‏ ايك ৪৮০‏ الي بتر . و ৫৮০ ৫554‏ اللہ 81 الله تَا SET‏ 
SG‏ بن ترک أن لا خوت إلا سدقا ما ت ৭3‏ 11423610417 
مِنَ المُسْلِمِينَ IEG 429৩3‏ في 32০০‏ ا حییث مُنْذُ ৫১০৫5‏ ذلك لرسول الله 
SE 49১৩1 SY‏ واللہ BIST‏ كِذْبَةٌ مُنْدُ ৩৯০) 1১২‏ 
لله ا إلى এ ০353833০৭5৩‏ فیا بي قال Ib:‏ 
الله So‏ : « امد تاب এম‏ عَلَ ঠা dl ১০৭টি pals ও‏ فى 
2০৩‏ 8 ہ 5 ওঁ‏ بَلَمَ রা AY ৯) 292 ০ 2] ট:‏ اس 
১:৫৩ এ > ৩৫ ০৮ Lele ক 9 hs এ‏ 0 


০৮ পল 


وج 3 1 ۷ء 0 ہت রি‏ لله ع 


ECT لے‎ 
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Hl Shs :لا‎ SJ فقال اللہ‎ EI رما َل‎ 5 39145 ৩৯15: 
95: نَم رحس‎ 1243০1৮৮৮6০ ০1৮৮2 2 HIE KS 
5: إن‎ EE 990 হে ৩৪৪৩ © © جهنم 35 انوا َڪَيبُونَ‎ 
JE [a1 ء۹٥ [العوبة:‎ > © TT 5 ৬০ 
اللہ له‎ 1১১ rie 05 الذين‎ 4১৭ عَنْ‎ ESM CHL تا‎ 4৫ 
الله‎ 995 085 ৩9 سول الله يل‎ 60947555953 ils جين‎ 
SH وَلِيْسَ‎ 4 1502 cal ZEB 46 ট فيه بذِلك . قال الله كعال:‎ এ 
عن 28158558850 1818 نار تال ركفن‎ EE EULER 
فقيل مِنْهُ مُتَمَقّ عليه.‎ এ] حل لَه واغْتَدَرَ‎ 

TEL ا میں وكانَ‎ (9 BS BIE SEF الكو يي‎ ও: وفي رواية‎ 
99319 0৩ رم يوم الخييس . وفي رواية : وكانَ لا يقْدمُ مِنْ سَمَرِ إلا‎ 
এ 940০৫ بِالمَسْجِدٍ 5( فيه‎ ডি يم‎ 
৯/২২। কা'ব ইবনে মালেকের পুত্র আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, এই 
আব্দুল্লাহ কা'ব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর ছেলেদের মধ্যে তাঁর 
পরিচালক ছিলেন, যখন তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি (আব্দুল্লাহ) 
বলেন, আমি (আমার পিতা) কা'ব ইবনে মালেককে এ ঘটনা বর্ণনা 
করতে শুনেছি, যখন তিনি তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে থেকে যান। তিনি বলেন, ‘আমি 
তাবুক যুদ্ধ ছাড়া যে যুদ্ধই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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করেছেন তাতে কখনোই তাঁর পিছনে থাকিনি। অবশ্য বদরের যুদ্ধ 
থেকে আমি পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম । কিন্তু বদরের যুদ্ধে যে 
অংশগ্রহণ করেনি, তাকে ভৎর্সনা করা হয়নি। আসল ব্যাপার ছিল 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমগণ কুরাইশের 
কাফেলার পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিলেন। (শুরুতে যুদ্ধের নিয়ত ছিল 
TD পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ও তাঁদের শত্রুকে 
(পূর্বঘোষিত) ওয়াদা ছাড়াই একত্রিত করেছিলেন। আমি আক্কাবার 
রাতে (মিনায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে 
উপস্থিত ছিলাম, যখন আমরা ইসলামের উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হয়েছিলাম ۱ আক্কাবার রাত অপেক্ষা আমার নিকটে বদরের উপস্থিতি 
বেশী প্রিয় ছিল না। যদিও বদর (অভিযান) লোক মাঝে ওর চাইতে 
বেশী প্রসিদ্ধ। (কা'ব বলেন,) আর আমার তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে থাকার ঘটনা এরূপ যে, 
এই যুদ্ধ হতে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ ও সচ্ছল 
ছিলাম অন্য কোন সময় ছিলাম না। আল্লাহর কসম! এর পূর্বে 
আমার নিকট কখনো দু'টি সওয়ারী (বাহন) একত্রিত হয়নি। কিন্তু 
এই (যুদ্ধের) সময়ে একই সঙ্গে ! সওয়ারী আমার নিকট মওজুদ 
ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়ম ছিল, যখন 
তিনি কোন যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন +7 
করতেন (অর্থাৎ সফরের গন্তব্যস্থলের নাম গোপন রেখে সাধারণ 
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অন্য স্থানের নাম নিতেন, যাতে শক্ররা টের না পায়)। এই যুদ্ধ 
এইভাবে চলে এল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ 
গরমে এই যুদ্ধে বের হলেন এবং দূরবর্তী সফর ও দীর্ঘ মরুভূমির 
সম্মুখীন হলেন । আর বহু সংখ্যক শক্ররও সম্মুখীন হলেন। এই জন্য 
সেই অনুযায়ী যথোচিত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ফলে তিনি সেই দিকও 
বলে দিলেন, যেদিকে যাবার ইচ্ছা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে অনেক মুসলিম ছিলেন এবং তাদের 
কাছে কোন হাজিরা বহি ছিল না, যাতে তাদের নামসমূহ লেখা হবে। 
এই জন্য যে ব্যক্তি (যুদ্ধে) অনুপস্থিত থাকত সে এই ধারণাই করত 
যে, আল্লাহর অহী অবতীর্ণ ছাড়া তার অনুপস্থিতির কথা গুপ্ত থাকবে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধ ফল পাকার 
মৌসুমে করেছিলেন এবং সে সময় (গাছের) ছায়াও উৎকৃষ্ট (ও 
প্রিয়) ছিল, আর আমার টানও ছিল সেই ফল ও ছায়ার দিকে। 
সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমরা 
(যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুতি নিলেন। আর (আমার এই অবস্থা ছিল رہم‎ 
আমি সকালে আসতাম, যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আমিও (যুদ্ধের) প্রস্তুতি নিই। কিন্তু কোন 
ফায়সালা না করেই আমি (বাড়ী) ফিরে আসতাম এবং মনে মনে 
বলতাম যে, আমি যখনই ইচ্ছা করব, যুদ্ধে শামিল হয়ে যাব। 
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কেননা, আমি এর ক্ষমতা রাখি। আমার এই গড়িমসি অবস্থা 
অব্যাহত রইল এবং লোকেরা জিহাদের আয়োজনে প্রবৃত্ত থাকলেন। 

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমরা 
একদিন সকালে জিহাদে বেরিয়ে পড়লেন এবং আমি প্রস্তুতির 
ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারলাম না। আমি আবার 
সকালে এলাম এবং বিনা সিদ্ধান্তেই (বাড়ী) ফিরে গেলাম। সুতরাং 
আমার এই অবস্থা অব্যাহত থেকে গেল। ওদিকে মুসলিম সেনারা 
দ্রুতগতিতে আগে বাড়তে থাকল এবং যুদ্ধের ব্যাপারও ক্রমশঃ 
এগুতে লাগল ١ আমি ইচ্ছা করলাম যে, আমিও সফরে রওয়ানা হয়ে 
তাদের সঙ্গ পেয়ে নিই। হায়! যদি আমি তাই করতাম (তাহলে কতই 
না ভাল হত)। কিন্তু এটা আমার ভাগ্যে হয়ে উঠল না। এদিকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চলে যাওয়ার পর 
যখনই আমি লোকের মাঝে আসতাম, তখন এ জন্যই দুঃখিত ও 
চিন্তিত হতাম যে, এখন (মদীনায়) আমার সামনে কোন আদর্শ আছে 
তো কেবলমাত্র মুনাফিক কিংবা এত দুর্বল ব্যক্তিরা যাদেরকে আল্লাহ 
ক্ষমার বা অপারগ বলে গণ্য করেছেন। 

সম্পূর্ণ রাস্তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
স্মরণ করলেন না। তাবুক পৌঁছে যখন তিনি লোকের মাঝে 
বসেছিলেন, তখন আমাকে স্মরণ করলেন এবং বললেন, “কা'ব 
ইবন মালেকের কী হয়েছে?” বানু সালেমাহ (গোত্রের) একটি লোক 
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বলে উঠল, “হে আল্লাহর রাসূল! তার দুই চাদর এবং দুই পার্শ্ব দর্শন 
(অর্থাৎ ধন ও তার অহঙ্কার) তাকে আটকে দিয়েছে।” (এ কথা 
শুনে) মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, “বাজে কথা 
বললে তুমি। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তার 
ব্যাপারে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না।” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন। 

এসব কথাবার্তা চলছিল এমতাবস্থায় তিনি একটি লোককে সাদা 
পোশাক পরে (মরুভূমির) মরীচিকা ভেদ করে আসতে দেখলেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি যেন আবু 
খাইসামাহ হও ।” (দেখা গেল,) সত্যিকারে তিনি আবু খাইসামাহ 
আনসারীই ছিলেন। আর তিনি সেই ব্যক্তি ছিলেন, যিনি একবার 
আড়াই কিলো খেজুর সদকাহ করেছিলেন বলে মুনাফিকরা (তা অল্প 
মনে করে) তাঁকে বিদ্রপ করেছিল” 

কা'ব বলেন, ‘অতঃপর যখন আমি সংবাদ পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে ফিরার সফর শুরু করে 
দিয়েছেন, তখন আমার মনে কঠিন দুশ্চিন্তা এসে উপস্থিত হল এবং 
মিথ্যা অজুহাত পেশ করার চিন্তা করতে লাগলাম এবং মনে মনে 
বলতে লাগলাম যে, আগামী কাল যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ফিরবেন, সে সময় আমি তাঁর রোষানল থেকে বাঁচব কি 
উপায়ে? আর এ ব্যাপারে আমি পরিবারের প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের 
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সহযোগিতা চাইতে লাগলাম ١ অতঃপর যখন বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন একদম নিকটবর্তী, তখন 
আমার অন্তর থেকে বাতিল (পরিকল্পনা) দূর হয়ে গেল। এমনকি 
আমি বুঝতে পারলাম যে, মিথ্যা বলে আমি কখনই বাঁচতে পারব 
না। সুতরাং আমি সত্য বলার দৃঢ় সঙ্কল্প করে নিলাম। এদিকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে (মদীনায়) পদার্পণ 
করলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি সফর থেকে (বাড়ি) 
ফিরতেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি মসজিদে দু" রাকআত নামায 
পড়তেন। তারপর (সফরের বিশেষ বিশেষ খবর শোনাবার জন্য) 
লোকেদের জন্য বসতেন। সুতরাং এই সফর থেকে ফিরেও যখন 
পূর্ববৎ কাজ করলেন, তখন মুনাফেকরা এসে তাঁর নিকট ওজর- 
আপত্তি পেশ করতে লাগল এবং কসম খেতে আরম্ভ করল। এরা 
সংখ্যায় আশি জনের কিছু বেশী ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের বাহ্যিক ওজর গ্রহণ করে নিলেন, তাদের বায়আত 
নিলেন, তাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং 
তাদের গোপনীয় অবস্থা আল্লাহকে সঁপে দিলেন। অবশেষে আমিও 
তাঁর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর যখন আমি তাঁকে সালাম 
দিলাম, তখন তিনি রাগান্বিত ব্যক্তির হাসির মত মুচকি হাসলেন। 
অতঃপর তিনি বললেন, “সামনে এসো!” আমি তাঁর সামনে এসে 
বসে পড়লাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কেন জিহাদ 
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থেকে পিছনে রয়ে গেলে? তুমি কি বাহন ক্রয় করনি?” আমি 
বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আমি যদি আপনি 
নিশ্চিতভাবে কোন মিথ্যা ওজর পেশ করে তার অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে 
যেতাম ١ বাকচাতুর্য (বা তর্ক-বিতর্ক করা)র অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট 
রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, যদি আজ আপনার 
সামনে মিথ্যা বলি, যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, 
তাহলে অতি সত্বর আল্লাহ তা'আলা (অহী দ্বারা সংবাদ দিয়ে) 
আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট করে দেবেন। পক্ষান্তরে আমি যদি 
আপনাকে সত্য কথা বলি, তাহলে আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট 
হবেন। কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট এর সুফলের আশা রাখি। 
(সেহেতু আমি সত্য কথা বলছি যে,) আল্লাহর কসম! (আপনার সাথে 
জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে) আমার কোন অসুবিধা ছিল না। আল্লাহর 
কসম! আপনার সাথ ছেড়ে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ 
ও সচ্ছল ছিলাম ততটা কখনো ছিলাম না।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এই লোকটি নিশ্চিতভাবে সত্য কথা 
বলেছে। বেশ, তুমি এখান থেকে চলে যাও, যে পর্যন্ত তোমার 
ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কোন ফায়সালা না করবেন।” 

আমার পিছনে পিছনে বনু সালেমাহ (গোত্রের) কিছু লোক এল 
এবং আমাকে বলল যে, “আল্লাহর কসম! আমরা অবগত নই যে, 
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তুমি এর পূর্বে কোন পাপ করেছ। অন্যান্য পিছনে থেকে যাওয়া 
লোকেদের ওজর পেশ করার মত তুমিও কোন ওজর পেশ করলে 
না কেন? তোমার পাপ মোচনের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার জন্য (আল্লাহর 
নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।” কা'ব বলেন, ‘আল্লাহর কসম! 
লোকেরা আমাকে আমার সত্য কথা বলার জন্য তিরস্কার করতে 
থাকল। পরিশেষে আমার ইচ্ছা হল যে, আমি দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে প্রথম কথা অস্বীকার 
করি (এবং কোন মিথ্যা ওজর পেশ করে দিই।) আবার আমি 
তাদেরকে বললাম, “আমার এ ঘটনা কি অন্য কারো সাথে ঘটেছে?” 
তাঁরা বললেন, “হ্যাঁ। তোমার মত আরো দু'জন সমস্যায় পড়েছে। 
(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে) তারাও সেই কথা 
বলেছে, যা তুমি বলেছ এবং তাদেরকে সেই কথাই বলা হয়েছে, যা 
তোমাকে বলা হয়েছে।” আমি তাদেরকে বললাম, “তারা দু'জন 
কে?” তারা বলল, “মুরারাহ ইবনে রাবী আমরী ও হিলাল ইবনে 
উমাইয়্যাহ ওয়ারেফী ।” এই দু'জন যাঁদের কথা তারা আমার কাছে 
বর্ণনা করল, তাঁরা সংলোক ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ 
নিয়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে আমার জন্য আদর্শ ছিল। যখন তারা সে 
দু'জন ব্যক্তির কথা বলল, তখন আমি আমার পূর্বেকার অবস্থার 
(সত্যের) উপর অনড় থেকে গেলাম (এবং আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা 
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দূরীভূত হল। যাতে আমি তাদের TT কারণে পতিত 
হয়েছিলাম)। (এরপর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
লোকদেরকে পিছনে অবস্থানকারীদের মধ্যে আমাদের তিনজনের 
সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন” 

কা'ব রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, “লোকেরা আমাদের থেকে 
পৃথক হয়ে গেল৷’ অথবা বললেন, ‘লোকেরা আমাদের জন্য 
পরিবর্তন হয়ে গেল। পরিশেষে পৃথিবী আমার জন্য আমার অন্তরে 
অপরিচিত মনে হতে লাগল ١ যেন এটা সেই পৃথিবী নয়, যা আমার 
পরিচিত ছিল। এইভাবে আমরা ৫০টি রাত কাটালাম। আমার দুই 
সাথীরা তো নরম হয়ে ঘরের মধ্যে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন। 
কিন্ত আমি দলের মধ্যে সবচেয়ে যুবক ও বলিষ্ঠ ছিলাম ١ ফলে আমি 
ঘর থেকে বের হয়ে মুসলিমদের সাথে নামাযে হাজির হতাম এবং 
বাজারসমূহে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা 
বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
খিদমতে হাজির হতাম এবং তিনি যখন নামাযের পর বসতেন, 
তখন তাঁকে সালাম দিতাম, আর আমি মনে মনে বলতাম যে, তিনি 
আমার সালামের জওয়াবে ঠোঁট নড়াচ্ছেন কি না? তারপর আমি তাঁর 
নিকটেই নামায পড়তাম এবং আড়চোখে তাঁকে দেখতাম। 
(দেখতাম,) যখন আমি নামাযে মনোযোগী হচ্ছি, তখন তিনি আমার 
দিকে তাকাচ্ছেন এবং যখন আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরাচ্ছি, তখন 
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তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন! 

অবশেষে যখন আমার সাথে মুসলিমদের বিমুখতা দীর্ঘ হয়ে 
গেল, তখন একদিন আমি আবু ক্কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর 
বাগানে দেওয়াল ডিঙিয়ে (তাতে প্রবেশ করলাম।) সে (আবু 
ক্বাতাদাহ) আমার চাচাতো ভাই এবং আমার সর্বাধিক প্রিয় লোক 
ছিল। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমাকে 
সালামের জওয়াব দিল না। আমি তাকে বললাম, “হে আবু কৃতাদাহ! 
আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জান 
যে, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
ভালবাসি?” সে RFE থাকল। আমি দ্বিতীয়বার কসম দিয়ে 
জিজ্ঞাসা করলাম। এবারেও সে চুপ থাকল। আমি তৃতীয়বার কসম 
দিয়ে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে সে বলল, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই 
বেশী জানেন।” এ কথা শুনে আমার DFAT থেকে অশ্রু বইতে 
লাগল এবং যেভাবে গিয়েছিলাম, আমি সেইভাবেই দেওয়াল ডিঙিয়ে 
ফিরে এলাম। 

এরই মধ্যে একদিন মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। এমন সময় 
শাম দেশের কৃষকদের মধ্যে একজন কৃষককে---যে মদীনায় 
খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতে এসেছিল---বলতে শুনলাম, কে আমাকে 4 
ইবন মালেককে দেখিয়ে দেবে? লোকেরা আমার দিকে ইঙ্গিত করতে 
লাগল ١ ফলে সে ব্যক্তি আমার নিকটে এসে আমাকে 'গাস্সান'-এর 
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বাদশার একখানি পত্র দিল। আমি লিখা-পড়া জানতাম তাই আমি 
পত্রখানি পড়লাম। পত্রে লিখা ছিলঃ- 

--- অতঃপর আমরা এই সংবাদ পেয়েছি যে, আপনার সঙ্গী 
(মুহাম্মাদ) আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে। আল্লাহ আপনাকে 
লাঞ্চিত ও বঞ্চিত অবস্থায় থাকার জন্য সৃষ্টি করেননি। আপনি 
আমাদের কাছে চলে আসুন; আমরা আপনার প্রতি সহানুভূতি 
প্রদর্শন করব। পত্র পড়ে আমি বললাম, “এটাও অন্য এক বালা 
(পরীক্ষা)।” সুতরাং আমি ওটাকে চুলোয় ফেলে জ্বালিয়ে দিলাম। 
অতঃপর যখন ৫০ দিনের মধ্যে ৪০ দিন গত হয়ে গেল এবং অহী 
আসা বন্ধ ছিল এই অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর একজন দূত আমার নিকট এসে বলল, “রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক 
তালাক দেব, না কী করব?” সে বলল, “তালাক নয় বরং তার 
নিকট থেকে আলাদা থাকবে, মোটেই ওর নিকটবর্তী হবে না।” 
আমার দুই সাথীর নিকটেও এই বার্তা পৌঁছে দিলেন। আমি আমার 
স্ত্রীকে বললাম, “তুমি পিত্রালয়ে চলে যাও এবং সেখানে অবস্থান 
কর---যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কোন ফায়সালা না 
করেন।” (আমার সাথীদ্বয়ের মধ্যে একজন সাথী) হিলাল ইবন 
উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে 
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এসে বলল, “ইয়া রসূলাল্লাহ! হিলাল ইবন উমাইয়াহ খুবই বৃদ্ধ 
মানুষ, তার কোন খাদেমও নেই, সেহেতু আমি যদি তার খিদমত 
করি, তবে আপনি কি এটা অপছন্দ করবেন?” তিনি বললেন, “না, 
(অর্থাৎ তুমি তার খিদমত করতে পার।) কিন্তু সে যেন তোমার 
(মিলন উদ্দেশ্যে) নিকটবর্তী না হয়।” (হিলালের স্ত্রী) বলল, 
“আল্লাহর কসম! (দুঃখের কারণে এ ব্যাপারে) তার কোন সক্রিয়তা 
নেই। আল্লাহর কসম! যখন থেকে এ ব্যাপার ঘটেছে তখন থেকে 
আজ পর্যন্ত সে সর্বদা কাঁদছে।” 

(কা'ব বলেন,) ‘আমাকে আমার পরিবারের কিছু লোক বলল যে, 
“তুমিও যদি নিজ স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চাইতে, (তাহলে তা তোমার পক্ষে 
ভাল হত।) তিনি হিলাল ইবন উমাইয়ার স্ত্রীকে তো তার খিদমত 
করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।” আমি বললাম, “এ ব্যাপারে আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চাইব 
না। জানি না, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর নিকটে অনুমতি চাইব, তখন তিনি কী বলবেন। কারণ, আমি 
তো যুবক মানুষ ৷” 

এভাবে আরও দশদিন কেটে গেল। যখন থেকে লোকদেরকে 
আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন থেকে এ 
পর্যন্ত আমাদের পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হয়ে গেল। আমি পঞ্চাশতম রাতে 
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আমাদের এক ঘরের ছাদের উপর ফজরের নামায পড়লাম 1 নামায 
পড়ার পর আমি এমন অবস্থায় বসে আছি যার বর্ণনা আল্লাহ 
তা'আলা আমাদের ব্যাপারে দিয়েছেন- আমার জীবন আমার জন্য 
দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্তেও আমার প্রতি 
সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল---এমন সময় আমি এক চিৎকারকারীর 
আওয়ায শুনতে পেলাম, সে সাল'আ পাহাড়ের উপর চড়ে 5055 
বলছে, “হে কা'ব ইবনে মালেক! তুমি সুসংবাদ নাও!” আমি তখন 
(খুশীতে শুকরিয়ার) সিজদায় পড়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, 
(আল্লাহর পক্ষ থেকে) মুক্তি এসেছে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ার 
পর লোকদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ আয্যা 7 
আমাদের তওবা কবুল করে নিয়েছেন। সুতরাং লোকেরা 
আমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আসতে আরম্ভ করল। এক 
ব্যক্তি আমার দিকে অতি দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এল । সে ছিল 
আসলাম (গোত্রের) এক ব্যক্তি। আমার দিকে সে দৌড়ে এল এবং 
পাহাড়ের উপর চড়ে (আওয়াজ দিল)। তার আওয়াজ ঘোড়ার চেয়েও 
দ্রুতগামী ছিল। সুতরাং যখন সে আমার কাছে এল, যার সুসংবাদের 
আওয়াজ আমি শুনেছিলাম, তখন আমি তার সুসংবাদ দানের 
বিনিময়ে আমার দেহ থেকে দু"খানি বস্ত্র খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। 
আল্লাহর কসম! সে সময় আমার কাছে এ দু’টি ছাড়া আর কিছু ছিল 
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না। আর আমি নিজে দু'খানি কাপড় অস্থায়ীভাবে ধার নিয়ে পরিধান 
করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে লোকেরা দলে দলে 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাকে মুবারকবাদ জানাতে লাগল এবং 
বলতে লাগল, “আল্লাহ তা'আলা তোমার তওবা কবুল করেছেন, তাই 
তোমাকে ধন্যবাদ।” অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। 
(দেখলাম,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন 
এবং তাঁর চারপাশে লোকজন আছে। ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু উঠে ছুটে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন 
এবং আমাকে মুবারকবাদ দিলেন ١ আল্লাহর কসম! মুহাজিরদের মধ্যে 
তিনি ছাড়া আর কেউ উঠলেন না।” সুতরাং কা'ব ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু 
“'আনহু-এর এই ব্যবহার কখনো ভুলতেন না। কাব বলেন, ‘যখন 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম জানালাম, 
তখন তিনি তাঁর খুশীময় উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আমাকে বললেন, 
“তোমার মা তোমাকে যখন প্রসব করেছে, তখন থেকে তোমার 
জীবনের বিগত সর্বাধিক শুভদিনের তুমি সুসংবাদ নাও!” আমি 
বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! এই শুভসংবাদ আপনার পক্ষ থেকে, না 
কি আল্লাহর পক্ষ থেকে?” তিনি বললেন, “না, বরং আল্লাহর পক্ষ 
থেকে ।” 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুশি হতেন, 
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তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেত, মনে হত যেন তা একফালি 
চাঁদ এবং এতে আমরা তাঁর এ (খুশী হওয়ার) কথা বুঝতে 
পারতাম। অতঃপর যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সামনে বসলাম, তখন আমি বললাম, “হে আল্লাহর 
রাসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ার দরুন আমি আমার সমস্ত মাল 
আল্লাহ ও তাঁর রসুলের রাস্তায় সাদকাহ করে দিচ্ছি” তিনি 
বললেন, “তুমি কিছু মাল নিজের জন্য রাখ, তোমার জন্য তা উত্তম 
হবে।” আমি বললাম, “যাই হোক! আমি আমার খায়বারের (প্রাপ্ত) 
অংশ রেখে নিচ্ছি।” আর আমি এ কথাও বললাম যে, “হে আল্লাহর 
রাসূল! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে সত্যবাদিতার কারণে (এই 
বিপদ থেকে) উদ্ধার করলেন। আর এটাও আমার তওবার দাবী যে, 
যতদিন আমি বেঁচে থাকব, সর্বদা সত্য কথাই বলব।” সুতরাং 
আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সত্য কথা বলার প্রতিজ্ঞা করলাম আমি জানি 
না যে, আল্লাহ তা'আলা কোন মুসলিমকে সত্য কথার বলার প্রতিদান 
স্বরূপ উৎকৃষ্ট পুরস্কার দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি যেদিন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এ কথা বলেছি, 
সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছা করিনি। আর 
আশা করি যে, বাকী জীবনেও আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ থেকে 
নিরাপদ রাখবেন ।” 
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কা'ৰ বলেন, ‘আল্লাহ তা'আলা (আমাদের ব্যাপারে আয়াত) 
অবতীর্ণ করেছেন, (যার অর্থ), “আল্লাহ ক্ষমা করলেন নবীকে এবং 
মুহাজির ও আনসারদেরকে যারা সংকট মুহূর্তে নবীর অনুগামী 
হয়েছিল, এমন কি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বাঁকা 
হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের প্রতি বড় মেহশীল, পরম করুণাময় । আর 
এ তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
স্থগিত রাখা হয়েছিল; পরিশেষে পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্তেও তাদের 
প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ 
হয়ে পড়েছিল আর তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া 
আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচার অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে 
তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন, যাতে তারা তওবা করে। 
নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন তওবা গ্রহণকারী, পরম করুণাময়। হে 
ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী 
হও।” (সুরাহ তাওবাহ ১১৭-১১৯ আয়াত) 

কা‘ব ইবন মালেক বলেন, “আল্লাহ আমাকে ইসলামের জন্য 
হিদায়াত করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
সত্য কথা বলা অপেক্ষা বড় পুরস্কার আমার জীবনে আল্লাহ আমাকে 
দান করেননি ভাগ্যে আমি তাঁকে মিথ্যা কথা বলিনি নচেৎ তাদের 
মত আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম, যারা মিথ্যা বলেছিল। আল্লাহ 
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তা'আলা যখন অহী অবতীর্ণ করলেন, তখন নিকৃষ্টভাবে 77 
নিন্দা করলেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বললেন, 
“যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তারা তখন অচিরেই 
তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যেন তোমরা তাদেরকে 
উপেক্ষা কর; অতএব তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; তারা হচ্ছে 
অতিশয় ঘৃণ্য, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তা হল তাদের 
কৃতকর্মের প্রতিফল। তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা 
তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি 
রাজী হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তো এমন দুক্কর্মকারী লোকদের প্রতি 
রাজী হবেন না।” (৫ ৯৫-৯৬ আয়াত) 

কা'ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, “হে তিনজন! আমাদের সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত পিছিয়ে রাখা হয়েছিল তাদের থেকে যাদের মিথ্যা কসম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অজান্তে) গ্রহণ করলেন, 
তাদের বায়'আত নিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। 
আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ব্যাপারটা 
পিছিয়ে দিলেন। পরিশেষে মহান আল্লাহ সে ব্যাপারে ফায়সালা 
দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, “আর এ তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা 
করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।” 
পিছনে রাখার যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তার অর্থ যুদ্ধ থেকে 
আমাদের পিছনে থাকা নয়। বরং (এর অর্থ) আমাদের ব্যাপারটাকে 
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এ লোকদের ব্যাপার থেকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যারা তাঁর কাছে 
শপথ করেছিল এবং ওযর পেশ করেছিল। ফলে তিনি তা কবুল 
করে নিয়েছিলেন ।”২০ 

আর একটি বর্ণনায় আছে, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাবুকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার বের হয়েছিলেন। আর তিনি 
বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন। অন্য এক বর্ণনায় 
আছে, তিনি সফর থেকে কেবল দিনে চান্তের (সূর্য একটু উপরে 
উঠার) সময় আসতেন এবং এসে সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করে 
দু'রাকাত নামায পড়তেন অতঃপর সেখানেই বসে যেতেন (এবং 
লোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর বাসায় যেতেন |) 
ঠা: رضي الله عنهما‎ EIB ০০) بن‎ 99 অর ও IES ۷ 
رسول اللہ‎ 32440845201 ৩০ এ رسول اللہ ل وهي‎ AES il 
فإذا‎ এ) ১৮৬৭ فقال:‎ বি ع 26 الله كل‎ 235 lis ৬০ 
بها‎ এন (4 le ৩৫৪ ني الله له‎ Gb 05 وَضَعَتْ‎ 
SEES اللہ وَقَدْ‎ 0৯০ 34৩ ৫০25 এ ৩৩৩ Lod ers 


ھن س تک 


০)‏ تابث تو 


৩০০. 


5553 956 4829 المَدِيَة‎ ৯95 955 ৬০৪: 
لله - عز وجل - ؟1 رواه مسلم.‎ ৬৮৮৪৬১৩৩৬৩০ 


° সহীহুল বুখারী ২৭৫৮, ২৯৪৭, ২৯৪৮, ২৯৪৯, ২৯৫০, ৩০৮৮, ৩৫৫৬, ৩৮৮৯, ৩৯৫১, ৪৪১৮, 
৪৬৭৩, মুসলিম ২৭৬৯, তিরমিযী ৩১০২, নাসায়ী ৩৮২৪, ৩৮২৫, ৩৮২৬, আবু দাউদ ২২০২, 
৩৩১৭, ৩৩১৭, ৩৩২১, ৪৬০০, আহমাদ ১৫৩৪৩, ১৫৩৫৪, ২৬৬২৯, ২৬৬৩৪, ২৬৬৩৭ 
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১০/২৩। আবু নুজাইদ ইমরান ইবনে হুসাইন খুযা'য়ী রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু থেকে বর্ণিত যে, জুহাইনা গোত্রের এক নারী আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাজির হল। সে অবৈধ 
মিলনে গর্ভবতী ছিল। সে বলল, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি দণ্ডনীয় 
অপরাধ করে ফেলেছি তাই আপনি আমাকে শাস্তি দিন!’ সুতরাং 
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আত্মীয়কে ডেকে 
বললেন, “তুমি একে নিজের কাছে যত্ন সহকারে রাখ এবং সন্তান 
প্রসবের পর একে আমার নিকট নিয়ে এসো।” সুতরাং সে তাই 
করল (অর্থাৎ প্রসবের পর তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে এল)। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার কাপড় তার (শরীরের) উপর মজবুত করে বেঁধে 
দেওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার 
আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। 
এই মেয়ের জানাযার নামায পড়লেন, অথচ সে ব্যভিচার করেছিল? 
তিনি বললেন, “(উমার! তুমি জান না رم‎ এই স্ত্রী লোকটি এমন 
বিশুদ্ধ তওবা করেছে, যদি তা মদীনার ৭০টি লোকের মধ্যে বণ্টন 
করা হত তা তাদের জন্য যথেষ্ট হত। এর চেয়ে কি তুমি কোন 
উত্তম কাজ পেয়েছ যে, সে আল্লাহর জন্য নিজের প্রাণকে কুরবান 
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করে দিল?”২১ 
لابن آدَمَ‎ তা 20505 BE الله عنهما أنَّ رسو اللہ‎ ও ০৪৩০ وَعَنِ ابن‎ ١ 
21454945281 وََنْيَمْلا َه إلا‎ db TS أن‎ বা SY راديا‎ 
عليه‎ ৬৮০ (০৩৬০ 
১১/২৪। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যদি আদম 
সন্তানের সোনার একটি উপত্যকা হয়, তবুও সে চাইবে যে, তার 
কাছে দুটি উপত্যকা হোক ١ (কবরের) মাটিই একমাত্র তার মুখ পূর্ণ 
করতে পারবে। আর যে তওবা করে, আল্লাহ তওবা গ্রহণ 
করেন।”১ 
201 ০০৪০) قَال:‎ BE الله‎ ৫১০১ Sl عن اي 3 رضي اللہ عنه‎ ۴ 
SHE BE اعت کہ وا خلاو الكة‎ LEE إل‎ 455 26৬5 
فَيُسْتَشْهَدًا.مُتَمَقّ عليه‎ LS FUN এ الله‎ ০১৪ FES سَبِيلٍ الله‎ 
১২/২৫। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ 
সুবহানাহু অতা‘আলা এ দুটি লোককে দেখে হাসেন, যাদের মধ্যে 
একজন অপরজনকে হত্যা করে এবং দু'জনই জান্নাতে প্রবেশ 


21 মুসলিম ১৬৯৬, তিরমিযী ১৪৩৫, নাসায়ী ১৯৫৭, আবূ দাউদ 8880, ইবনু মাজাহ ২৫৫৫, আহমাদ ১৯৩৬০, 
১৯৪০২, দারেমী ২৩২৫ 
£ সহীহুল বুখারী ৬৪৩৬, ৬৪৩৭, মুসলিম ১০৪৯, তিরমিযী ৩৭৯৩, ৩৮৯৮, আহমাদ ৩৪৯১, ২০৬০৭, 
২০৬৯৭ 
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করবে। নিহত ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অবস্থায় (কোন 
কাফের কর্তৃক) হত্যা করে দেওয়া হল। পরে আল্লাহ তা'আলা 
হত্যাকারী কাফেরকে তওবা করার তাওফীক প্রদান করেন। ফলে 
সে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায়।”২* 


7 باب الصّبْرِ 
পরিচ্ছেদ - ৩: সবর (ধৈর্যের) বিবরণ‏ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন,‏ 
পু)‏ ایی ڈکرا آفیر ا کانا کزل [৫:৩০‏ 
অর্থাৎ “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ধৈর্য ধারণে‏ 
প্রতিযোগিতা কর।” (সূরা আলে ইমরান ২০০ আয়াত)‏ 
তিনি আরও বলেন,‏ 
০টি iN JON Ss GE EL BAS ses ih‏ 
৩১১০ 5‏ 4)8 [البقرة: [9০০‏ 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং‏ 
কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব;‏ 
আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও ৷” (সুরা বাকারাহ ১৫৫ আয়াত)‏ 
তিনি আরও বলেন,‏ 
সহীহুল বুখারী-২৮২৬, মুসলিম ১৮৯০, নাসায়ী ৩১৬৫, ৩১৬৬, ইবনু মাজাহ ১৯১, আহমাদ ৭২৮২,‏ * 


২৭৪৪৬, ৯৬৫৭, ১০২৫৮, মুওয়াত্তা মালিক ১০০০ 
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]٠١ حِسَابٍ) [الزمر:‎ Fs FS B20) 
অর্থাৎ “ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।” 
(সুরা 73/3 ১০ আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেন, 
[৮1১৯] € 8১৮৭1665385 555 ০৩25) 
অর্থাৎ “অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা 
দৃঢ়-সংকল্পের কাজ ।” (সুরা শুরা ৪৩ আয়াত) 
(SPE HIB এ সন ডিএ এ CS « 
[০৮:১2] 
অর্থাৎ “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য 
প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।” (সুরা বাকারাহ 
১৫৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[১:১০] 
অর্থাৎ “আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না 
আমি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে জেনে নিই এবং 
আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি।” (সুরা মুহাম্মাদ ৩১ আয়াত) 
আয়াতসমূহে ধৈর্যের আদেশ এবং তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা 
হয়েছে তার সংখ্যা অনেক ও প্রসিদ্ধ | 


64 


J: ب بن عَاصِعٍ الأشعريٍ رضي الله عنه قَالَ‎ DADE وَعَنْ ابي‎ ۱ 
4819 4 SEAL LST الإيمان» والحمد لله‎ Fat ক الله 6&: «الظهُو‎ ds 
نور‎ 89০20 দয Sl 95 ৩ وا‎ =: ৩9০ 4১ 2৯৫ 
5355 ৬৩ لك أو غلك‎ ৪ ঠা 2৬০ 7১51 45০ 2০০০ 
০১১18596545 LS 8৩ 
১/২৬। আবু মালিক হারিস ইবনে 'আসেম আশ'আরী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান ١ আর 'আলহামদু 7 
(কিয়ামতে নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং ‘সুবহানাল্লাহ’ ও 
'আলহামদু RAT আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ করে 
দেয়। নামায হচ্ছে জ্যোতি ١ সাদকাহ হচ্ছে প্রমাণ। ধৈর্য হল আলো। 
আর কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল প্রত্যেক ব্যক্তি 
সকাল সকাল সবকর্মে বের হয় এবং তার আত্মার ব্যবসা করে। 
অতঃপর সে তাকে (শাস্তি থেকে) মুক্ত করে অথবা তাকে (আল্লাহর 
রহমত থেকে বঞ্চিত ক'রে) বিনাশ করে ।”২১ 
: 85 لله‎ ৪ ৪১7 9৩5 بن مالك بن‎ ০০০২০ এ 25 ۴ 
৫45৬0 052 ALEC ঞ 414৯5190১৬৭ ৩০০৩ এ 
LE ৩ عِندي‎ ৩৫ 2 উড كل سَيءِ‎ Sl এ فَقَالَ لَهُمْ‎ ee ৩০৪ 
الله وَمَنْ‎ 5 ০ الله وَمَنْ‎ এ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ‎ ঠা قَلَنْ‎ 


* সহীহুল বুখারী ২২৩, মুসলিম ৩৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৮০, আহমাদ ২২৩৯৫, ২২৪০১, দারেমী ৬৫৩ 
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পাপা 
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২/২৭। আবু সায়ীদ সা'দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান খুদরী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে কিছু আনসারী আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু চাইলেন। তিনি 
তাদেরকে দিলেন। পুনরায় তারা দাবী করল । ফলে তিনি (আবার) 
তাদেরকে দিলেন। এমনকি যা কিছু তাঁর কাছে ছিল তা সব নিঃশেষ 
হয়ে গেল। অতঃপর যখন তিনি সমস্ত জিনিস নিজ হাতে দান করে 
দিলেন, তখন তিনি বললেন, “আমার কাছে যা কিছু (মাল) আসে তা 
আমি তোমাদেরকে না দিয়ে কখনই জমা করে রাখব না। (কিন্তু 
তোমরা একটি কথা মনে রাখবে) যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে পবিত্র 
থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। আর যে ব্যক্তি 
(চাওয়া থেকে) অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে 
অমুখাপেক্ষী করবেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে 
আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করবেন। আর কোন 
ব্যক্তিকে এমন কোন দান দেওয়া হয়নি, যা ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও 
বিস্তর হতে পারে | 25 
قال رَسُولُ الله‎ : 06০০০ بن سان رضي اللہ‎ ৩৩৫ এ ৪565 ۳ 


25 সহীহুল বুখারী ১৪৬৯, ৬৪৭০, মুসলিম ১০৫৩, তিরমিযী ২০২৪, নাসায়ী ২৫৮৮, ১৬৪৪, আহমাদ 
১০৬০৬, ১০৬২২, ১০৬৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৮০, দারেমী ১৬৪৬ 
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: َه خيرٌ ولّيسَ ذلك لأَحَدِ لذ للمُؤْمِن‎ ও চন ৩৮০০ لم‎ জি) ل‎ 
সঃ) ISG FS ضرَاء‎ BIN এ فَكانَ‎ KE LS) 
ss 
৩/২৮ 1 আৰু ইয়াহয়া সুহাইব ইবনে সিনান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
“মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক ١ তার প্রতিটি কাজে তার জন্য 
মঙ্গল রয়েছে। এটা মু’মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং 
তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য 
মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও 
তার জন্য মঙ্গলময় হয় ।”** 
2 جَعلَ‎ BE التي‎ JE قال : لما‎ wie رضي اللہ‎ ol وعن‎ ٤ 
dal 540 اگربَ أَبََاهُ . فقال:‎ : GE فَاطِمَةُ رَضِيَ الله‎ LIES الكَرْبُء‎ 
جَنَةُ‎ 4৩015 00 SE ঝি يا‎ : SIG بَعْدَ )98 مَاتَء‎ ৩০৫ 
819৮ 2256 وو‎ E GG iil 
؟! رواه البخاري‎ AH رَسُول اللہ‎ BE أن‎ 4০ ৬৬৪ 
৪/২৯। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, যখন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাকে 
কষ্ট ঘিরে ফেলল, তখন (তাঁর কন্যা) ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা 
বললেন, "হায়! আব্বাজানের কষ্ট!’ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


£ মুসলিম ২৯৯৯, আহমাদ ১৮৪৫৫, ১৮৪৬০, ২৩৪০৬, ২৩৪১২, দারেমী ২৭৭৭ 
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ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, “আজকের দিনের পর তোমার 
পিতার কোনো কষ্ট হবে না।” অতঃপর যখন তিনি মারা গেলেন, 
তখন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু “আনহা বললেন, “হায় আব্বাজান! প্রভু 
যখন তাঁকে আহ্বান করলেন, তখন তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। 
হায় আব্বাজান! জান্নাতুল ফিরদাউস তাঁর বাসস্থান ١ হায় আব্বাজান! 
আমরা জিবরীলকে আপনার মৃত্যু-সংবাদ দেব। অতঃপর যখন 
(সাহাবাদেরকে) বললেন, “আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর উপর মাটি ফেলতে কি তোমাদেরকে ভাল লাগল £7? 
৯১ & رسول الله‎ dy حارثة‎ ও ১৫৯50৩78949 وعَنْ أبي‎ ث٥‎ 

RES التي 4 إن‎ ৩৬ SL الله عنهماء ء قَال:‎ 5% এস وابني‎ 
نَيءٍ‎ 89 4৪০5 গু SiG لله‎ Sy ويقول:‎ ১1498 ارش‎ 2568৬ 
রঃ 1৬৪৬৩ ৫১৬০7৭৪৩৭৯৪ 
১৬১ ৩৯৩ وَرَيْدُ بن‎ ٤ এ َي بْنُ‎ এ) ৬১১৬৪ ১৩০ ৩৯ ১৯০০ ০০০ 
509 في حجرو‎ 52 LA HE الله‎ ১৮০ DE (8 رضي الله عنهم‎ 
2৯53৯) 005 15৬ رسول اللہ مَا‎ 07০ ও عَيئَاه‎ ৬০৬ এ 
2১5 شَاءَ مِنْ‎ 82 ০95 وفي رواية: انی‎ 49১৩5 235 ও جَعَلّها الله تَعَالَ‎ 
* সহীহুল বুখারী ৪৪৬২, নাসায়ী ১৮৪৪, ইবনু মাজাহ ১৬২৯, ১৬৩০, আহমাদ ১২০২৬, ১২৬১৯, 


১২৭০৪, দারেমী ৮৭ 
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০০‏ الله مِنْ এ ৯০৪‏ مُتَمَق عَلَيهِ 

৫/৩০। আবু যায়েদ উসামাহ ইবনে যাইদ ইবনে হারেসাহ 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বাধীনকৃত দাস 
এবং তাঁর প্রিয়পাত্র তথা প্রিয়পাত্রের পুত্র থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা তাঁর নিকট সংবাদ 
পাঠালেন যে, 'আমার ছেলের মর মর অবস্থা, তাই আপনি আমাদের 
এখানে আসুন ৷’ “তিনি সালাম দিয়ে সংবাদ পাঠালেন যে, “আল্লাহ 
তা'আলা যা নিয়েছেন, তা তাঁরই এবং যা দিয়েছেন তাও তাঁরই। 
আর তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের এক নির্দিষ্ট সময় আছে।” অতএব 
সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের আশা রাখে ।” রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা পুনরায় কসম দিয়ে বলে 
পাঠালেন যে, তিনি যেন অবশ্যই আসেন। ফলে তিনি সা‘দ ইবনে 
'উবাদাহ, ×× ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যাইদ ইবনে 
সাবেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং আরো কিছু লোকের সঙ্গে সেখানে 
গেলেন। শিশুটিকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
তুলে দেওয়া হল। তিনি তাকে নিজ কোলে বসালেন। সে সময় তার 
প্রাণ جيم‎ করছিল। (তার এই অবস্থা দেখে) তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে 
অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, “হে 
আল্লাহর রাসূল! একি?' তিনি বললেন, “এ হচ্ছে দয়া, যা আল্লাহ 
তা'আলা তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন।” অন্য একটি 
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বর্ণনায় আছে, “যে সব বান্দার অন্তরে তিনি চান তাদের অন্তরে 
রেখে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল মাত্র 
দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন।”২ 

45386) الله يل قَال:‎ 5১০০ 6 : رضي الله عنه‎ Tae وعَن‎ ٦ 
৩101৮ في‎ 86 4 0৬ পাঠ اليبَحْرَء فَبَعتَ‎ 5৬৫ 


239৩৯০১০০৮৩ 1995 4০৩ ৮১৫ 9 এ ৪৯ 


০৮০ ذا حَشيت‎ : ID الرّاهِبء‎ এ! 985৪৭০০৪৮৬৭ 19৬ এ 
৯০৪৪৯০৭৬15৪ আম ৩৪৪95 সাজি ৩ 
اك اما‎ 8০:05 45৬ سريت‎ ও 25 ও ডু أ‎ গু ও 
০৩৯০5 کان‎ DLT: IE ৩৭ ৬৩০7০ 
55 55 ৮ 3০ ভূ هذه التابّةَ‎ 928৩ ৮০ Al مِنْ‎ IE) 
১০০৪৪ أت‎ Sl: ABT IE SB ৩৯০ ৫9 الاس‎ ৬০০১ 
31৫ 3556 ৩৪৪৪3885855 مر‎ প্রভা 
ES. وَالأَبْرصَء ويداوي الاس مِنْ 90 الأذواء‎ LEY 253 BY 
ما ها هتا لَك أَجْمعُ ِنْ‎ :0 SS فأتاه بَهَدَايا‎ ৭০৪৭৪ جَلِيسٌ لِلملِكِ گان‎ 
4৩ فَإِنْ آمَنْتَ‎ এ الله‎ ES SST TY إفي‎ : IE ও أنت‎ 


Ed 
75 


75 
کے عو ا سے 


تَعَالَ ৬০ 201 ০5‏ فَآمَنَ بالله IES‏ 755 201 تَعَا ى ও‏ المَلِكَ 


* সহীহুল বুখারী ১২৮৪, ৫৬৫৫, ৬৬০২, ৬৬৫৫, ৭৩৭৭, ৭৪৪৮, মুসলিম ৯২৩, নাসায়ী ১৮৬৮, আবু 
দাউদ ৩১২৫, আহমাদ ২১২৬৯, ২১২৮২, ২১২৯২ 
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جو CNT‏ ارچ اَی 
4045545452৯‏ أن بي ذبن خر ما ارا 
الأ كمه 29 وتفعل RG,‏ فَقَالٌ : إن لا أشفي أحَداً )41225 
SF LG BSL. J‏ َل الراهب ؛ فَجيء ৬৯০৩‏ فقيل له : 
ارجع عَنْ دينك 3০৩ ৪১৬৪৬ 55৪ AE‏ في 3১৪০‏ 4 فَمَقَهُ 
এ‏ وَقَعَ SA‏ جيء ০৯৩‏ المَلِكِ فقيل له : ৩১১০৪)‏ فَوضِعَ 
ازجع عَنْ دينك قا 2 IE ৩০০ ৬০55 এ‏ : اذْهَبُوا په إلى ডক‏ 
كَذَا وگدًا فَاصْعَدُوا په 0B 42১ RAD BE FG‏ رَجَعَ ১০‏ دينه 31 
275৬‏ . فَدَهَبُوا په iad‏ الِب IE‏ : 2 أكفنيهم Eis‏ 
2৪ ০‏ الجَبل 48855 255 يَمشي এ 0 এ] এ!‏ المَلِكُ : مَا فَعَلَ 
أصْحَابْكَ ؟ 205 2৮০০৮9০১501 253 IS LSE‏ 055 
-0৯58৬ 1৯১৩০ € ৬৪ পসরা 28194553893 ৮৪৩৪৮‏ 
988৮৪‏ “الله জে‏ ا فك SUE‏ بهد 19886155001 

جَاء IE. ৬১০ এ! ৮০‏ لَه المَلِكُ : مَا فعل (৮3৩৫: ৫ এগ‏ 
547255৬৩৬4৩ এ). 29‏ .قال :ماهو 
؟ قَالَ SOULE:‏ في صَعیدِ F FS, ৯৮০‏ جڏ ৩৪552‏ 
ও ০১০19 DY‏ 2 الاس في صَعیدِ واحیہ وَصَلَبَهُ جذ 

7] 


2 7 3 
~ TEE 


৮ 
5 
9 


55০343৮৬৪০৫‏ و 
৩০‏ العام 3১ GS‏ فقيل এ‏ : 0 5 كنت ৫% 4 SE‏ بلك 
১৪. ১০‏ آمَنَ النّاس .295 5৮৬ ৩৫৫ SEEN Ab 8১4395‏ 
لیران IEG‏ : مَنْ ১০ ৮৪ এ‏ ينه ৮০০৩‏ فيهاء أو قیل এ‏ اقتَحمْ فَمَعَلُوا 
৬ 4৬১৬৪ ও ৬৪এ এক ০৬০02৮৭৩০৩৬‏ العُلامُ: ي 
৬১০ soll‏ عَلَ الحَقّ!». رواه مسلم 

৬/৩১। সুহাইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের পূর্ব যুগে 
একজন বাদশাহ ছিল এবং তাঁর (উপদেষ্টা) এক জাদুকর ছিল। 
জাদুকর বার্ধক্যে উপনীত হলে বাদশাহকে বলল যে, ‘আমি বৃদ্ধ হয়ে 
গেলাম তাই আপনি আমার নিকট একটি বালক পাঠিয়ে দিন, যাতে 
আমি তাকে জাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি’ ফলে বাদশাহ তার কাছে 
একটি বালক পাঠাতে আরম্ভ করল, যাকে সে জাদু শিক্ষা দিত। তার 
যাতায়াত পথে এক পাদ্রী বাস করত। যখনই বালকটি জাদুকরের 
কাছে যেত, তখনই পাত্রীর নিকটে কিছুক্ষণের জন্য বসত, তাঁর কথা 
তাকে ভাল লাগত। ফলে সে যখনই জাদুকরের নিকট যেত, তখনই 
যাওয়ার সময় সে পান্রীর কাছে বসত। যখন সে পাত্রীর কাছে আসত 
জাদুকর তাকে (তার বিলম্বের কারণে) মারত। ফলে সে পাদ্রীর 
নিকটে এর অভিযোগ করল পাদ্রী বলল, ‘যখন তোমার ভয় হবে 
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যে, জাদুকর তোমাকে মারধর করবে, তখন তুমি বলবে, আমার 
বাড়ির লোক আমাকে (কোন কাজে) আটকে দিয়েছিল। আর যখন 
বাড়ির লোকে মারবে বলে আশঙ্কা হবে, তখন তুমি বলবে যে, 
জাদুকর আমাকে (কোন কাজে) আটকে দিয়েছিল 

সুতরাং সে এভাবেই দিনপাত করতে থাকল একদিন বালকটি 
তার চলার পথে একটি বিরাট (হিংস্র) জন্তু দেখতে পেল। এ 
(TE) লোকের পথ অবরোধ করে রেখেছিল ١ বালকটি (মনে মনে) 
বলল, ‘আজ আমি জানতে পারব যে, জাদুকর শ্রেষ্ঠ না পাদ্রী?’ 
অতঃপর সে একটি পাথর নিয়ে বলল, “হে আল্লাহ! যদি ۶ك‎ 
তাহলে তুমি এই পাথর দ্বারা এই জন্তটিকে মেরে ফেল। যাতে (রাস্তা 
নিরাপদ হয়) এবং লোকেরা চলাফিরা করতে পারে । (এই দো'আ 
করে) সে জন্তটাকে পাথর ছুড়ল এবং তাকে হত্যা করে দিল। এর 
পর লোকেরা চলাফিরা করতে লাগল । বালকটি পাত্রীর নিকটে এসে 
ঘটনাটি বর্ণনা করল। পাদ্রী তাকে বলল, “বৎস! তুমি আজ আমার 
চেয়ে উত্তম। তোমার (ঈমান ও একীনের) ব্যাপার দেখে আমি 
অনুভব করছি যে, শীঘ্রই তোমাকে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সুতরাং 
যখন তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তখন তুমি আমার রহস্য প্রকাশ 
করে দিও না। 

আর বালকটি (আল্লাহর ইচ্ছায়) জন্মান্ধত্ব ও কুষ্ঠরোগ ভাল 
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করত এবং অন্যান্য সমস্ত রোগের চিকিৎসা করত। (এমতাবস্থায়) 
বাদশাহর জনৈক দরবারী অন্ধ হয়ে গেল। যখন সে বালকটির কথা 
শুনল, তখন প্রচুর উপটৌকন নিয়ে তার কাছে এল এবং তাকে 
বলল যে, “তুমি যদি আমাকে ভাল করতে পার, তাহলে এ সমস্ত 
উপটৌকন তোমার । সে বলল, ‘আমি তো কাউকে আরোগ্য দিতে 
পারি না, আল্লাহ তা'আলাই আরোগ্য দান করে থাকেন। যদি তুমি 
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে 
দো'আ করব, ফলে তিনি তোমাকে অন্ধত্বযুক্ত করবেন’ সুতরাং সে 
তার প্রতি ঈমান আনল । ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরোগ্য দান 
করলেন। তারপর সে পূর্বেকার অভ্যাস অনুযায়ী বাদশাহর কাছে 
গিয়ে বসল। বাদশাহ তাকে বলল, “কে তোমাকে চোখ ফিরিয়ে 
দিল? সে বলল, ‘আমার প্রভু!” সে বলল, ‘আমি ব্যতীত তোমার 
অন্য কেউ প্রভু আছে?’ সে বলল, ‘আমার প্রভু ও আপনার প্রভু 
হচ্ছেন আল্লাহ ।” বাদশাহ তাকে গ্রেপ্তার করল এবং তাকে 
ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত নাসেএ 
(চিকিৎসক) বালকের কথা বলে দিল। অতএব তাকে (বাদশার 
দরবারে) নিয়ে আসা হল । বাদশাহ তাকে বলল, ‘বৎস! তোমার 
কৃতিত্ব এ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, তুমি জন্মান্ধ ও 
কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করছ এবং আরো অনেক কিছু করছ 1 
বালকটি বলল, ‘আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না, আরোগ্য 
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দানকারী হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ ٠١ বাদশাহ তাকেও গ্রেপ্তার 
করে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এ 
পাদ্রীর কথা বলে দিল। 

অতঃপর পাদ্রীকেও (তার কাছে) নিয়ে আসা হল। পাদ্রীকে বলা 
হল যে, “তুমি নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যাও!’ কিন্তু সে অস্বীকার 
করল ফলে তার মাথার সিঁথিতে করাত রাখা হল। করাতটি তাকে 
(চিরে) দ্বিখন্ডিত করে দিল; এমনকি তার দুই ধার (মাটিতে) পড়ে 
গেল। তারপর বাদশাহর দরবারীকে নিয়ে আসা হল এবং তাকে বলা 
হল যে, “তোমার ধর্ম পরিত্যাগ কর। কিন্তু সেও (বাদশার কথা) 
প্রত্যাখান করল। ফলে তার মাথার সিথিতে করাত রাখা হল। তা 
দিয়ে তাকে (চিরে) দ্বিখণ্ডিত করে দিল; এমনকি তার দুই ধার 
(মাটিতে) পড়ে গেল। তারপর বালকটিকে নিয়ে আসা হল। অতঃপর 
তাকে বলা হল যে, ‘তুমি ধর্ম থেকে ফিরে এস” কিন্তু সেও 
অসম্মতি জানাল। সুতরাং বাদশাহ তাকে তার কিছু বিশেষ লোকের 
হাতে সঁপে দিয়ে বলল যে, ‘একে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও, তার 
উপরে তাকে আরোহণ করাও। অতঃপর যখন তোমরা তার চুড়ায় 
পৌঁছবে (তখন তাকে ধর্ম-ত্যাগের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর) যদি সে 
নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যায়, তাহলে ভাল। নচেৎ তাকে ওখান 
থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও’ সুতরাং তারা তাকে নিয়ে গিয়ে 
পাহাড়ের উপর আরোহণ করল ١ বালকটি আল্লাহর কাছে দো'আ 
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করল, “হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তাদের মুকাবেলায় যে ভাবেই 
চাও যথেষ্ট হয়ে যাও’ সুতরাং পাহাড় কেঁপে উঠল এবং তারা 
সকলেই নীচে পড়ে গেল। 

বালকটি হেটে বাদশার কাছে উপস্থিত হল। বাদশাহ তাকে 
তা'আলা তাদের মোকাবেলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন’ 

বাদশাহ আবার তাকে তার কিছু বিশেষ লোকের হাতে সঁপে 
দিয়ে বলল যে, ‘একে নিয়ে তোমরা নৌকায় চড় এবং সমুদ্রের 
মধ্যস্থলে গিয়ে তাকে ধর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর! যদি সে স্বধর্ম 
থেকে ফিরে আসে, তাহলে ঠিক আছে। নচেৎ তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ 
কর’ সুতরাং তারা তাকে নিয়ে গেল। অতঃপর বালকটি (নৌকায় 
চড়ে) দো'আ করল, “হে আল্লাহ! তুমি এদের মোকাবেলায় যেভাবে 
চাও আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও ৷’ সুতরাং নৌকা উল্টে গেল এবং 
তারা সকলেই পানিতে ডুবে গেল। 

তারপর বালকটি হেটে বাদশাহর কাছে এল 1 বাদশাহ বলল, 
“তোমার সঙ্গীদের কী হল?’ বালকটি বলল, “আল্লাহ তা'আলা তাদের 
মোকাবেলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছেন।” পুনরায় বালকটি 
বাদশাহকে বলল যে, 'আপনি আমাকে সে পর্যন্ত হত্যা করতে 
পারবেন না, যে পর্যন্ত না আপনি আমার নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন 
করবেন।” বাদশাহ বলল, “তা ٭‎ সে বলল, ‘আপনি একটি মাঠে 
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লোকজন একত্রিত করুন এবং গাছের গুড়িতে আমাকে ঝুলিয়ে 
দিন। অতঃপর আমার তুণ থেকে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের 
মাঝে রাখুন, তারপর বলুন, “বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম!” (অর্থাৎ 
এই বালকের প্রতিপালক আল্লাহর নামে মারছি।) অতঃপর আমাকে 
তীর মারুন। এভাবে করলে আপনি আমাকে হত্যা করতে সফল 
হবেন 

সুতরাং (বালকটির নির্দেশানুযায়ী) বাদশাহ একটি মাঠে 
লোকজন একত্রিত করল এবং গাছের গুঁড়িতে তাকে ঝুলিয়ে দিল। 
অতঃপর তার তুণ থেকে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রেখে 
বলল, “বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম!’ (অর্থাৎ এই বালকের প্রতিপালক 
আল্লাহর নামে মারছি।) অতঃপর তাকে তীর মারল। তীরটি তার 
কান ও মাথার মধ্যবর্তী স্থানে (কানমুতোয়) লাগল। বালকটি তার 
কানমুতোয় হাত রেখে মারা গেল। অতঃপর লোকেরা (বালকটির 
অলৌকিকতা দেখে) বলল যে, 'আমরা এ বালকটির প্রভুর উপর 
ঈমান আনলাম ৷’ বাদশার কাছে এসে বলা হল যে, ‘আপনি যার ভয় 
করছিলেন তাই ঘটে গেছে, লোকেরা (আল্লাহর প্রতি) ঈমান 
এনেছে ৷’ সুতরাং সে পথের দুয়ারে গর্ত খুঁড়ার আদেশ ۴7 
তা খুঁড়া হল এবং তাতে আগুন জ্বালানো হল। বাদশাহ আদেশ করল 
যে, “যে দ্বীন থেকে না ফিরবে তাকে এই আগুনে নিক্ষেপ কর’ 
অথবা তাকে বলা হল যে, “তুমি আগুনে প্রবেশ কর’ তারা তাই 
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١ শেষ পর্যন্ত একটি স্ত্রীলোক এল ৷ তার সঙ্গে তার একটি শিশু‏ هوم 
ছিল। সে তাতে পতিত হতে কুণ্ঠিত হলে তার বালকটি বলল,‏ 
আম্মা! তুমি সবর কর। কেননা, তুমি সত্যের উপরে আছ।”২৯‏ 
۷ وَغن oH‏ رضي الله 55:3৬ ০০০‏ الٿ يل SEAL‏ عِنْدَ ও‏ 
J‏ «اتقي اللہ ৩৩]: SEs ol,‏ عَنِي ؛ ا ت 
43১৯৫‏ فقيل لھا এ:‏ هئ كَل ০৩ ৩৫ EH‏ التي کالہ 25 এ‏ عِندۂ بابي 
فقالث :لَمْ أغرفك» ৩৫5 ০০ 21) FE‏ عَلَيهِ وفي 
رواية لمسلم: تبي عل صي 
o yS‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন।‏ 
সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি বললেন, “তুমি‏ 
আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।” সে বলল, ‘আপনি‏ 
আমার নিকট হতে দূরে সরে যান। কারণ, আমি যে বিপদে পড়েছি‏ 
আপনি তাতে পড়েননি ٠١ সে তাঁকে চিনতে পারেনি (তাই সে চরম‏ 
শোকে তাঁকে অসঙ্গত কথা বলে ফেলল)। অতঃপর তাকে বলা হল‏ 
যে, “তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন’ সুতরাং (এ‏ 
কথা শুনে) সে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুয়ারের‏ 
কাছে এল। সেখানে সে দারোয়ানদেরকে পেল না। অতঃপর সে‏ 
(সরাসরি প্রবেশ করে) বলল, “আমি আপনাকে চিনতে ۱۷‏ 


^ মুসলিম ৩০০৫, তিরমিযী ৩৩৪০, আহমাদ ২৩৪১৩ 
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তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আঘাতের শুরুতে 
মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে, সে (মহিলাটি) তার মৃত শিশুর 
802 
2) 2) UG BE رسول الله‎ ৫1: وغل نیز £ رضي الله عنه‎ ۸ 
اڈنا‎ ১৯32 2০ LEB 9258 ما لعي المُؤْمِنِ عِنْدِي‎ : ০ 
اة ال 41831 زوا البخاري‎ 
৮/৩৩। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, ‘আমার মু'মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত 
ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার নেই, যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয়তম 
কাউকে কেড়ে নিই এবং সে সওয়াবের নিয়তে সবর ي٭‎ 
عن الظاعُونِء‎ BE اا سول الله‎ les وعن عائشةً رضي الله‎ ۹ 
غا :من اہ تجغلة ال شال رة‎ IEE عة الله‎ সিএ ان‎ হা 


৬১৪9১580985 ৬০5৭ ১৮০৬ 00‏ وت 


১৫‏ 26412 الله له إل كان لَهُ AAT‏ رواه البخاري. 
৯/৩৪। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহু কর্তৃক নিত তিনি‏ 


° সহীহুল বুখারী ১২৫২, ১২৮৩, ১৩০২, ৭১৫৪, মুসলিম ৯২৬, তিরমিযী ৯৮৮, নাসায়ী ১৮৬৯, আবু 

দাউদ ৩১২৪, ইবনু মাজাহ ১৫৯৬, আহমাদ ১১৯০৮, ১২০৪৯, ১২৮৬০। 

» সহীহুল বুখারী ১২৮৩, ১২৫২, ১৩০২, ৭১৫৪, মুসলিম ৯২৬, তিরমিযী ৯৮৮, নাসায়ী ১৮৬৯, আবু 

দাউদ৩১২৪, ইবনু মাজাহ ১৫৯৬, আহমাদ ১১৯০৮, ১২০৪৯, ১২৮৬০। 
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আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্লেগ রোগ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন যে, “এটা আযাব; 
আল্লাহ তা'আলা যার প্রতি ইচ্ছা করেন এটা প্রেরণ করেন। অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা একে মুমিনদের জন্য রহমত বানিয়ে দিলেন। ফলে 
(এখন) যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবে এবং সে নিজ দেশে ধৈর্য 
সহকারে নেকীর নিয়তে অবস্থান করবে, সে জানবে যে, তাকে 
তাইই পৌঁছবে যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য লিখে দিয়েছেন, 
তাহলে সে ব্যক্তির জন্য শহীদের মত পুরস্কার রয়েছে। | °” 
Sh يقول:‎ HE الله‎ 5১০ Lamm : وعن أفس رضي اللہ عنه تال‎ ٠ 
০9 ০০ فَصَبِرَ‎ কি عبدي‎ LIEN: الله - عز وجل - قَالَ‎ 
عينيه. رواه البخاري‎ ০৪০ 
১০/৩৫। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 
তিনি বলেন, “আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন আমি আমার বান্দাকে 
তার প্রিয়তম দুটি জিনিস দ্বারা (অর্থাৎ চক্ষু থেকে বঞ্চিত করে) 
পরীক্ষা করি এবং সে সবর করে আমি তাকে এ দুটির বিনিময়ে 
জান্নাত প্রদান করব।””” 
: عنهما‎ 201৯১ ০০৮৪ لي ابن‎ SE: IE وعن عظاء بن أبي رباج‎ ١ 


32 সহীহুল বুখারী ৩৪৭৪, ৫৭৩৪, ৬৬১৯ আহমাদ ২৩৮৩৭, ২৪৬৮৬, ২৫৬০৮ 
33 সহীহুল বুখারী ৫৬৫৩, 565 ২৪০০, আহমাদ ১২০৫৯, ১২১৮৫, ১৩৬০৭ 
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ألا NE ৩১8৬ »৪9 ১)‏ : هذه المَرأُ السَودَاءُ اي الا 
يكل LIES‏ :9 ا “ইল‏ فاذعٌ الله 46 لي ৩৩ 90:৩৬.‏ 
صَبّرتِ ৩5০৩ ০৪ BG SDD;‏ الله تَعَالَ أنْ 4৩৪৩‏ فَقَالَتْ বা‏ 
قَقَالَتْ : ٳئي Lio‏ قاد ع الله ES Ai YH‏ 8282 عَليه 
১১/৩৬। আত্বা ইবনে আবী রাবাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,‏ 
একদা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আমাকে বললেন, 'আমি কি‏ 
তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাব না!’ আমি বললাম, “হ্যাঁ!”‏ 
তিনি বললেন, “এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বলল যে, আমার মৃগী রোগ আছে, আর‏ 
সে কারণে আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়। সুতরাং আপনি‏ 
আমার জন্য দো'আ করুন ৷’ তিনি বললেন, “তুমি যদি চাও তাহলে‏ 
সবর কর; এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি‏ 
চাও তাহলে আমি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার‏ 
নিকটে দো'আ করব।” স্ত্রীলোকটি বলল, ‘আমি সবর করব‏ 
অতঃপর সে বলল, “(রোগ উঠার সময়) আমার দেহ থেকে কাপড়‏ 
সরে যায়, সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দো'আ করুন, যেন আমার‏ 
দেহ থেকে কাপড় সরে না যায়।' ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম তার জন্য দো'আ করলেন।”*‏ 
۷۴ وَعَنْ ৩৩০ AE ও‏ عَبدِ الله بن ৯245‏ رضي الله عنه قال : 


34 সহীহুল বুখারী ৫৬৫৩, তিরমিযী ২৪০০, আহমাদ ১২০৫৯, ১২১৮৫, ১৩৬০৭। 
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2925 الله‎ BLS مِنَ الأئبياءء‎ ডি SE ঞ اللہ‎ ০৯৩ এ এন তত 
HED dk وَهْوََيَمْسَحٌ الام عَنْ وَجْھب‎ BSE LF ریہ‎ ৭2৩ 
42০82245৯৮০ لا‎ পু ৮52) 
১২/৩৭। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আমি যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
নবীদের মধ্যে কোন এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি; 
(আলাইহিমুস সালাতু অসসালাম) যাঁকে তাঁর স্বজাতি প্রহার করে 
রক্তাক্ত করে দিয়েছে। আর তিনি নিজ চেহারা থেকে রক্ত পরিষ্কার 
দাও। কেননা, তারা জ্ঞানহীন।”* 
رضي الله عنهماء عن الك كلل قَال:‎ ৮৯০৯ dls سعید‎ ও وعَنْ‎ ۳ 
45425545555 4547-75 لبيك الا عن او‎ bi 
عَليه‎ SE ALES مِنْ‎ ৩ حَفَرَ الله‎ ধু! الشَّوكَةُ‎ ৬ 
১৩/৩৮। আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও আবু হুরাইরাহ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “মুসলিমকে যে কোনো ক্লান্তি, অসুখ, চিন্তা, শোক এমন 
কি (তার পায়ে) কাটাও লাগে, আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে তার 


° সহীহুল বুখারী ৩৪৭৭, ৬৯২৯, মুসলিম ১৭৯২, ইবনু মাজাহ ৪০২৫, আহমাদ ৩৬০০, ৪০৪৭, ৪০৯৬, 
৪১৯১, ৪৩১৯, ৪৩৫৩। 
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গোনাহসমূহ ক্ষমা করে |۰۹۹ 


٤۶‏ وعَن أبن ৯১৪‏ رضي اللہ J ০৬‏ : دخلث ০০‏ )55 وُو 


০ এ 


3০31 SE ৭5535 65 DEF ৩৫1 الله‎ ৫৯১ فقلت : ا‎ dE 
৩১ kh ؟ قَالَ:‎ ১৪০৯ ذلك أن لَكَ‎ El 1৬০০ 9১৩০ 9 US 
5355৩ MLAS 915 GE اذى‎ 2০০৪৪ گذلك ما مِنْ‎ 
عَليه‎ BEL GBT FAN BE ৩ 238১ 225 ৩০৪০০ 
১৪/৩৯। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে 
উপস্থিত হলাম ৷ সে সময় তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি বললাম, “হে 
আল্লাহর রাসূল! আপনার যে প্রচণ্ড qa! তিনি বললেন, “হ্যাঁ! 
তোমাদের দু'জনের সমান আমার জ্বর আসে৷” আমি বললাম, “তার 
জন্যই কি আপনার পুরস্কারও দ্বিগুণ?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ! ব্যাপার 
তা-ই । (অনুরূপ) যে কোন মুসলিমকে কোন কষ্ট পৌঁছে, কাঁটা লাগে 
অথবা তার চেয়েও কঠিন কষ্ট হয়, আল্লাহ তা'আলা এর কারণে তার 
পাপসমূহকে মোচন করে দেন এবং তার পাপসমূহকে এভাবে 
ঝরিয়ে দেওয়া হয়; যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।”** 


4 ন 


٥ء‏ وعَنْ اي 25h‏ رضي الله عنه؛ قال : قال رَسُولُ الله খু‏ )3% برد 


% সহীহুল বুখারী ৫৬৪২, মুসলিম ২৫৭৩, তিরমিযী ৯৬৬, আহমাদ ৭৯৬৯, ৮২১৯, ৮৯৬৬, ১০৬২৪ 
37 সহীহুল বুখারী ৫৬৪৮, ৫৬৪৭, ৫৬৬০, ৫৬৬১, ৫৬৬৭ মুসলিম ২৫৭১, আহমাদ ৩৬১১, ৪১৯৩, 
৪৩৩৩, দারেমী ২৭৭১ 
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الله 2 44৩ ০৮৪৫0‏ رواه البخاري 
১৫/৪০। আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত,‏ 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ‏ 
যার মঙ্গল চান, তাকে দুঃখ-কষ্টে ফেলেন I‏ 
٦ء‏ وعن عن نس رضي اللہ عنہ؛ ৬৮ JG: JE‏ الله كه الا 822 
৩৫ 3 এ TS ৩1০‏ لا بْدّ লা: 3 3503 Sou‏ ما 
کات ৩5৫19 885; Ys is‏ 58521 8862 عليه 
১৬/৪১। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর‏ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে‏ 
কেউ কোনো বিপদে পড়ার কারণে যেন মরার আকাজ্জা না করে।‏ 
আর যদি করতেই হয়, তাহলে সে যেন বলে, “হে আল্লাহ! তুমি‏ 
আমাকে জীবিত রাখ; যে পর্যন্ত জীবিত থাকাটা আমার জন্য মঙ্গলময়‏ 
হয়। আর আমাকে মরণ দাও; যদি মরণ আমার জন্য মঙ্গলময়‏ 
٭٭ 
١‏ وَعَنْ اي AE‏ الله ৩১ PE‏ رضي الله عنه؛ قال JUKE:‏ 
2৯০‏ الله گلا 0৮ ও এ 2০95‏ الكَمْبَةہ ৫৩‏ : ألا 5:৫3‏ لعا ألا 
এ ১৪৬‏ ؟ فَقَالَ: 3৫ 5৪)‏ مَنْ 25 ২৪‏ الرَجُلُ ০‏ لَه في الأرض 
সহীহুল বুখারী ৫৬৪৫, আহমাদ ৭১৯৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৭৫২‏ * 
সহীহুল বুখারী ৫৬৭১, ৬৩৫১, ৭২৩৩, মুসলিম ২৬৮০, তিরমিযী ৯৭১, নাসায়ী ১৮২০, ১৮২১,‏ ° 
১৮২২, আবু দাউদ, ১৩০৮, ইবনু মাজাহ ৪২৬৫, আহমাদ ১১৫৬৮, ১১৬০৪, ১২২৫৩, ১২৩৪৪,‏ 


১২৬০৮। 
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SLA পু ১ বত ৩ এ 1 ৫ কু জু কু 22 و‎ 2 পু ও এ 
پالینشارِ فيوضع على 50 فيجعل نصفينء ويمشط‎ Bh فيجعل فِيهاء ثم‎ 
22 ۹ 5 


ST DG 4৪১ عَنْ‎ DIS IDS مَا‎ ৪5৪ الحديدٍ 3555 ليه‎ ৬৬ 


2 


۔ 


الله هَذَا الأَمْر EE‏ يَسيرَ ৩৩০‏ مِنْ صَنْعَاءَ إل حَضرموت ৬ এ‏ 2 الله 
4৮০ ৬ 3218‏ ولكنكم 495০3‏ رواه البخاري» وفي رواية: 2৯9)‏ 
4592 855 5 قينا مِنَّ المشر کین 1655 

১৭/৪২। খাব্বাব ইবনে আরাত্ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে 
অভিযোগ করলাম (এমতাবস্থায়) যে, তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় 
একটি চাদরে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম যে, 
'আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) সাহায্য চাইবেন না? 
আপনি কি আমাদের জন্য দো'আ করবেন না?' তিনি বললেন, 
“(তোমাদের জানা উচিত رم‎ তোমাদের পূর্বেকার (মু'মিন) 
লোকেদের এই অবস্থা ছিল যে, একটি মানুষকে ধরে আনা হত, তার 
জন্য গর্ত খুঁড়ে তাকে তার মধ্যে (পুঁতে) রাখা হত। অতঃপর তার 
মাথার উপর করাত চালিয়ে তাকে দু'খণ্ড করে দেওয়া হত এবং 
দেহের মাংসের নিচে হাড় পর্যন্ত লোহার চিরুনী চালিয়ে শাস্তি দেওয়া 
হত। কিন্তু এই (কঠোর পরীক্ষা) তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে 
পারত না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ নিশ্চয় এই ব্যাপারটিকে (দ্বীন 
ইসলামকে) এমন সুসম্পন্ন করবেন যে, একজন আরোহী সান'আ' 
থেকে হাযরামাউত একাই সফর করবে; কিন্তু সে (রাস্তায়) আল্লাহ 
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এবং নিজ ছাগলের উপর নেকড়ের আক্রমণ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় 
করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ।”*০ 

একটি বর্ণনায় আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম করছিলেন এবং আমরা মুশরিকদের 
দিক থেকে নানা যাতনা পেয়েছিলাম | 
4525 | يوخ نين‎ SAL ۸ء وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه»‎ 
SEE مِنَ الإبل‎ Ee خابیں‎ 3১ الأقْرَعَ‎ ৪5৪0 9450 في‎ নিও اللہ‎ 
SHH BH مِنْ أشراف العَرَبٍ‎ LU ৪০9১ حصن هل‎ ৬ EE 


5 5 بف 2 
القِسْمَةٍ . HS IE‏ : والله إنَّ هذ قِسْمَةٌ مَا এ JE‏ وَمَا أَريدَ فيها DMS‏ 


$27 للدم ا یں کر ا 


EES eds DUIS BLISS 925) ال:‎ (8-০7946 گان‎ 
2০৫20501975 مِنْ 55 قَصَبِرا.فَقُلْتُ : لآ‎ FSV 3১15 الله مُوسَى‎ 


১৮/৪৩। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
হুনাইন যুদ্ধের গনিমতের মাল বণ্টনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে (তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য) প্রাধান্য 
দিলেন (অর্থাৎ অন্য লোকের তুলনায় তাদেরকে বেশী মাল দিলেন)। 
সুতরাং তিনি আরুরা“ ইবনে হাবেসকে একশত উট দিলেন এবং 
'উয়াইনা ইবনে হিসনকেও তারই মত দিলেন। অনুরূপ আরবের 


4 সহীহুল বুখারী ৩৬১৬, ৫৬৫৬, ৫৬৬২, ৭৪৭০ 
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আরো কিছু সন্ত্ান্ত মানুষকেও সেদিন (মাল) বন্টনে প্রাধান্য দিলেন। 
(এ দেখে) একটি লোক বলল, ‘আল্লাহর কসম! এই বণ্টনে ইনসাফ 
করা হয়নি এবং এতে আল্লাহর সন্তোষ লাভের ইচ্ছা রাখা হয়নি!’ 
আমি (ইবনে মাসউদ) বললাম, “আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এই 
সংবাদ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেব।' 
অতএব আমি তাঁর কাছে এসে সেই সংবাদ দিলাম যা সে বলল। 
ফলে তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে এমনকি লালবর্ণ হয়ে গেল। 
অতঃপর তিনি বললেন, “যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ইনসাফ না 
করেন, তাহলে আর কে ইনসাফ করবে?” অতঃপর তিনি বললেন, 
“আল্লাহ মুসাকে রহম করুন, তাঁকে এর চেয়ে বেশী কষ্ট দেওয়া 
হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন ।” অবশেষে আমি (মনে 
মনে) বললাম যে, ‘আমি এর পরে কোন কথা তাঁর কাছে পৌঁছাব 
না” 
الله‎ SI 5p : قال رَسُول الله‎ : TG وعن أذين رضي الله عنه»‎ 5 
LE DLT الق‎ ১৪৪ الله‎ 909 এ في‎ Gad SFE بعبدِه ا لير‎ 
255 التي 4: نِّم الجزاء َع‎ ও يوق پہ يوم‎ ৬ ৪ 
545৬5945043 355৬5459089 এ الله‎ 83554 
اسر رمدو سوه عمو‎ 
4“ সহীহুল বুখারী ৩১৫০, ৩৪০৫, ৪৩৩৫, ৪৩৩৬, ৬০৫৯, ৬১০০, ৬২৯১, ৬৩৩৬, মুসলিম ১০৬২, 


আহমাদ ৩৫৯৭, ৩৭৫০, ৩৮৯২, ৪১৩৭ 
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25/881 আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন আল্লাহ তাঁর 
বান্দার মঙ্গল চান, তখন তিনি তাকে তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে (পাপের) 
শাস্তি দিয়ে দেন। আর যখন আল্লাহ তাঁর বান্দার অমঙ্গল চান, তখন 
তিনি তাকে (শাস্তিদানে) বিরত থাকেন। পরিশেষে কিয়ামতের দিন 
তাকে পুরোপুরি শাস্তি দেবেন” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আরো বলেন, “বড় পরীক্ষার বড় প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা 
যখন কোনো জাতিকে ভালবাসেন, তখন তার পরীক্ষা নেন। ফলে 
তাতে যে সন্তুষ্ট (ধৈর্য) প্রকাশ করবে, তার জন্য (আল্লাহর) সন্তুষ্টি 
রয়েছে। আর যে (আল্লাহর পরীক্ষায়) অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্য রয়েছে 
আল্লাহর অসন্তুষ্টি £২ 
رضي الله عنه‎ lk لأبي‎ BIE : Ji رضي الله عنه»‎ ১৪১ وعن‎ ۰ 
৩৩:৩৩ ods ৮5 এ এ এ dol HESS Ss 
2৩ إليه‎ ৬5০৫০ ৫ ৩৩০০৭ % : টি BS le FEE এট 
ارات‎ ৩5115595536 55৭8০০০249৪ 
BEDI 4548 এ 570 GST Ys رسول اللہ‎ SH 
تأي به 29 وَبَعَتَ‎ Ela: ds HIG OSE SIG ald 


চিএ sl 5 48155 EE : ؟( قال‎ 25 252) J ০০7৮০ 222 
58881555062 SES 3 42 في فخ ال‎ 5 ad ৩০1৬1 د‎ 1555 
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এত ممق‎ 
এ الأنْصارٍ‎ ও من‎ ৬ J: 2৪ قال ابن‎ : ৩০০০ وفي رواية‎ 


০৫ ০ 9 ১152 5‏ کس رج 


43 اولادِ 55 1011555 يَعْني : : مِنْ ১০ ১১) ও‏ الله المَولُود. 


9 رواية لمسلم : مَاتَ اب ৪5৩২৬‏ مِن أم سُلَیم کک 
5৫ (০ 25 8৮ NE‏ أن BE‏ ا ডে এ]‏ 039 
৩০ ৫ 055‏ 33545055535 حر 
১51১9৮65৩15 এত ۹ 48 ৭৫৮৩৬০৪০৪৭৪ 35%‏ )5 


151 تیت DE LS‏ أن A‏ هُمْ ؟ قال : لاء ০৮৫ 2৬৪‏ 
GE‏ قَالَ: ০০৯৯৪,‏ م قال : ركني حَق Nb SST SL LSE)‏ 
SES 519‏ رسول الله يل 38155 ৩6‏ رسولٌ اللہ 3 270 الله 
في لَيْلَيَكُمَاء قال LISS:‏ قَالَ : وکا ৯5‏ الله PS AL SHE‏ مَعَهُ 989 
4৮9‏ الله SL BE‏ المَدِيئَة مِنْ AS‏ لا BBS‏ ظُرُوقاًَدَنَوا مِنَ 5250 
BEAN GES‏ 5582 قلا بوا وان رآ الات قال : 
SEA‏ :ك ৬৫ BSG‏ أخْرْج مع رسول اللہ থু‏ 

এ ৫ تقول‎ ওঠ ও ৬০ SG JS مَعَهُ ِا‎ 3536 ES 
5$ حِينَ‎ E55 805) 4805 4৯ الذي كُنْتُ‎ ২৯65 
0৯০১4585455 ৫০ 45 يا سء لا يُرْضِعْهُ‎ BJ LIES USE ولت‎ 
SSH. رسول اللہ يله‎ এ به‎ LAL BLE ভে এ اللہ يله‎ 
৬৪১৬ 


২০/৪৫। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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আবু ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর এক ছেলে অসুস্থ ছিল। আবু 
ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু “আনহু যখন কোন কাজে বাইরে চলে গেলেন 
তখন ছেলেটি মারা গেল। যখন তিনি বাড়ি ফিরে এলেন তখন 
জিজ্ঞাসা করলেন যে, ‘আমার ছেলে কেমন আছে?’ ছেলেটির মা 
উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহ বললেন, “সে পূর্বের চেয়ে আরামে 
আছে। অতঃপর তিনি তাঁর সামনে রাতের খাবার হাজির করলেন। 
তিনি তা খেলেন অতঃপর তার সঙ্গে যৌন-মিলন করলেন। আবু 
ত্বালহা যখন এসব থেকে অবকাশপ্রাপ্ত হলেন, তখন স্ত্রী বললেন যে, 
“আপনার বাইরে চলে যাওয়ার পর শিশুটি মারা গেছে ।) সুতরাং 
শিশুটিকে এখন দাফন করুন৷’ সকাল হলে আবু ত্বালহা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা 
খুলে বললেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, “তোমরা কি আজ 
রাতে মিলন করেছ?” তিনি বললেন, “জী হ্যাঁ।” নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি এ দুজনের জন্য 
বরকত দাও?” অতএব (তাঁর দো'আর ফলে নির্দিষ্ট সময়ে উম্মে 
সুলাইম) একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। (আনাস বলেন,) 
আমাকে আবু ত্বালহা বললেন, “তুমি একে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে নিয়ে যাও। আর তার সঙ্গে কিছু খেজুরও 
পাঠালেন। তিনি বললেন, “তার সঙ্গে কি কিছু আছে? আনাস 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘জী হ্যাঁ! কিছু খেজুর আছে।” নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো নিলেন এবং তা চিবালেন। 
অতঃপর তাঁর মুখ থেকে বের করে শিশুটির মুখে রেখে দিলেন। 
আর তার নাম ‘আব্দুল্লাহ’ রাখলেন ৷ (বৃখারী-মুসালিম) 

বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে, ইবনে উয়াইনাহ বলেন যে, 
জনৈক আনসারী বলেছেন, ‘আমি এই আব্দুল্লাহর নয়টি ছেলে 
দেখেছি, তারা সকলেই কুরআনের হাফেয ছিলেন । 

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আবু ত্বালহার একটি ছেলে, 
যে উম্মে সুলাইমের গর্ভ থেকে হয়েছিল, সে মারা গেল। সুতরাং 
তিনি (উম্মে সুলাইম) তাঁর বাড়ির লোককে বললেন, “তোমরা আবু 
ত্বালহাকে তাঁর পুত্রের ব্যাপারে কিছু বলো না। আমি স্বয়ং তাঁকে এ 
কথা বলব সুতরাং তিনি এলেন এবং (স্ত্রী) তাঁর সামনে রাতের 
খাবার রাখলেন। তিনি পানাহার করলেন। এ দিকে স্ত্রী আগের 
তুলনায় বেশী সাজসজ্জা করে তাঁর কাছে এলেন এবং তিনি তাঁর 
সঙ্গে মিলন করলেন। অতঃপর তিনি যখন দেখলেন যে, তিনি 
স্বামী) খুবই পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং যৌন-সম্ভোগ করে নিয়েছেন, 
তখন বললেন, ‘হে আবু ত্বালহা! আচ্ছা আপনি বলুন! যদি কোন 
সম্প্রদায় কোন পরিবারকে কোন জিনিস (সাময়িকভাবে) ধার দেয়, 
অতঃপর তারা তাদের ধার দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নিতে চায়, 
তাহলে কি তাদের জন্য তা না দেওয়ার অধিকার আছে?’ তিনি 
জবাব দিলেন, ٠٢ অতঃপর স্ত্রী বললেন, ‘আপনি নিজ পুত্রের 
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ব্যাপারে আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখুন। (অর্থাৎ 
আপনার পুত্রও আল্লাহর দেওয়া আমানত ছিল, তিনি তাঁর আমানত 
ফিরিয়ে নিয়েছেন ।) আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, (এ কথা 
শুনে) তিনি রাগান্বিত হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, “তুমি আমাকে 
কিছু না বলে এমনি ছেড়ে রাখলে, অবশেষে আমি সহবাস করে 
যখন অপবিত্র হয়ে গেলাম, তখন তুমি আমার ছেলের মৃত্যুর সংবাদ 
দিলে!’ এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
খিদমতে হাজির হয়ে যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করলেন। তা শুনে 
তিনি দো'আ করলেন, “হে আল্লাহ! তাদের দু'জনের জন্য এই রাতে 
বরকত দাও’ সুতরাং (এই দো'আর ফলে) তিনি গর্ভবতী হলেন। 
ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। উম্মে সুলাইম ও (তাঁর স্বামী আবু 
ত্বালহা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি সফর থেকে মদীনায় আসতেন 
তখন তিনি রাতে আসতেন না। যখন এই কাফেলা মদীনার 
নিকটবর্তী হল, তখন উম্মে সুলাইমের প্রসব-বেদনা উঠল সুতরাং 
আবু ত্বালহা তাঁর খিদমতের জন্য থেমে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনায়) চলে গেলেন। আনাস 
বলেন, ‘আবু ত্বালহা বললেন, “হে প্রভু! তুমি জান যে, যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে বাইরে যান, 
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তখন আমি তাঁর সঙ্গে যেতে ভালবাসি এবং তিনি মদীনায় প্রবেশ 
করেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করতে ভালবাসি এবং তুমি 
দেখছ যে, (আমার স্ত্রীর) জন্য আমি থেমে গেলাম।” উম্মে সুলাইম 
বললেন, “হে আবু ত্বালহা! আমি পূর্বে যে বেদনা অনুভব করছিলাম 
এখন তা অনুভব করছি না, তাই চলুন’ সুতরাং আমরা সেখান 
থেকে চলতে আরম্ভ করলাম 1 যখন তাঁরা দু'জনে মদীনা পৌঁছলেন, 
তখন আবার প্রসব বেদনা শুরু হল। অবশেষে তিনি একটি পুত্র 
সন্তান প্রসব করলেন। আমার মা আমাকে বললেন, “যে পর্যন্ত তুমি 
একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে না 
নিয়ে যাবে, সে পর্যন্ত কেউ যেন একে দুধ পান না করায়।” ফলে 
আমি সকাল হতেই তাকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর খিদমত নিয়ে গেলাম ۱ অতঃপর আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বাকী 
হাদীস বর্ণনা করলেন ।** 
০০80) قَال:‎ BE الله‎ 0950 ও رضي اللہ عنه‎ 872৯ a ۹۱ء وعَنْ‎ 
عَلَيهِ‎ SE العَصَّب»‎ 3৪29 يَملك‎ SH সন এ 95৩ الشَّدِيدُ‎ 
২১/৪৬। আবু হুরাইরাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “(প্রকৃত) 
বলবান সে নয়, যে FOES (অপরকে পরাজিত করে)। প্রকৃত 


& সহীহুল বুখারী ১৩০১, ১৫০২, ৫৪৭০, ৫৫৪২, ৫৮২৪, মুসলিম ২১১৯, ২১৪৪, আবূ দাউদ ২৫৬৩, 
৪৯৫১, আহমাদ ১১৬১৭, ১২৩৩৯, ১২৩৮৪, ১২৪৫৪, ১২৫৪৬ 
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বলবান (কুস্তিগীর) তো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে 
কাবুতে রাখতে পারে।”১? 
رضي اللہ عنه» ٿال : كنت جالِساً مَمَ الي‎ ৯০ بن‎ 405৩০ ۹۲ 
৩৯১ 34644999445 চক ৬৩৩ ১১৩১ 4% 
০48৬০ I এর ও عَنْهُ‎ AL UG EE LES ও 3 الله‎ 
45 55) ২৬ كل‎ ও له : إِنَّ‎ EGE ৩ من‎ CRS tl IE 
عَليهِ‎ ৬25 مِنَ الشَيطانِ الرّجِيم).‎ 
২২/৪৭। সুলাইমান ইবনে সুরাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা 
করেন যে, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে 
বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় দু'জন লোক একে অপরকে গালি 
দিচ্ছিল। তার মধ্যে একজনের চেহারা (ক্রোধের চোটে) লালবর্ণ হয়ে 
গিয়েছিল এবং তার শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “নিশ্চয় আমি এমন এক 
বাক্য জানি, যদি সে তা পড়ে, তাহলে তার ক্রোধ দূরীভূত হবে | যদি 
সে বলে ‘আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম’ (অর্থাৎ আমি 
বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইছি), তাহলে তার 
উত্তেজনা ও ক্রোধ সমাপ্ত হবে।” লোকেরা তাকে বলল, ‘নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বিতাড়িত শয়তান 


“ সহীহুল বুখারী ৬১১৪, মুসলিম ২৬০৯, আহমাদ ৭১৭৮, ৭৫৮৪, ১০৩২৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৮১ 
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থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও (অর্থাৎ উপরোক্ত বাক্যটি পড়) ۶ 

25৫১2) :0$ HE الكو‎ ৩ : وَعَن مُعَاذ بن آئیں رضي اللہ عنه‎ ۰۷۳ 
BIEL وَتَعَالى عَلَ رُوُویں‎ 4৩5 عَلَ أنْ 42 دَعَاه الله‎ 2১৬9 ৭৬৪ 
رواه أبوداود والترمذيء وَقال:‎ GEL الور العِين‎ 552 ৫2551 
(حدیث حسن)‎ 
২৩/৪৮। মু'আয ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি ক্রোধ 
সংবরণ করবে অথচ সে তা বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা রাখে আল্লাহ 
তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে 
এখতিয়ার দিবেন যে, সে যে কোন হুর নিজের জন্য পছন্দ করে 

নিক ।”৯৬ 

. ০০টি 5০) 46 925 তা اَي 508 رضي الله عنه:‎ SE ٤۶ 
০৯৭1৭91455৭ قال: 55 رد رار قال: د‎ 
২৪/৪৯। আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, একটি লোক নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে আবেদন জানাল যে, 
আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, “তুমি রাগান্বিত 
হয়ো না।” লোকটি বার বার এই আবেদন জানাল। তিনি (প্রত্যেক 


£ সহীহুল বুখারী ৩২৮২, ৬০৪৮, ৬১১৫, মুসলিম ২৬১০, আবু দাউদ ৪৭৮১, আহমাদ ২৬৬৬৪ 
“ (ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান।) তিরমিযী ২০২১, ২৪৯৩, আবু দাউদ ৪৭৭৭, ইবনু 
মাজাহ ৪১৮৬, আহমাদ ১৫১৯২, ১৫২১০ 
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বারেই) তাকে এই অসিয়ত করলেন যে, “তুমি রাগান্বিত হয়ো 
না।”৯? 
95 BE رَسُول الله‎ TE: قال‎ ০০০ رضي اللہ‎ ৪2০ আঁ ১৪3 ০7৭০ 
405 55 بالمُوْمِنِ 2254 في نفسِه 59559 له خی 95 اللہ تَعَالَ‎ Bl 
رواه الترمذيء وَقال: احديث حسن صحیح)‎ 44৮ 
২৫/৫০। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মু'মিন পুরুষ ও 
নারীর জান, সন্তান-সন্ততি ও তার ধনে (বিপদ-আপদ দ্বারা) পরীক্ষা 
হতে থাকে, পরিশেষে সে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে নিষ্পাপ হয়ে 
সাক্ষাৎ করবে ।”** 
455০৯ ৬42714৬০4৪০ ০৪৪৩ وَعَن‎ 7 
رضي الله عنه»‎ FESS SHAS SE ০৮৪ ৬1৯9 
كاثوا أؤ‎ ৭৮৫ 50920 رضي الله عنه‎ FE ০০৪ ৩৬৮৪৪) ৩৪ 
৩১৬০৬ ০৭5 أخيه : يا ابْنَ خي لَكَ 255 عِنْدَ‎ BY ESE IE GCE 
(541019555৬1 يا ابن‎ SE JSS کا لا عُْمَر قَلَمَا‎ Se ale لي‎ 
১০5৬৮ رضي الله عنه‎ LL Cn JULES LEY TCLS 
১৩ ট এ لكبيّه‎ 0 এ الله‎ ও] msl يا أميرَ‎ : AT IE به.‎ SS 
95158 وَإِنَّ‎ [1৭৭ ألْجَْهِلِينَ © > [الاعراف:‎ ০০ by اق ان الات‎ 
£ সহীহুল বুখারী ৬১১৬, তিরমিযী ২০২০, আহমাদ ৯৬৮২, ২৭৩১১ 


£ (তিরমিযী, হাসান সহীহ) তিরমিযী ২৩৯৯, আহমাদ ৭৭৯৯, ২৭২১৯ 
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SES DES عِنْدَ‎ 0৬০ وگن‎ USE حِينَ‎ ১০৪ ৬9৬ والله مَا‎ ৩১৯৬] 
رواه البخاري‎ 

২৬/৫১। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, উয়াইনাহ ইবনে 
হিসন এলেন এবং তাঁর ভাতিজা হুর ইবনে কাইসের কাছে অবস্থান 
করলেন। এই (হুর) উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর খেলাফত কালে 
এ লোকগুলির মধ্যে একজন ছিলেন যাদেরকে তিনি তাঁর নিকটে 
রাখতেন আর কুরআন বিশারদগণ বয়স্ক হন অথবা যুবক দল তাঁরা 
উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু-এর সভাষদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। 
উয়াইনাহ তাঁর ভাতিজাকে বললেন, “হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! এই 
খলীফার কাছে তোমার বিশেষ সম্মান রয়েছে। তাই তুমি আমার 
জন্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাও ৷’ ফলে তিনি অনুমতি 
চাইলেন। সুতরাং উমার তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর যখন 
'আনহু)কে বললেন, “হে ইবনে খাত্বীব! আল্লাহর কসম! আপনি 
আমাদেরকে পর্যাপ্ত দান দেন না এবং আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার 
করেন না!’ (এ কথা শুনে) উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু রাগান্বিত 
হলেন। এমনকি তাকে মারতে উদ্যত হলেন। তখন হুর তাঁকে 
বললেন, “হে আমীরুল মু'মেনীন! আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে 
বলেন, “তুমি ক্ষমাশীলতার পথ অবলম্বন কর। ভাল কাজের আদেশ 
প্রদান কর এবং মূর্খদিগকে পরিহার করে চল।” (সূরা আল আ'রাফ ১৯৮ 
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আয়াত) আর এ এক মুর্খ ١ আল্লাহর কসম! যখন তিনি (হুর) এই 
আয়াত পাঠ করলেন, তখন উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু একটুকুও 
আগে বাড়লেন না। আর তিনি আল্লাহর কিতাবের কাছে (অর্থাৎ তাঁর 
নির্দেশ শুনে) সত্বর থেমে COT 
Gh :0$ الله كَل‎ ৫৯5 وَعَنِ ابن مَسعُودٍ رضي اللہ عنه : أن‎ ۷ 
: 06৫৩১ رَسُول اللہ قم‎ 02106 15503 559 HH بَعْدِي‎ BSE 
৮৩ 385৬ ও عَلَيْكُمْ وَتَسألُونَ الله‎ ওয় التق‎ SSB 
২৭/৫২। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার পরে 
(শাসকগোষ্ঠী দ্বারা অবৈধভাবে) প্রাধান্য দেওয়ার কাজ হবে এবং 
এমন অনেক কাজ হবে যেগুলোকে তোমরা মন্দ জানবে ।” 
সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি (সেই 
অবস্থায়) আমাদেরকে কী আদেশ দিচ্ছেন?’ তিনি বললেন, “যে 
অধিকার আদায় করার দায়িত্ব তোমাদের আছে, তা তোমরা আদায় 
করবে এবং তোমাদের যে অধিকার তা তোমরা আল্লাহর কাছে চেয়ে 
নেবে ।”*০ 


۶۸ ن أن گی ০০৪৪ ১১১৩৭‏ رظي اللة এ‏ : أن 945 من 


° সহীহুল বুখারী ৪৬৪২, ৭২৮৬। 
০ সহীহুল বুখারী ৩৬০৩, ৭০৫২, মুসলিম ১৮৪৩, তিরমিযী ২১৯০, আহমাদ ৩৬৩৩, ৪০৫৬, ৪১১৬, 
২৭২০৭, 
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Sp রঃ ৭১৬ گتا اسْتَعْمَلْتَ‎ থা اللہ‎ 4৯ الأنصاب قَالَ : يَا‎ 
SE BI BIAS ৬1০৬ iB ও ও 
আবু ইয়াহইয়্যা উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, একজন আনসারী বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! 
আপনি কি আমাকে কোনো সরকারী পদ নিয়োগ দেবেন, যেমন 
অমুককে দিয়েছেন?’ তিনি বললেন, “তোমরা আমার (মৃত্যুর) পর 
(অবৈধভাবে) অগ্রাধিকার দেওয়ার কাজ দেখবে! সুতরাং ধৈর্য ধারণ 
করবে; যে অবধি তোমরা হাওযের কাছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না 
করবে।”* 
وَعَنْ اي إبرَاهِيمَ عبد الله بن أبي أوق رَضِْيَ الله عَنهُما :561 سول‎ ۹ 
৩০1৮1] 55913 ও َي‎ ও জা ০৯3 4# الله‎ 
130 EG لا 22819 22 وَاسْأَنُوا الله‎ SENG ايا‎ এ فيهة»‎ 
YY 21090443৯20 99৯৩৪ ৪8514115557 bel hyd 
3১০১9 (৯ الأخراب»‎ BG pl ও الكتابء‎ 094 Bh 
عليه‎ 3285 14805 
২৯/৫৪। আবু ইব্রাহীম আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, শত্রুর সাথে মোকাবেলার কোন এক দিনে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা করলেন (অর্থাৎ যুদ্ধ করতে 


% সহীহুল বুখারী ৩৭৯২, ৭০৫৭, মুসলিম ১৮৪৫, তিরমিযী ২১৮৯, নাসায়ী ৫৩৮৩, আহমাদ ১৮৬১৩, 
১৮৬১৫ 
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বিলম্ব করলেন)। অবশেষে যখন সূর্য ঢলে গেল, তখন তিনি 
লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, “হে লোকেরা! তোমরা শত্রুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ (যুদ্ধ) কামনা করো না এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাও। 
কিন্তু যখন শত্রুর সামনা-সামনি হয়ে যাবে, তখন তোমরা দৃঢ়তার 
সাথে যুদ্ধ কর! আর জেনে রেখো যে, জান্নাত আছে তরবারির ছায়ার 
নীচে।” অতঃপর তিনি দো'আ করে বললেন, “হে কিতাব 
অবতীর্ণকারী, মেঘ সঞ্চালনকারী এবং শত্রসকলকে পরাজিতকারী! 
তুমি তাদেরকে পরাজিত কর এবং তাদের মুকাবিলায় আমাদেরকে 


সাহায্য কর ۰ 
باب الصَدْقٍ‎ -٤ 
পরিচ্ছেদ - 8 : সত্যবাদিতার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


]۱۱۹ الها ايد 21852011812 مَعَ آلصَّدِقِينَ © £ [العوبة:‎ টি 

অর্থাৎ “হে تہ‎ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
সত্যবাদীদের সঙ্গী হও ।” (সূরা তাওবাহ ১১৯ আয়াত) 

তিনি অন্যত্র বলেন, 


% সহীহুল বুখারী ২৮১৯, ২৮৩৩, ২৯৩৩, ২৯৬৬, ৩০২৪, ৩০২৬, ৪১১৫, ৬৩৯২, ৭২৩৭, ৭৪৮৯, 
মুসলিম ১৭৪১, ১৭৪২, তিরমিযী ১৬৭৮, আবু দাউদ ২৬৩১, ইবনু মাজাহ ২৭৯৬, আহমাদ 
১৮৬২৮, ১৮৬৫০, ১৮৬৬০, ১৮৯১৭। 
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ط ৩৪০১০]‏ وَالصديقتِ ہ [الاحزاب: ه*] 
অর্থাৎ “---সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী ---এদের জন্য‏ 
আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।” (সূরা আহযাব ৩৫ আয়াত)‏ 
তিনি আরো বলেন,‏ 
« فلو صَدَقُوا ال لَكانَ 2217 [৫১:১০] ৭‏ 
অর্থাৎ “সুতরাং যদি তারা আল্লাহর সাথে সত্য বলত, তাহলে‏ 
তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হত ৷” (সূরা মুহাম্মাদ ২১ আয়াত)‏ 
এ বিষয়ে উল্লেখনীয় হাদীসসমূহ:‏ 
۱ 6 ابي مَسْعُودٍ رضي الله عنه» عن HE হে‏ قَال: )91 ৬০৩‏ 
41৬5‏ الب وإنَّ البريّهدي إِلَ ০০৬ FE Sia BPS কুক‏ عِنْدَ 
الله SHUG Lis‏ ل الفُجُورٍ SAMS‏ هي إلى الَا وَإِنَّ 
البَجُلّ এ ES LIST‏ عِنْدَ الله এত SE US‏ 
১/৫৫। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় সত্য পুণ্যের পথ‏ 
দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় । একজন মানুষ‏ 
(অবিরত) সত্য বলতে থাকে । শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তাকে খুব‏ 
সত্যবাদী বলে লিখা হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপের পথ দেখায় এবং‏ 
পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (সর্বদা) মিথ্যা‏ 
বলতে থাকে, শেষ অবধি আল্লাহর নিকটে তাকে মহা মিথ্যাবাদী‏ 
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বলে লিপিবদ্ধ করা ٭‎ ۰۶ 
: قال‎ LEE بن ابي طالب رَضِي الله‎ ডে بن‎ FALE এ عَنْ‎ 5 
ادق‎ 3৯ ما لا ريك ؛‎ TAG এ الله 4# 5غ‎ ৩৮৩ ৬৬৬ 
احدیث صحیح)‎ ২039 الترمذيء‎ 0১542) SHG ৪2৪5৪ 
২/৫৬। আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবী ত্বালেব 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে এই শব্দগুলি স্মরণ রেখেছি যে, “তুমি এ জিনিস 
পরিত্যাগ কর, যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ 
কর যাতে তোমার সন্দেহ নেই। কেননা, সত্য প্রশান্তির কারণ এবং 
মিথ্যা সন্দেহের ۰ 
في‎ PSE رضي الله عنه في‎ E 
: أبو سفيان‎ SU জু يعني : الي‎ - ZL UG: مِرَفْلُ‎ I ৭০৯ LS 
4০6৩ এ AE 
de SE وَالصَلَّة.‎ BUD, 35500 بالصلاة‎ TAL, 
৩/৫৭ 1 আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এ 
দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন যাতে (রোমের বাদশাহ) হিরাক্লিয়াসের 
ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা 


53 সহীহুল বুখারী ৬০৯৪, মুসলিম ২৬০৬, ২৬০৭, তিরমিযী ১৯৭১, আবূ দাউদ ৪৯৮৯, ইবনু মাজাহ 
৪৬, আহমাদ ৩৬৩১, ৩৭১৯, ৩৮৩৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৫৯, দারেমী ২৭১৫ 
54 তিরমিযী ২৫১৮, নাসায়ী ৫৭১১, আহমাদ ২৭৮১৯, দারেমী ২৫৩২ 
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করলেন (তখন তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি) “তিনি-__অর্থাৎ 
বলছেন যে, “তোমরা মাত্র এক আল্লাহর উপাসনা কর, তাঁর সাথে 
কাউকে অংশীদার করো না এবং এসব কথা পরিহার কর, যা 
তোমাদের বাপ-দাদারা বলত (এবং করত)।” আর তিনি 
আমাদেরকে নামায পড়া, সত্য কথা বলা, চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা 
করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার আদেশ দেন ।”** 
BE َقیل : أبي الولیدہ سَهْلٍ بن‎ 9৮০ ابت وقیل: أبي‎ 2095 ০5 
SEE الله تَعَالَ‎ ৫ َالَ: مَنْ‎ YE A Sf: بدريٌ رضي اللہ عنه‎ 9 
فِرَاشِها. رواه مسلم‎ BE ৩৩ 1 450 منَازِلَ‎ ভিউ 
৪/৫৮। আবু সাবেত, মতান্তরে আবূ সাঈদ বা আবুল অলীদ 
সাহ্‌্ল ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, (আর তিনি 
বাদরী সাহাবী ছিলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি সত্য অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট শাহাদত প্রার্থনা করবে, 
তাকে আল্লাহ তা'আলা শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছাবেন; যদিও তার 
মৃত্যু নিজ বিছানায় হয়।””* 


55 সহীহুল বুখারী ৭, ৫১, ২৬৮১, ২৮০৪, ২৯৩৬, ২৯৪১, ৩১৭৪, ৪৫৯৩, মুসলিম ১৭৭৩, তিরমিযী 
২৭১৭, আবূ দাউদ ৫১৩৬, আহমাদ ২৩৬৬ 
* মুসলিম ১৯০৯, তিরমিযী ১৬৫৩, নাসায়ী ৩১৬২, আবু দাউদ ১৫২০, ইবনু মাজাহ ২৭৯৭, দারেমী 
২৪০৭ 
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98199) رضي اللہ عنه قال : قال 155 الله يله:‎ 820 dl عَنْ‎ ٥ 
ES ৩0520 GES 3:৮8 IE ক LSC الله‎ ৬৪০৭ 
ات ےت‎ ডি রা 


>2 


7 16৩ 1554০. ৮:89 3036 ৬০৮৪০5০195৩ 


শর 
পাপা 


و ع رہ تو نے রত‏ - يعنى 
38 لتََكُلَهًا قَلَمْ ৪৯৩০ 4568 ৩. J ৭৬১০০‏ مِنْ كل قب 
BS এ‏ يَدُ وَجُلٍ 59552 في الول نايف ওল‏ فقث 
يَدُ BE AS‏ بيه ৭920 2 JE‏ فَجَاوُوا رين Je‏ رأ 85 
مِنَ GSB AM‏ فَجاءت এ 0-0 ৬40 IE‏ 
fs‏ الله এ‏ العَنَائِمَ َمَارََى BE এএ CSG 65 ০৪০০‏ عَليه 
৫/৫৯। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নবীদের মধ্যে‏ 
কোনো এক নবী জিহাদের জন্য বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন। সুতরাং‏ 
তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, 'আমার সঙ্গে যেন এ ব্যক্তি না যায়,‏ 
যে নতুন বিবাহ করেছে এবং সে তার সাথে বাসর করার কামনা‏ 
রাখে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে তা করেনি। আর সেও নয়, যে ঘর‏ 
নির্মাণ করেছে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত ছাদ ঢালেনি। আর সেও নয়, যে‏ 
গর্ভবতী ভেড়া-ছাগল কিম্বা উটনী কিনেছে এবং সে তাদের বাচ্চা‏ 
হওয়ার অপেক্ষায় আছে’ অতঃপর সেই নবী জিহাদের জন্য বেরিয়ে‏ 
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টি ۱ 


পড়লেন। তারপর তিনি আসরের নামাযের সময় অথবা ওর 
নিকটবর্তী সময়ে এ গ্রামে (যেখানে জিহাদ করবেন সেখানে) 
পৌঁছিলেন। অতঃপর তিনি সূর্যকে (সম্বোধন ক'রে) বললেন, ‘তুমিও 
(আল্লাহর) আজ্ঞাবহ এবং আমিও (তাঁর) আজ্ঞাবহ হে আল্লাহ! একে 
তুমি আটকে দাও (অর্থাৎ যুদ্ধের ফলাফল বের না হওয়া পর্যন্ত সূর্য 
যেন না ডোবে) বস্তুতঃ সূর্যকে আটকে দেওয়া হল। এমনকি 
আল্লাহ তা'আলা (এ জনপদটিকে) তাদের হাতে জয় করালেন। 
অতঃপর তিনি গনীমতের মাল জমা করলেন। তারপর তা গ্রাস 
করার জন্য (আসমান থেকে) আগুন এল; কিন্তু সে তা খেল না (O 
করল না)। (এ দেখে) তিনি বললেন, “নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে 
খিয়ানত আছে (অর্থাৎ তোমাদের কেউ গনীমতের মাল আত্মসাৎ 
করেছে)। সুতরাং প্রত্যেক গোত্রের মধ্য হতে একজন আমার হাতে 
“বায়আত"' করুক ۷ অতঃপর (বায়আত করতে করতে) একজনের 
হাত তাঁর হাতের সঙ্গে লেগে গেল। তিনি বললেন, “তোমাদের মধ্যে 
খিয়ানত রয়েছে। সুতরাং তোমার গোত্রের লোক আমার হাতে 
'বায়আত' করুক ৷’ সুতরাং দুই অথবা তিনজনের হাত তাঁর হাতের 
সঙ্গে লেগে গেল। তিনি বললেন যে, “তোমাদের মধ্যে খিয়ানত 
রয়েছে৷’ সুতরাং তারা গাভীর মাথার মত একটি সোনার মাথা নিয়ে 
এল এবং তিনি তা গনীমতের সাথে রেখে দিলেন। তারপর আগুন 
এসে তা খেয়ে ফেলল। (শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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বলেন যে,) আমাদের পূর্বে কারো জন্য গণীমতের মাল হালাল ছিল 
না। পরে আল্লাহ তা'আলা যখন আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা 
দেখলেন, তখন আমাদের জন্য তা হালাল করে দিলেন ।”** 
کیم بن جا رضي اللہ عنه؛ تال : تال رسول الله‎ IE عن اي‎ ٦ 
১1944293০৪8 بورك‎ ৩3 ৩০০ 3 GE لم‎ ৩০৩৯৬ ১৩) এজ 
عَليهِ‎ FE gas Sp এ এ UH 
৬/৬০ ١ আবু খালেদ হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত (চুক্তি পাকা বা 
বাতিল করার) স্বাধীনতা রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক 
(স্থানান্তরিত) না হবে। আর যদি তারা সত্য কথা বলে এবং 
(পণ্যদ্রব্ের প্রকৃতি) খুলে বলে, (দোষ-ক্রটি গোপন না রাখে,) 
তাহলে তাদের কেনা-বেচার মধ্যে বরকত দেওয়া হয়। আর তারা 
যদি (দোষ-ত্রটি) গোপন রাখে এবং মিথ্যা বলে, তাহলে তাদের 
দু'জনের কেনা-বেচার বরকত রহিত করা হয়।”* 


% সহীহুল বুখারী ৩১২৪, ৫১৫৭, মুসলিম ১৭৪৭, আহমাদ ২৭৪৫৭ 
55 সহীহুল বুখারী ২৯৬৩, ৩০৭৯, ৪৩০৬, ৪৩০৮, মুসলিম ১৮৬৩, আহমাদ ১৫৪২০, ১৫৪২৩ 
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2:90 -٥ 
পরিচ্ছেদ - ৫ : মুরাক্কাবাহ্‌ (আল্লাহর ধ্যান) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[৭1৭ [الشعراء: ۲۱۱۸ء‎ 4) ৪9547 فى‎ ULES © ০৪ جين‎ ৮০ টি 
অর্থাৎ “যিনি তোমাকে দেখেন; যখন তুমি দন্ডায়মান হও 


(নামাযে) এবং তোমাকে দেখেন সিজদাকারীদের সাথে উঠতে- 
বসতে ৷” (সুরা 815/97 ২১৮-২১৯ আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেন, 


3৫ ৩০59)‏ » [الحديد: ؛] 
অর্থাৎ “তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে‏ 
আছেন।” (সূরা হাদীদ ৪ আয়াত)‏ 
তিনি আরো বলেন,‏ 
ل إن آله لا 2৬ এত উগ্র‏ فى 2201৩ 39 BN‏ © » [ال عمران: ه] 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে যমীন ও আকাশের কোনো‏ 
কিছুই গোপন নেই ৷” (সূরা আলে ইমরান ৫ আয়াত)‏ 
তিনি আরো বলেন,‏ 
১৩ ও ৬‏ [الفجر: ؛١]‏ 
অর্থাৎ “নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক‏ 
১৪ আয়াত)‏ چھ দৃষ্টি রাখেন।” (সূরা‏ 
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তাঁর অমোঘ বাণী, 
]15 أَلصدُورُ ® ) [غافر:‎ এক وَمَا‎ ৩৫৭ ELE يَعْلَمُ‎ ١ 
অর্থাৎ “চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে 
তিনি অবহিত।” 
(সূরা মু'মিন ১৯ আয়াত) 
এ ছাড়া এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। উক্ত 
মর্মবোধক হাদীসসমূহ: 
25 ০০৫ ৩৪ ০৩: IE الاب رضي الله عنه؛‎ ০৪022 عَنْ‎ ١ 
القِيابه دید سَوَاد‎ ০৪৬ دید‎ (5 জি َلَمَ‎ সু يوي‎ ৩৩৬ الله‎ ১৯০ 
HE إلى الكى‎ ০ ESE BAN; AH ভি SHY Al 
১৪১৮০ এ قال :يا‎ wid Pol وبي وَوَضعَ‎ ISS نت‎ 
LES 69 الإسلام 96 رَسُول الله يلي «الإسلامٌ : أنْ تشهد أنْ لا إله إلا الله‎ 
رَمََانَه 5 اليك إن‎ fos ওঠ 385 BLD লি) اللہ‎ os 
০: قال‎ ! ০০ اسْتَطعْت إِلَيْه كوا و نف لقو نيا‎ 
وَمَلائْكتد کنب وَرُسْلِه وَاليوم الآخِرء‎ 438 25 8): ১১৪) ১০ 


১585 58:‏ 2 وَفَرٌوا۔قَال : صدقت . قال : فأخبرني 96 الإحْسَانٍ . قَالَ: 
ُن JED 4 95 92০4 ৬৪55 এত BLS‏ : تأ خيرني 20৩5‏ 
. قَالّ: «ما المَسْؤُولُ Jus ৩৪ 2০১ Ce‏ : فأخيرني ৫৬. Ghul ie‏ 
এয LN এ Sh‏ وأنْ SH‏ 81 العرَة العَالةَ )25 sli‏ 5992 في 
SL‏ انطلق 35 ee‏ ع ০2 GE‏ أَتَدْرِي مَن السَّائْلُ Elie‏ : 
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১০১১০৬০১১০০ his قال: «فإنَهُ‎ . ETL, الله‎ 

১/৬১। উমার ইবনে খাত্ববাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, 
আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে 
বসে ছিলাম ١ হঠাৎ একটি লোক আমাদের কাছে এল। তার পরনে 
ধবধবে সাদা কাপড় এবং তার চুল কুচকুচে কাল ছিল। (বাহ্যতঃ) 
সফরের কোন চিহ্ন তার উপর দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে 
কেউ তাকে চিনছিল না। শেষ পর্যন্ত সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসল; তার দুই হাঁটু তাঁর (নবীর) হাঁটুর সঙ্গে 
মিলিয়ে দিল এবং তার হাতের দুই করতলকে নিজ জানুর উপরে 
রেখে বলল, “হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন” সুতরাং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “ইসলাম হল এই 
যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই, আর 
করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং কা'বা ঘরের হজ্জ্ব করবে; যদি 
সেখানে যাবার সঙ্গতি রাখ।” সে বলল, ‘আপনি ঠিকই বলেছেন । 
আমরা তার কথায় আশ্চর্য হলাম যে, সে জিজ্ঞাসাও করছে এবং ঠিক 
বলে সমর্থনও করছে! সে (আবার) বলল, “আপনি আমাকে ঈমান 
সম্পর্কে বলুন তিনি বললেন, “তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর 
ফিরিস্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলসমূহ, পরকাল এবং 
ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে ৷” সে বলল, ‘আপনি যথার্থ 
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বলেছেন ٠١ সে (তৃতীয়) প্রশ্ন করল যে, ‘আমাকে ইহসান সম্পর্কে 
বলুন! তিনি বললেন, “ইহসান হল এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর 
ইবাদত করবে; যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাঁকে 
দেখতে না পাও, তাহলে তিনি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।” সে 
(পুনরায়) বলল, “আপনি আমাকে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলুন 
(সেদিন কবে সংঘটিত হবে?) তিনি বললেন, “এ ব্যাপারে 
জিজ্ঞাসিত (ব্যক্তি) জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশী অবহিত নয়। (অর্থাৎ 
কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন আমাদের দু'জনেরই অজানা)।” সে বলল, 
তাহলে) আপনি ওর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে আমাকে বলে দিন 
তিনি বললেন, “(ওর কিছু নিদর্শন হল এই رم‎ কৃতদাসী তার 
মনিবকে প্রসব করবে (অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী এত বেশী হবে যে, যুদ্ধ 
বন্দিনী ক্রীতদাসী তার মনিবের কন্যা প্রসব করবে)। আর তুমি 
নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও দরিদ্র ছাগলের রাখালদেরকে অট্টালিকা নির্মাণের 
কাজে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে।” অতঃপর সে (আগন্তক 
প্রশ্নকারী) চলে গেল। (উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, “আমি 
অনেকক্ষণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে 
থাকলাম ۷ পুনরায় তিনি বললেন “হে উমার! তুমি, কি জান যে, 
প্রশ্নকারী কে ছিল?” আমি বললাম, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বেশী 
জানেন। তিনি বললেন, “ইনি জিবরাঈল ছিলেন, তোমাদেরকে 
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তোমাদের দ্বীন শিখানোর জন্য এসেছিলেন ।”*৯ 

1ئ أن ৪ ১৬৪০৯: ও ৪ ০৫35‏ جل رع 

اللہ bE‏ عن رول الله YE‏ قال: Gh‏ الله 2441254026৩ CES‏ 
2৩০ ৭৫‏ الاس AS BE‏ روا الترمذيء وَقالَ: احديث حسن) 

২/৬২। আবু যার জুন্দুব ইবন জুনাদাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু ও 

মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তুমি যেখানেই থাক না 

কেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপের পরে পুণ্য কর, যা পাপকে 

মুছে ফেলবে ١ আর মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ٭٭‎ ٠ 

Ls HE حل الى‎ EL: قال‎ ৭85 رضي الله‎ ০৪৩০ عن ابن‎ ٣ 

قَقَالَ: )0 غُلامُ তু‏ أُعلَّمُكَ كَلِمَاتِ : ৬৪‏ الله IEEE‏ 5551 الله HE‏ 


El 
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FENG: وَاعْلَمْ‎ 49৩ ১5০৬ ৩৫৭10340005 45105 
31996 گتبه الله‎ ও 5৬৪ DIALS لع‎ ৪৪ এল أنْ‎ ডু EE 
رُفِعَتِ‎ DEMME ও گي ءِ‎ ৭2501098325 ৩ Fel 
(حدیث حسن صحیح)‎ : ৩9 رواه الترمذيء‎ ০৪০০০ الأََادَمُ وَجَفَّتِ‎ 
الله في‎ এ) ৪০ DOLE الله‎ BED وفي رواية غير الترمذي:‎ 
৩০559৩০4৬৪৪ ৪572৬ সু في‎ Ds 23) 


» মুসলিম ৮, তিরমিযী ২৬১০, নাসায়ী ৪৯৯০, আবূ দাউদ ৪৬৯৫, ইবনু মাজাহ ৬৩, আহমাদ ১৮৫, ১৯২, 
৩৬৯, ৩৭৬, ৫৮২২ 
° তিরমিযী ১৯৮৭, আহমাদ ২০৮৪৭, ২০৮৯৪, ২১০২৬, দারেমী ২৭৯১ 
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EH SAGES 55085 051 8170599৮৯৬৪ 
18 ৭ । 
৩/৬৩। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি একদা 
(সওয়ারীর উপর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
পিছনে (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, “ওহে কিশোর! আমি 
তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ কথা শিক্ষা দেব (তুমি সেগুলো স্মরণ 
রেখো)। তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর (তাহলে) 
আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি আল্লাহর 
(অধিকারসমূহ) স্মরণ রাখো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখে 
পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন 
তুমি প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা 
কর। আর এ কথা জেনে রাখ যে, যদি সমগ্র উম্মত তোমার 
উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার 
করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (তাকদীরে) লিখে রেখেছেন। 
আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে 
ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (তাকদীরে) 
লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ 
(তাকদীরের লিপি) শুকিয়ে গেছে।”*৯ 
তিরমিযী ব্যতীত অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “আল্লাহর 


€ তিরমিযী ২৫১৬ (তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ), আহমাদ ২৬৬৪, ২৭৫৮, ২৮০০ 
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(অধিকারসমূহের) খিয়াল রাখ, তাহলে তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। 
সুখের সময় আল্লাহকে চেনো, তবে তিনি দুঃখ ও কষ্টের সময় 
তোমাকে চিনবেন। আর জেনে রাখ যে, তোমার ব্যাপারে যা ভুলে 
যাওয়া হয়েছে (অর্থাৎ যে সুখ-দুঃখ তোমার তাকদীরে নেই), তা 
তোমার নিকট পৌঁছবে না। আর যা তোমার নিকট পৌঁছবে, তাতে 
ভুল হবে না। আর জেনে রাখ যে, বিজয় বা সাহায্য আছে ধৈর্যের 
সাথে, মুক্তির উপায় আছে কষ্টের সাথে এবং কঠিনের সঙ্গে সহজ 
জড়িত আছে।” 
3৬ هي‎ ISLA رضي الله عنه قال :نكم‎ oof SE ۲ 
مِنَ المُوبقاتِ . رواه‎ BE رَسُول الله‎ ১৬৪ عَلَ‎ ৬৫৩০ كُنَا‎ AG লা 
البخاري‎ 
৪/৬৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু (তাঁর যুগের লোকদেরকে 
সম্বোধন ক'রে) বলেছেন যে, “তোমরা বহু এমন (পাপ) কাজ করছ, 
সেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও সুক্ষ (নগণ্য)। কিন্তু আমরা 
সেগুলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে 
বিনাশকারী মহাপাপ বলে গণ্য করতাম ۰ 
৫3 الله‎ Sp 0৫ كي‎ তে عن‎ ০০০ رضي الله‎ 8০ এ ڪن‎ 0 
عَليهِ‎ ৩2৪ الله‎ 2৮ 5 221 GT ডা تَعَالَ‎ 40855 98 


৫/৬৫। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 


€ সহীহুল বুখারী ৬৪৯২, আহমাদ ১২১৯৩, ১৩৬২৫ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আত্ম 
মর্যাদাবোধ করেন। আর আল্লাহর আত্ম মর্যাদা জেগে ওঠে তখন 
যখন কোনো মানুষ এমন কাজ করে ফেলে, যা তিনি তার উপর 
হারাম করেছেন ।”?? 

5 عن ان ৪ ATA‏ رضي الله عنه : : ০‏ الك كَل 2১৪1) dh‏ 

مِنْ بي إِسْرَائِيلَ : أبرَص» EBs‏ اغى راد لل أنْ (৪1৬9৩‏ 
4০ ৪৬ ডা: ০29 9‏ ِلَيْكَ؟ قال :63 GS‏ وَجِلڈ حَسَنٌ 
ও 3 3 ৬০০৯)‏ الاس ؛ 2০৮59‏ عه 0 ১৬৩৮০)‏ 
hey 1-831: 303s‏ 


এ قد الا‎ Ld: ০159 انور الله إل بَصَرِي‎ এ 
33৯ 244 ও 3৮০৪ Hl: قال‎ এএ! ৩০০০ 86 5৬০ 
اده ار لدا ادن القتم ل‎ bso i 


€ সহীহুল বুখারী ৫২২২, ৫২২৩, তিরমিযী ১১৬৮, আহমাদ ২৬৪০৩, ২৬৪২৯, ২৬৪৩১ 
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۰ 
ظا 


الْحَسَنَء 219 921 3১819555490‏ ا 


فَقَالَ ٤۶ ১০১০৪0১21৬৬,‏ صر 


৩ এ الله‎ 479 5১৫ ৩২৪ 81. 5 كاير‎ ৬০0৫ ৫15 ৬১১ ৩ 
گنت . ول لاز ررد ونای ر ہف ائ دد رک عل باز‎ 
الله إل مَا وق الأَعْمَى في‎ 3728 0১৫ مَا رَد 455 31:49 كنت‎ 


২০১০৬ রা টের 


প্র পর শপ পাত‏ وم مو کا 


৩৪ ৪:9০‏ قري ذم يفت وو 
a ks ৩2‏ 24515 اليومَ 559 455 -عزوجل. ৬৮০:‏ مالَكَ 
نا ليت 5554০০49৬৪২.‏ مات ৫2‏ عَلَيه 

৬/৬৬। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, “বানী 
ইত্রাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল। একজন ধবল-কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, 
দ্বিতীয়জন টেকো এবং তৃতীয়জন অন্ধ ছিল। আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। ফলে তিনি তাদের কাছে 
একজন ফিরিস্তা পাঠালেন। ফিরিশতা (প্রথমে) ধবল-কুষ্ঠ রোগীর 
কাছে এসে বললেন, “তোমার নিকট প্রিয়মত বস্তু কি?’ সে বলল, 
সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক। আর আমার নিকট থেকে এই রোগ 
দূরীভূত হোক---যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে। অতঃপর 
তিনি তার দেহে হাত ফিরালেন, যার ফলে (আল্লাহর আদেশে) তার 
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ঘৃণিত রোগ দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর রং দেওয়া হল। 
অতঃপর তিনি বললেন, “তোমার নিকট প্রিয়তম ধন কী?’ সে বলল, 
‘উট অথবা গাভী ٠١ (এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ ৷) সুতরাং তাকে দশ 
মাসের গাভিন একটি উটনী দেওয়া হল। তারপর তিনি বললেন, 
‘আল্লাহ তোমাকে এতে বরকত (প্রাচুর্য) দান করুন ١ 

অতঃপর তিনি টেকোর কাছে এসে বললেন, “তোমার নিকট 
প্রিয়তম জিনিস কী? সে বলল, “সুন্দর কেশ এবং এই রোগ 
দূরীভূত হওয়া---যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে।' অতঃপর 
তিনি তার মাথায় হাত ফিরালেন, যার ফলে তার (সেই রোগ) দূর 
হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর কেশ দান করা হল। (অতঃপর) তিনি 
বললেন, “তোমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ধন কোন্টা? সে বলল, 
‘গাভী ৷” সুতরাং তাকে একটি গাভিন গাই দেওয়া হল এবং তিনি 
বললেন, “আল্লাহ এতে তোমার জন্য বরকত দান করুন” 

অতঃপর তিনি অন্ধের কাছে এলেন এবং বললেন, “তোমার 
নিকটে প্রিয়তম বস্তু কী?’ সে বলল, ‘এই যে, আল্লাহ তা'আলা যেন 
আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন যার দ্বারা আমি লোকেদেরকে দেখতে ۲ 
সুতরাং তিনি তার চোখে হাত ফিরালেন। ফলে আল্লাহ তাকে তার দৃষ্টি 
ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিস্তা বললেন, ‘তুমি কোন্‌ ধন সবচেয়ে পছন্দ 
কর?’ সে বলল, ‘ছাগল’ সুতরাং তাকে একটি গাভিন ছাগল দেওয়া 
হল। 
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অতঃপর 3 দু'জনের (কুষ্ঠরোগী ও টেকোর) পশু (উটনী ও 
গাভীর) পাল বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং এই অন্ধেরও ছাগলটিও বাচ্চা 
প্রসব করল। ফলে এর এক উপত্যকা ভরতি উট, এর এক 
উপত্যকা ভরতি গরু এবং এর এক উপত্যকা ভরতি ছাগল হয়ে 
গেল। 

পুনরায় ফিরিস্তা (পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর পূর্বের চেহারা ও 
আকৃতিতে) কুষ্ঠরোগীর কাছে এলেন এবং বললেন, ‘আমি মিসকীন 
মানুষ, সফরে আমার সকল পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে সবদেশে 
পৌঁছনোর জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার 
কোন উপায় নেই। সেজন্য আমি এ সত্তার নামে তোমার কাছে 
একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক দান 
করেছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে 
যাই’ সে উত্তর দিল যে, “আমার দায়িত্বে আগে থেকেই) বহু 
অধিকার ও দাবি রয়েছে।' 

(এ কথা শুনে) ফিরিস্তা বললেন, “তোমাকে আমার চেনা মনে 
হচ্ছে। তুমি কি কুষ্ঠরোগী ছিলে না, লোকেরা তোমাকে ঘৃণা করত? 
তুমি কি দরিদ্র ছিলে না, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ধন প্রদান 
করেছেন? সে বলল, ‘এ ধন তো আমি পিতা ও পিতামহ থেকে 
উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছি’ ফিরিস্তা বললেন, “যদি তুমি মিথ্যাবাদী 
হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন!” 
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অতঃপর তিনি তার পূর্বেকার আকার ও আকৃতিতে টেকোর 
কাছে এলেন এবং তাকেও সে কথা বললেন, যে কথা কুষ্ঠরোগীকে 
বলেছিলেন। আর টেকোও সেই জবাব দিল, যে জবাব কুষ্ঠরোগী 
দিয়েছিল। সে জন্য ফিরিস্তা তাকেও বললেন যে, ‘যদি তুমি 
মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন!” 
এসে বললেন যে, আমি একজন মিসকীন ও মুসাফির মানুষ, 
সফরের যাবতীয় পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে সবদেশে পৌঁছার 
জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার আর কোন 
উপায় নেই। সুতরাং আমি তোমার নিকট সেই সত্তার নামে একটি 
ছাগল চাচ্ছি, যিনি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন; যার দ্বারা আমি 
আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই’ সে বলল, “নিঃসন্দেহে 
আমি অন্ধ ছিলাম ١ অতঃপর আল্লাহ আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। 
(আর এই ছাগলও তাঁরই দান।) অতএব তুমি ছাগলের পাল থেকে 
যা ইচ্ছা নাও ও যা ইচ্ছা ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম! আজ তুমি 
আল্লাহ 5 অজাল্লার জন্য যা নেবে, সে ব্যাপারে আমি তোমাকে 
কোন কষ্ট বা বাধা দেব না’ এ কথা শুনে ফিরিণ্তা বললেন, “তুমি 
তোমার মাল তোমার কাছে রাখ নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে পরীক্ষা 
করা হল (যাতে তুমি কৃতকার্য হলে)। ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমার 
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প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার 59/89 প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন।”* 
رضي الله عنه عن الك يله قَالَ:‎ ১ بن‎ 95 এ Bf SE ۷ 
SLL 2৬০৩০ 45501 ০৩৬ (১০০ 4478 95 ৬2 AO 
৩০৫৯০ 39১8৮20০০04) 3০ 
৭/৬৭। শাদ্দাদ ইবন আওস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সে ব্যক্তি জ্ঞান- 
বুদ্ধিসম্পন্ন, যে তার নিজের আত্মপর্যালোচনা করে এবং মৃত্যু পরবর্তী 
জীবনের জন্য (নেক) আমল করে। আর এ লোক দুর্বল যে স্বীয় 
প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আবার আল্লাহর কাছে অবাস্তব আশা পোষণ 
করে।” 


১৯ 82) الله کا‎ ০৯) رضي اللہ عنه» قال : قال‎ টে ৪3১০ ANJA 
es حديث حسن رواه الترمذي‎ EST GSS ِسُلام المَره‎ 


€ সহীহুল বুখারী ৩৪৬৪, মুসলিম ২৯৬৪ 

% হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান কিন্তু আসলে হাদীসটি দুর্বল। 
হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী ছাড়াও ইমাম আহমাদ, হাকিম ও ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির 
কোন সূত্ৰই দুর্বল বর্ণনাকারী হতে মুক্ত নয়। মুসনাদু আহমাদে বর্ণিত সুত্রে আবু TF ইবনু আবী 
মারইয়াম নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : ... তার হাদীস দ্বারা 
দলীল গ্রহণ করা যায় না ...। ইবনু হাজার বলেন : তিনি দুর্বল। তার বাড়িতে চুরি সংঘটিত 
হওয়ার পর থেকে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল ١ [“সিলসিলা য'ঈফা” গ্রন্থের (২১১০) নম্বর হাদীসে 
তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে]। এছাড়া আরো অনেকেই তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর 
অন্য সূত্রে ইবরাহীম ইবনু আমর ইবনে বাক্‌র সাকসাকী রয়েছেন যাকে দারাকুতনী মাতরূক আখ্যা 
দিয়েছেন আর ইবনু হিববান তার সম্পর্কে বলেছেন : তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বানোয়াট বহু 
কিছু বর্ণনা করেছেন। তার পিতাও কিছুই না। [বিস্তারিত দেখুন “সিলসিলা য'ঈফা” (৫৩১৯)] 
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৮/৬৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
সৌন্দর্য (অর্থাৎ তার উত্তম মুসলিম হওয়ার একটি চিহ্ন) হল অনর্থক 
(কথা ও কাজ) বর্জন করা ।”*৬ (হাসান হাদীস, তিরমিযী প্রমুখ) 
29520100338 رضي الله عنه عن الك كل قال:‎ FEL عن‎ ۹ 

صَرَبَ lll‏ أبو ১১১‏ وغيره. | 

৯/৬৯। উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন: “কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে কি 
জন্য প্রহার করেছে তা নিয়ে (যথাযথ কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্য কারও 
পক্ষ থেকে) প্রশ্ন করা যাবে না।” (কারণ এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার 
প্রাইভেসী লঙ্ঘন হয়) আবু দাউদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এটি বর্ণনা 
করেছেন। আবু দাউদ ও ইবনু মাজাহ ।** 


% তিরমিযী ২৩১৭, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৬। 

° আমি (আলবানী) বলছিঃ এ হাদীসের সনদ দুর্বল। এ সম্পর্কে আমি “ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থে 
(২০৩৪) বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হাদীসটিকে আবু দাউদ (২১৪৭), নাসায়ী “আলকুবরা” গ্রন্থে, 
ইবনু মাজাহ্‌ (১৯৮৬), TENA ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান 
মাসলামীর কারণে হাদীসটি দুর্বল। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেনঃ তাকে শুধুমাত্র এ হাদীসেই 
চেনা যায়। তার থেকে শুধুমাত্র দাউদ ইবনু আব্দিল্লাহ্‌ আওদী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর 
শাইখ আহমাদ শাকের “মুসনাদু আহমাদ” এর টাকায় দাউদ ইবনু আবিল্লাহ্‌ আওদীকে দুর্বল 
আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ দুর্বল হচ্ছেন দাউদ ইবনু ইয়াধীদ আওদী, যিনি এ 
সনদে নেই। 
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SHALL -٦ 
পরিচ্ছেদ - ৬ : আল্লাহভীতি ও সংযমশীলতা 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
[Net عمران:‎ 00] 05 ES اف 1554 الله‎ 2 
অর্থাৎ “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর।” 
(সুরা আলে ইমরান ১০২ আয়াত) 
উক্ত আয়াতে যথার্থভাবে ভয় করার ব্যাখ্যা রয়েছে এই আয়াতে; 
তিনি বলেন, 
]17 الله 55215 4 [العغابن:‎ ১65 
অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর।” (সুরা 579739 ১৬ 
আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
۶ا‎ ibs JUL 91555 0 الذيق‎ পতি) 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা 
বল৷” (সূরা আহযাব ৭০ আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেন, 
[الطلاق:‎ ১০৩ حَيْتُ لا‎ ৬৪855 © ও A GE কও ومن‎ 
14 
অর্থাৎ “আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার 


নিস্কৃতির পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে 
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রুযী দান করবেন।” (সুরা ভালাক ২-৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
০৪ ১8০6 3 لُڪ‎ ৩৪৪ ঝা সি এ জনা ভি 
]25 [الانفال:‎ 4 © ৮৪৭ JT ১১ 47 নিন 2495 
অর্থাৎ “যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি 
তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ 
মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ 
অতিশয় অনুগ্রহশীল।” (সুরা আনফাল ২৯ আয়াত) 
আল্লাহভীতি, সংযমশীলতা ও তাক্কওয়া-পরহেযগারীর গুরুত্ব 
সম্বন্ধে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। 
এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ- 
2 قِيلَ: يَا رَسُولَ الله م‎ : di رضي الله عنه؛‎ ৪১০৬৪ ۷٣/۱ 
الله 1 الله‎ & Lyd) I ALS 15 عَنْ‎ A فَقَالُوا:‎ 12১53 قَال:‎ 
العَرَب‎ ১৩০ «قَعَنْ‎ 3৬ 4৫1003155০০ لَيْسَ‎ : 19 1১4৯ الله ابن‎ ol 
الإسلام إ إذا فَقُهُواا. 825 عَليه‎ ৪১১৬০ الْجَاهِليّة‎ ৪১৩ 3903 
১/৭০। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হল যে, “হে আল্লাহর 
রাসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে?’ তিনি বললেন, 
“তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে আল্লাহ-ভীরু।” অতঃপর তাঁরা 
(সাহাবীরা) বললেন, “এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি 
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না। তিনি বললেন, “তাহলে ইউসুফ (সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি), 
যিনি স্বয়ং আল্লাহর নবী, তাঁর পিতা নবী, পিতামহও নবী এবং 
প্রপিতামহও নবী ও আল্লাহর বন্ধু।” তাঁরা বললেন, “এটাও আমাদের 
প্রশ্ন নয়’ তিনি বললেন, “তাহলে তোমরা কি আমাকে আরবের 
বংশাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? (তবে শোনো!) তাদের মধ্যে যারা 
জাহেলী যুগে ভাল, তারা ইসলামেও ভাল; যদি দ্বীনী জ্ঞান রাখে ।”১* 
এ (19:06 জু الكو‎ ৩০ رضي الله عنه‎ )১৬। ১০০৪ ۸ 
449১5194913 ৩৫ بي إسرائيل‎ 28 ৫9১1০4901৮8 
২/৭১। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নিশ্চয় দুনিয়া মধুর ও সবুজ 
(সুন্দর আকর্ষণীয়)। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এর প্রতিনিধি 
নিয়োজিত করে দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ করছ? অতএব 
তোমরা (যদি সফলকাম হতে চাও তাহলে) দুনিয়ার ধোঁকা থেকে 
বাঁচ এবং নারীর (ফিৎনা থেকে) বাঁচ। কারণ, বানী 837+ 
সর্বপ্রথম ফিৎনা নারীকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল।”*১ 


7۳ عن ابن مَسعُودٍ رضي الله عنه : أنَّ الى SE YE‏ يَقُولُ: 91280 


% সহীহুল বুখারী ৩৩৫৩, ৩৩৭৪, ৩৩৮৩, ৩৪৯০, ৪৬৮৯, মুসলিম ২৩৭৮, আবূ দাউদ ৪৮৭২, 
আহমাদ ৭৪৪৪,৭৪৯০, ৮৮৩৬, মুওয়ান্তা মালেক ১৮৬৪ 
° মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনু মাজাহ ৪০০০, আহমাদ ১০৭৫৯, ১০৭৮৫, ১১০৩৪, ১১১৯৩ 
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চল‏ الهُدَىء 4৯ SLAG বক?‏ رواه مسلم 
৩/৭২। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো'আ করতেন, ‘আল্লাহুম্মা ইন্নী‏ 
আসআলুকাল হুদা TT, অলআফা-ফা অলগিনা।' অর্থাৎ হে‏ 
আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে সৎপথ, তাকওয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা‏ 
ও অভাবশূন্যতা প্রার্থনা করছি ।“*‏ 
GH ০৪5৪ ৮15‏ بي GUN SE‏ رضي اللہ عنہ؛ ৬৯:৫৬‏ 
০৯‏ اللہ كَل يقول: «مَنْ 9৪ ELS‏ 2 ری 50৬ 5 এ এটা‏ 
(SHEA‏ رواه مسلم 
৪/৭৩ । আবু AF আদী ইবনে হাতেম ত্বাই রাদিয়াল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (এ কথা) বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি কোনো‏ 
বিষয়ের উপর কসম খাবে অতঃপর তার চেয়ে বেশী আল্লাহর‏ 
করা ।””‏ 
٥‏ عَنْ أي ৩০০ Ll‏ بن عجلان الباهلح رضي الله I ০০০‏ : 
سَمِعتُ ৫১০‏ اللہ يكل LEE‏ في حجة الوداع كَقَالَ: افوا الله les‏ 


? মুসলিম ২৭২১, তিরমিযী ৩৪৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৩২, আহমাদ ৩৬৮৪, ৩৮৯৪, ৩৯৪০ 
”! মুসলিম ১৬৫১, নাসায়ী ৩৭৮৫, ৩৭৮৬, ৩৭৮৭, ইবনু মাজাহ ২১০৮, আহমাদ ১৭৭৮৭, ১৭৭৯৩, 
দারেমী ২৩৪৫ 
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a 
ر‎ 


نْسَكُمْ؛ وَصُومُوا َهْرَكُمْ 221943০7৮৮6 ৭ম ১৫৪‏ 
CESS‏ رواه الترمذي ৬২০৩ : ৩39‏ حسن صحیح) 

৫/৭৪। আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন যে, আমি বিদায় 
হজ্জের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভাষণ 
দিতে শুনেছি, “তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, তোমাদের 
পাঁচ ওয়াক্তের (ফরয) নামায পড়, তোমাদের রমযান মাসের রোযা 
রাখ, তোমাদের মালের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের নেতা ও 
শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য কর (যদি তাদের আদেশ শরীয়ত বিরোধী না 
হয়), তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে ।”*২ 


এও এও ৩৩ -۷ 
পরিচ্ছেদ - ৭: দৃঢ়-প্রত্যয় ও (আল্লাহর প্রতি) ভরসা 
মহান আল্লাহ বলেন, 
CRE SE BLES AE 822 823 
[الاحزاب: ؟؟]‎ © ৩2১39 وَمَا وَادَهُمْ ِل إيمنتا‎ 255 
অর্থাৎ “বিশ্বাসীরা যখন শত্রুবাহিনীকে দেখল তখন ওরা বলে 
উঠল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তো আমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই 
দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। এতে তো 


72 তিরমিযী ৬১৬, আহমাদ ২১৬৫৭, ২১৭৫৫, (তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ) 
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তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল ৷” (সুরা আহযাব ২২ আয়াত) 
তিনি অন্যত্রে বলেন, 
32115952550 LS معو‎ ও لتاس‎ ও قال لهم الاس‎ Sl (١ 
لع‎ ০5 এ شرب‎ সিডি 6 الک ل‎ এ ا عه‎ 
[Vt avr [ال عمران:‎ ৪৯৪৪০ ذو فَضْلِ‎ এ af ৩০৯) 9 Be 
অর্থাৎ “যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে 
লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু 
এ (কথা) তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, 
আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। 
তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন 
অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হন তারা 
তারই অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল ৷” (সূরা আলে 
ইমরান ১৭৩-১৭৪ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[ov [الفرقان:‎ ০৮৩ لا‎ SHS عَلَ‎ B53 
অর্থাৎ “তুমি তাঁর উপর নির্ভর কর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু 
নেই ৷” (সূরা ফুরকান ৫৮আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[১৮৯1] ৩১০ BED এরম ৬) 
অর্থাৎ “মুমিনদের উচিত, কেবল আল্লাহর উপরই নির্ভর করা ।” 
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(সুরা ইবাহীম ১১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[১০৭ زال عمران:‎ 404 BS ৩০০৮9) 
অর্থাৎ “তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর 
কর। (নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর উপর নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন 1)” 
(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত) 
আরো আল্লাহ বলেন, 


অর্থাৎ “যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে তার জন্য তিনিই 
যথেষ্ট হবেন।” (সূরা ভালাক ৩ আয়াত) 
১4895 LE ESB EL وَجلَٹ‎ এস 5519 জা ৩০৮৩৫) 
[الانفال: ؟]‎ ) 0৩৫54 Fs COLES 
অর্থাৎ “বিশ্বাসী (মুমিন) তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে 
স্মরণ করার সময় ভীত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট 
পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং 
একীন (TFA) ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা)র 
গুরুত্ব সম্বন্ধে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। এ মর্মের হাদীসসমূহ 
নিন্নরূপঃ- 
০৪০০) : الله‎ 452 TE: IE UGE MGS ০০৩৩ عن ابن‎ ۱ 
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39342199291 255 99 ৭4৮25 الي‎ ৩2 ৭5 عل‎ 
فقيل لي : هدا مُوسَى‎ ও رع ي س عَظیم فت‎ sl لس‎ 
فقيلٌ لي : انْظْرَإِلَ‎ ১০১১০] ০০৪৩ Sl ৩750 ১১4০৪ 
ألفاً‎ ৫৯4০2 হা فقيل لي‎ 1556 36519 ESN GAN 
الاس‎ ০৮৩৬ 55555 ০৪৪ 04515 ولا‎ ৩০০০৪ পক ৩9৬৭৪ 
১8557155069 ولا‎ ৬৩৯5৪ ৪13535৬৪473 
دوا في الإسلاع فَلَمْ‎ ন HE : وَقال بعْضهُمْ‎ HE صَحبوا رسولّ الله‎ গর 
1:05 এ الله‎ ৩৮৪ ৮৩ رج‎ - 255195৬5১1৯ 
35558535387 ৭ الَِينَ‎ hr فقال:‎ ১১৩0৭ فيه‎ ০১৮৪ ওক 
ও اذغ الله‎ : ৩ ابن محصنء‎ 8৪৪৬ AFTER 7349 3552 
ডা اذغ الله‎ I IE 6 145 ৩) HIE مِنْهُمُ‎ SAF 
بها 42562 882 عليه‎ DEL مِنْهُمٍْ فَقَال:‎ 

১/৭৫। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে 
কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর 
সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর 
সাথে কেউ নেই। ইতোমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে 
পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু 
আমাকে বলা হল যে, ‘এটি হল মুসা ও তাঁর উম্মতের জামাআত। 
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কিন্তু আপনি অন্য দিগন্তে তাকান। অতঃপর তাকাতেই আরও 
একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম ١ আমাকে বলা হল যে, “এটি 
হল আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার 
লোক, যারা বিনা হিসাব ও বিনা আযাবে বেহেস্তে প্রবেশ করবে।” 


এ কথা বলে তিনি উঠে নিজ বাসায় প্রবেশ করলেন। এদিকে 
লোকেরা এ বেহেস্তী লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু করে 
দিল, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেস্তে প্রবেশ করবে । কেউ 
কেউ বলল, "সম্ভবতঃ এ লোকেরা হল তারা, যারা আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবা ۷ কিছু লোক বলল, ‘বরং 
সম্ভবতঃ ওরা হল তারা, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এবং 
আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি । আরো অনেকে অনেক কিছু 
বলল। কিছু পরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন, “তোমরা কি ব্যাপারে 
আলোচনা করছ?” তারা ব্যাপার খুলে বললে তিনি বললেন, “ওরা 
হল তারা, যারা ঝাড়ফুঁক করে না,” ঝাড়ফুঁক চায় না এবং কোন 
জিনিসকে অশুভ লক্ষণ মনে করে না, বরং তারা কেবল আল্লাহর 


” এ কথাটি বুখারীতে নেই। তাছাড়া জিবরীল আলাইহিস সালাম ঝাড়ফুঁক করেছেন, ঝাড়ফুঁক 
করেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ١ পক্ষান্তরে অন্য বর্ণনায় উক্ত কথার স্থলে 7 
না’ কথা এসেছে। 
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প্রতি ভরসা রাখে ।” 

এ কথা শুনে উক্কাশাহ ইবনে মিহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং 
বললেন, “(হে আল্লাহর রাসূল!) আপনি আমার জন্য দো'আ করুন, 
যেন আল্লাহ আমাকে তাদের দলভুক্ত করে দেন!” তিনি বললেন, 
“তুমি তাদের মধ্যে একজন।” অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে 
আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে দেন৷’ তিনি বললেন, “উক্কাশাহ (এ 
ব্যাপারে) তোমার অগ্রগমন করেছে ।”* 

21৯8 98 BE 48155 এ: ১৩০৩৪ hE عن ابن‎ 5 

هم ৬১০ Ll DG BG ০০ LS এ, LS‏ خَاصَمْتُ. 

১9৮০৭ SHEN Shai لآ إل إلا أك أن‎ ও ১১21 
sl, عَلَيهه وهذا لفظ مسلم واختصرہ‎ ৬০ يَمُوتُونَ). مُتََوْ‎ ০১১৪ 

২/৭৬। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, ‘আল্লাহুম্মা লাকা 
আসলামতু অবিকা আ-মানতু অআলাইকা তাওয়াক্কালতু অইলাইকা 
আনাবতু অবিকা খা-স্বামতু। আল্লাহুম্মা আউযু বিইয্যাতিকা লা ইলা- 
হা ইল্লা আন্তা আন তুছিল্লানী, আন্তাল হাইয্যুল্লাখী লা য়্যামৃত, অলজিন্ব 
অলইন্গু TGA ° অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি নিজকে তোমার নিকট 
সমর্পণ করলাম, তোমার প্রতি ঈমান আনলাম, তোমারই উপর 


74 সহীহুল বুখারী ৫৭০৫, ৩৪১০, ৫৭৫২, ৬৪৭২, ৬৫৪১, ২২০, তিরমিযী ২৪৪৬, আহমাদ ২৪৪৪ 
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ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম, 
তোমারই ক্ষমতায় (শত্রুর বিরুদ্ধে) বিবাদ করলাম। হে আল্লাহ! 
তোমার ইয্যতের অসীলায় আমি আশ্রয় চাচ্ছি---তুমি ছাড়া কেউ 
(সত্য) উপাস্য নেই---তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করো না। তুমি সেই 
চিরঞ্জীব, যে কখনো মরবে না এবং দানব ও মানবজাতি মৃত্যুবরণ 
করবে ।” 
29 الله‎ ৫45 : ৩৬ ৭ الله عَنهُمَا‎ ও te عن ابن‎ ۳ 
5016 کل جين‎ 41৬5 الگارء‎ ও Bl ال جين‎ ০99 ও ৪9 
259 الله‎ ০০ : وَقلوا‎ USL 9% ০৯০৩ جمعوا لَكُمْ‎ ও الاس‎ 
: 4 4০৩ رضي الله‎ ০৪৩৩ ابن‎ ১৪ رواه البخاريء وفي رواية لَه‎ এ 
ISBN في التار : حي الله‎ Bl آخِرَ 2818 ل جين‎ SE 
৩/৭৭। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন যে, “হাসবুনাল্লাহু অনি"মাল অকীল” কথাটি ইব্রাহীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন, যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ 
করা হয়েছিল। এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি 
তখন বলেছিলেন যখন লোকেরা বলেছিল যে, 'কাফের) লোকেরা 
ভয় ٭٭‎ ۷ কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দিল এবং তারা 


” সহীহুল বুখারী ৭৩৮৩, মুসলিম ২৭১৮, আহমাদ ২৭৪৩, (বুখারী-মুসলিম, এই শব্দগুলো মুসলিমের | 
ইমাম বুখারী (রহঃ) এটিকে সং[[প্তভাবে বর্ণনা করেছেন।) 
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বলল, “হাসবুনাল্লাহ্‌ অনি“মাল অকীল।” অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের 
জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। (বুখারী) অন্য এক 
বর্ণনায় ইবনে আব্বাস বলেন, আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় ইব্রাহীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ কথা ছিল, “হাসবিয়াল্লাহ 
অনি'মাল অকীল।”৭৬ 
2123) 06 كل‎ এ رضي الله عنه؛ عن‎ ER ও SE ٤ 
ام 822 مغل 5 17501 )22 مسلم‎ 1 
৪/৭৮। আবু হুরাইরাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “জান্নাতে এমন লোক প্রবেশ 
করবে, যাদের অন্তর হবে পাখীর অন্তরের মত।” ৭ 
* কারো নিকট এর অর্থ হল এই যে, তারা পাখীর মত আল্লাহর 
উপর নির্ভরশীল হবে। আর অনেকের নিকট এর অর্থ এই যে, 
(পাখীর অন্তরের মত) তাদের অন্তর নরম হবে। 


دام .عام م 


55548 قبل‎ SALVE Hf: عن جَابِرٍ رضي الله عنه‎ ٥ 
4৮5 3 في 2 كثير الاه‎ DEN 8১ Hire ول الله 85 َمل‎ 
اللہ يه تحت سَمرَة‎ 125 ৫5 এ 3855 الاش‎ ৩595 4 الله‎ 
قَقَالَ:‎ ৫০ عند‎ br ৬,০১৯ الله‎ ds 3 42) Es يها سَيقَةُ‎ EE 
১2:৫৬ ০৯ وَهْوَ في‎ ৬১৪০ 5৩ 9) سَيفِي‎ EF BFS هَدَا‎ ও 


? সহীহুল বুখারী ৪৫৬৩, ৪৫৬৪ 
” মুসলিম ২৮৪০, আহমাদ ৮১৮২ 
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وفي رواية قال جَابِرٌ : كُنَا مَعَ 0৯5‏ الله يله بدَاتِ الرقاج এর‏ عل 
০৮০ BSG Tl চক‏ الله BE‏ فجاء ৩‏ مِنَ المشركين ১৮০৯‏ 
الله 457৬ 8084৬ SE‏ فَقَالَ: ৩৬‏ ؟ قَالَ: LS: JES‏ يَمْتَعْكَ 
می ؟ قَالّ: «الله». 


47৮5 3 27852‏ ری للح و 28৫.‏ و 
يَمْتَعْكَ مني ؟ قلت : الله - ثلاثا» وَل 3 وَجَلْسَ . متمق ০৩‏ 


فی رِوَايَة أبي ب ڪر الإسمّاعِيلٍ في صَجیجہ قال : مَنْ ০০৪‏ متي ؟قَال: 
KEL: IE (40)‏ السیف مِنْ يد SEL‏ رسولُ اللہ 4 LAAN‏ فَقَالَ: ١مَنْ‏ 
এ‏ مني IG. TS ৩৪০ 264৫‏ 01358 لا )319 الله 3 
رَسُول اللہ iol ভু? থে : Jee‏ أن لا এ‏ وَل أَكُونَ قوم 
SS 29‏ سَبِيلَهُ dg এ‏ فَقَالَ: 95০৫০ ৩৪৫৬‏ الگایں۔ 
৫/৭৯। জাবের রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে নাজদের (বর্তমানে রিয়াদ‏ 
অঞ্চল) দিকে জিহাদে রওনা হলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাড়ী) ফিরতে লাগলেন, তখন তিনিও তাঁর‏ 
সঙ্গে ফিরলেন। (রাস্তায়) প্রচুর কাঁটাগাছ ভরা এক উপত্যকায় তাঁদের‏ 
দুপুরের বিশ্রাম নেওয়ার সময় হল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিশ্রামের জন্য) নেমে পড়লেন এবং‏ 
(সাহাবীগণও) গাছের ছায়ার খোঁজে তাঁরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন।‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাবলার গাছের‏ 
নীচে অবতরণ করলেন এবং তাতে স্বীয় তরবারি ঝুলিয়ে দিলেন,‏ 
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আর আমরা অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে গেলাম ۱ অতঃপর হঠাৎ (আমরা 
শুনলাম যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 
ডাকছেন। সেখানে দেখলাম যে, একজন বেদুঈন তাঁর কাছে রয়েছে। 
খুলে আমার উপর ধরে আছে। অতঃপর আমি যখন জাগলাম, তখন 
তরবারিখানি তার হাতে খুলা অবস্থায় দেখলাম। (তারপর) সে 
আমাকে বলল, “আমা হতে তোমাকে (আজ)কে বাঁচাবে? আমি 
বললাম, ‘আল্লাহ!’ এ কথা আমি তিনবার বললাম ।” তিনি তাকে 
কোন শাস্তি দিলেন না। অতঃপর তিনি বসে গেলেন। (অথবা সে 
বসে গেল ৷) GNF ও মুসলিম) 

অন্য এক বর্ণনায় আছে জাবের বলেন যে, আমরা “যাতুর 
রিকা'তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। 
অতঃপর (ফিরার সময়) যখন আমরা ঘন ছায়াবিশিষ্ট একটি গাছের 
কাছে এলাম, তখন তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
জন্য ছেড়ে দিলাম। (তিনি বিশ্রাম করতে লাগলেন।) ইতিমধ্যে 
একজন মুশরিক এল। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর তরবারি গাছে ঝুলানো ছিল। তারপর সে তা (খাপ 
থেকে) বের করে বলল, “তুমি আমাকে ভয় করছ?’ তিনি বললেন, 
“না।” সে বলল, “তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?’ তিনি 
বললেন, “আল্লাহ।” 
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আবু বাকর ইসমাঈলীর ‘সহীহ’ গ্রন্থের বর্ণনায় আছে, সে বলল, 
“আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? তিনি বললেন, “আল্লাহ ৷” 
বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারিখানি তুলে 
নিয়ে বললেন, “(এবার) তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?” 
সে বলল, ‘তুমি উত্তম তরবারিধারক হয়ে যাও’ অতঃপর তিনি 
বললেন, “তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য 
নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল?” সে বলল, “না। কিন্তু আমি 
তোমার কাছে অঙ্গীকার করছি যে, তোমার বিরুদ্ধে কখনো লড়বো 
না। আর আমি সেই সম্প্রদায়েরও সাথী হবো না, যারা তোমার 
বিরুদ্ধে লড়বে’ সুতরাং তিনি তার পথ ছেড়ে দিলেন। অতঃপর সে 
তার সঙ্গীদের নিকট এসে বলল, ‘আমি তোমাদের নিকটে সর্বোত্তম 
মানুষের কাছ থেকে এলাম +“ 
يَقُولُ: دلو‎ HE الله‎ ৫৯5 ৫০৯০৭ ৩৬ رضي الله عنه؛‎ FE عن‎ ٦ 
০35950৩150৫ ৪ KG ৬ الله‎ F SKS نڪ‎ 
بظانآارواه الترمذيء وَقال: احديث حسن).‎ 025 
৬/৮০। উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 


75 সহীহুল বুখারী ২৯১০, ২৯১৩, ৪১৩৫, ৪১৩৭, ৪১৩৯, আহমাদ ১৩৯২৫, ১৪৫১১, ১৪৭৬৮ 
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করে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত হয়ে (বাসা থেকে) বের হয় এবং 
সন্ধ্যায় উদর পূর্ণ করে (বাসায়) ফিরে 7® 

۷ عَن أبي عُتَازة البراء بن عاب رجي الله 4455 قال : قال )43815 
Yt‏ فان إا أَوَيْتَ EE DSL EAL: 5 HEIDI‏ 
এন ৬০ ৪৩৯‏ أت كهري ليك َغبَةوَرَعبَةَلَيكَ لا 
مُلجَا مَلْجَاً YG‏ مَنْجَا 5৩৪০ LT BY এ‏ الَذِي ৩3‏ ؛ 33 الي 
أَرْسَلْتَ . FE DL ৬ Eo IGG‏ الفِظرَة وَإِن ESL‏ أَصَبْتَ Ms‏ 


0 3 وفي رواية في الصحيحين» عن البراءء قَالَ : قال لی رَسُول اللہ‎ 
59541 35 ৫৮5549১24০৮ BFS مَضْحِعَكَ‎ এ 
40520 ৩০৮ SF: فو تم قال‎ HS, 
৭/৮১। বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হে অমুক! তুমি যখন বিছানায় শোবে, 
তখন (এই দো'আ) পড়, যার অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মা 
তোমাকে সঁপে দিলাম, আমার চেহারা তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, 
আমার ব্যাপার তোমাকে সঁপে দিলাম এবং আমার পিঠ তোমার 
দিকে লাগিয়ে দিলাম; তোমার (জান্নাতের) আগ্রহে ও (জাহান্নামের) 
ভয়ে ৷ তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও পরিত্রাণস্থল নেই। আমি সেই 


” তিরমিযী ২৩৪৪, ইবনু মাজাহ ৪১৬৪, আহমাদ ২০৫, ৩৭২, (তিরমিযী, হাসান) 
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কিতাবের প্রতি ঈমান আনলাম যেটি তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং সেই 
রসুলের প্রতি যাঁকে তুমি পাঠিয়েছ। (অবশেষে তিনি বলেন,) 
অতঃপর তুমি যদি সেই রাতে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে তুমি ইসলামের 
উপর মৃত্যুবরণ করবে । আর যদি তুমি সকালে ওঠ তবে, তুমি (এর) 
উপকার পাবে 17° 

বারা ইবনে আযেব থেকেই বুখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় 
আছে, তিনি বলেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “যখন তুমি (রাতে শোবার জন্য) বিছানায় যাবে, 
তখন তুমি নামাযের মত ওযু কর। তারপর ডানপাশে শুয়ে যাও 
এবং (উপরোক্ত দো'আ) পড়।” পুনরায় তিনি বললেন, “তুমি 
উপরোক্ত দো'আটি তোমার শেষ কথা কর।” (অর্থাৎ এই দো'আ 
পড়ার পর অন্য দো'আ পড়বে না বা কোন কথা বলবে না)। 

۸ عن اي ;= 3০৪‏ رضي الله عنه قَالَ : এ ৫১১‏ أَقْتَام 
المُشْرِكِينَ ৬০‏ في 2599৩‏ عل একা TdT GES ০০০)‏ 
CE 95‏ قَدَمَيهِ ৩049‏ (مَا DE‏ يا با 93১৮‏ الله 186 

৮/৮২। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন, আমি মুশরিকদের পায়ের দিকে তাকালাম যখন আমরা 


° সহীহুল বুখারী ৬৩১৩, ২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৫, ৭৪৮৮, মুসলিম ২১০, তিরমিযী ৩৩৯৪, ৩৫৭৪, আবু 
দাউদ ৫০৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৬, আহমাদ ১৮০৪৪, ১৮০৮৯, দারেমী ২৬৮৩ 
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(সওর) গুহায় (লুকিয়ে) ছিলাম এবং তারা আমাদের মাথার উপরে 
ছিল। অতঃপর আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! যদি তাদের মধ্যে 
কেউ তার পায়ের নীচে তাকায়, তবে সে আমাদেরকে দেখে 
ফেলবে’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে আবু 
বাকর! সে দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয়জন 
আল্লাহ।”* 
95১৪6550158 কু الي‎ এ: رض الله عنها‎ ঠা عن‎ ۹ 
HI Sia لله إن عو‎ এ ৩ ايشم الله‎ :08 
صحيح رواه أبو داود‎ ৬০০ TE চলা ا‎ BLS َء أو ألم‎ 
حسن‎ ৬৯০৩ الترمذي:‎ IE. والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحةٍ‎ 
صحيحاوهذا لفظ ابي داود‎ 
৯/৮৩। উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাড়ি থেকে বের হতেন, তখন 
(এই দো'আ) বলতেন---যার অর্থ, আল্লাহর নাম নিয়ে (বের হলাম), 
আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি 
তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি ভ্রষ্ট হই বা আমাকে ভ্রষ্ট 
করা হয়, আমার পদশ্থলন হয় বা পদস্থলন করানো হয়, আমি 
অত্যাচারী হই অথবা অত্যাচারিত হই অথবা আমি ۹15 করি অথবা 


51 সহীহুল বুখারী ৩৬৫৩, ৩৯২২, ৪৬৬৩, মুসলিম ২৩৮১, তিরমিযী ৩০৯৬, আহমাদ ১২ 
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আমার প্রতি মূর্খামি করা হয়---এসব থেকে। ** 
৩ ১০) : عن انس رضي الله عنه؛ قال : قال رَسُول الله‎ 6٠ 
اللہ وَلا حَولَ وَلا 9155 باللّهء‎ BE EEG يسم الله‎ : - এ 8৪60 Bl: 
১০০১১৯92895 عَنْهُ‎ 993545855৩৫) هُدِيت‎ : I এ 
- dg: ৯১৮১) والنسائی وغيرهم . وَقالٌ الترمذي: احدیث حسن»‎ 
وَكُفِي 359 ؟»‎ GS آخَر: گیٹ لَك برجل‎ 92 BELT: يعني‎ 
১০/৮৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি সবীয় গৃহ থেকে 
বের হওয়ার সময় বলে, “বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অলা 
হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ (অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা 
করলাম। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপ থেকে ফিরা এবং পুণ্য করা 
সম্ভব নয়।) তাকে বলা হয়, “তোমাকে সঠিক পথ দেওয়া হল, 
তোমাকে যথেষ্টতা দান করা হল এবং তোমাকে বাঁচিয়ে নেওয়া 
হল’ আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়।” (আবু দাউদ, 
তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ) তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আবু 
দাউদ এই শব্দগুলি বাড়তি বর্ণনা করেছেন, “ফলে শয়তান অন্য 
শয়তানকে বলে যে, “এ ব্যক্তির উপর তোমার কিরূপে কর্তৃত্ব চলবে, 
যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যাকে যথেষ্টতা দান করা 


° তিরমিযী ৩৪২৭, আবূ দাউদ ৫০৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৮৮৪, আহমাদ ২৬০৭৬ 
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۷٦ থেকে বাঁচানো 7‏ ۷ء" 

66/١‏ وَعَن الى رضي الله عنه» ৩৫: JE‏ أَحَوانٍ ১৪০৫‏ الى كله 
১০138‏ 33 الى ১৪৭9 YE‏ ترف 65৬‏ المُحْتَرِفُ EE‏ 

J‏ الَعَلَّكَ S55‏ با رواه الترمذي بإسناد صحيج عَلّ شر مسلم 

১১/৮৫। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের মধ্যে একজন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (দ্বীন শিক্ষার জন্য) 
আসত এবং আর একজন হাতের কোন কাজ করে উপার্জন করত। 
অতঃপর উপার্জনশীল (ভাইটা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর কাছে তার (শিক্ষার্থী) ভাইয়ের (কাজ না করার) অভিযোগ 
করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “সম্ভবতঃ 
তোমাকে তার কারণেই রুষী দেওয়া হচ্ছে।”** 


۸- باب الإسْتَقَامَةٍ 
পরিচ্ছেদ - ৮ : দ্বীনে অটল থাকার গুরুত্ব‏ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন,‏ 
[6:১৯] এপ (৬)‏ 
অর্থাৎ “সুতরাং তুমি যেরূপ আদিষ্ট হয়েছ সেইরূপ সুদৃঢ় থাক ৷”‏ 


* তিরমিযী ৩৪২৬, আবু দাউদ ৫০৯৫ 
» তিরমিযী ২৩৪৫, (ইমাম তিরমিযী এটিকে বিশুদ্ধ সূত্রে মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণনা করেছেন |) 
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(সূরা হুদ ১১২ আয়াত) 

তিনি আরোও বলেন, 
355৬ الملتيكة ألا‎ ৪০ JIE ETS الله‎ ও) الوأ‎ Sd إن‎ ( 
ঠক فى‎ ০4782 © وغذون‎ ৫4 জা ابروا با ئة‎ 558 


[ve ٠۰ [فصلت:‎ ) © m2) ১৯৯৮ ৬৪ 
অর্থাৎ “নিশ্চয় যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌’ তারপর 
তাতে অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় (এবং 
বলে), “তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে 
যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। 
ইহকালে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং পরকালেও; সেখানে তোমাদের 
জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাঙ্জা 
কর। চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লার পক্ষ হতে এ হবে 
আপ্যায়ন’ ৷” (সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩০-৩২ আয়াত) 
তিনি অন্যত্রে বলেন, 
© 355 15 ولا‎ তি ڪوف‎ ১51৮7 BT ربکا‎ 1G Sl إِنَّ‎ ( 
فِيهًا جَڑَآءٗ ہنا كائوأ يَعْمَلُونَ © [الاحقاف:‎ জেড হা ০০৪০ DS 
[3৮৫1 
অর্থাৎ “নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ অতঃপর 
এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা 
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দুঃখিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তারা 
চিরস্থায়ী হবে, এটাই তাদের কর্মফল ৷” (সুরা আহরাফ ১৩-১৪ আয়াত) 
بن بد الله رضي الله عنہ‎ 92৮০8৮১6055 عَمْروء‎ ৪৪5৪৭ 
لي في الإسلام قول ل سال عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ . قَالَ:‎ 584৯১৩7৩430 
استَقِمْ'۔ رواه مسلم‎ 3 48১৬ এএম: 0) 
১/৮৬। আবু আমর (মতান্তরে) আবু আমরাহ সুফিয়ান ইবনে 
আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি 
বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ইসলামের এমন 
একটি কথা বলে দিন, যে সম্পর্কে আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে 
জিজ্ঞাসা না করতে হয়। তিনি বললেন, “তুমি বল, আমি আল্লাহর 
প্রতি ঈমান আনলাম, অতঃপর (তার উপর) অনড় থাক ।”* 
«قَارِيُوا‎ HE رضي اللہ عنه» قال : قال رَسُولُ الله‎ 87১ 3 وَعَنْ‎ 306 
مِنْكُمْ بعَمَلِهاكالُوا : ولا أَنْتَ یا وَسُولٌ الله ؟‎ 15193 ৩ BALES وَسَدَدُواه‎ 
إلا أنْ 955 الله 22 45 وَقَضْلٍ). رواه مسلم‎ 0199) 4 
২/৮৭। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা (হে 
মুসলিমরা!) (দ্বীনের ব্যাপারে) ভারসাম্য বজায় রাখ এবং সোজা হয়ে 
থাক। আর জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কেউই স্বীয়কর্মের দ্বারা 
(পরকালে) পরিত্রাণ পাবে না।” সাহাবীগণ বললেন, “হে আল্লাহর 


55 মুসলিম ৩৮, তিরমিযী ২৪১০, ইবনু মাজাহ ৩৯৭২, আহমাদ ১৪৯৯০, ১৮৯৩৮, দারেমী ২৭১০ 
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রাসূল! আপনিও নন?' তিনি বললেন, “আমিও নই। তবে আল্লাহ 
আমাকে তাঁর অনুগ্রহে ও দয়াতে ঢেকে রেখেছেন 1 

* আলেমগণ বলেন, 'স্তিকামাত' বা আল্লাহর দ্বীনে অটল 
থাকার অর্থ হলঃ সর্ব কাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর আনুগত্য করা। 
এটি একটি ব্যাপকার্থবোধক শব্দ। এটি হল সর্ব কাজের জন্য সুন্দর 
নীতি । আর আল্লাহই তওফীকদাতা | 


54 98 ১০: باب في 02ھ الله‎ ۹ 
০9 وَدَ تهذِیبها‎ ll 7:25 و‎ ০৯১10 الآخرَة‎ 09১9 
Et) کل‎ 
পরিচ্ছেদ - ৯: আল্লাহ তা'আলার বিশাল সৃষ্টিজগৎ, 
পৃথিবীর ধ্বংস, পরকালের ভয়াবহতা এবং ইহ- 
শুদ্ধীকরণ এবং তাকে আল্লাহর দ্বীনে অটল রাখার 
ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার গুরুত্ব 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[5১:৩০] 41545 0 5245 5 توما يله‎ ০০9 ০৮90) 
* সহীহুল বুখারী ৫৬৭৩, ৩৯,৬৪৬৩, মুসলিম ২৮১৬, নাসায়ী ৫০২৩, ইবনু মাজাহ ৪২০১, আহমাদ 


৭১৬২, ৭৪৩০, ৭৫৩৩ 
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অর্থাৎ “বল, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি : 
তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'জন করে অথবা একা একা দাঁড়াও 
এবং চিন্তা করে দেখ।” (সুরা সাবা ৪৬ আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেছেন, 
এ ہت‎ ৩ এ; J del الس‎ ৩%ন 95 8৪1 
ডা ও SEG 18৮4 ৫9 3585 الله قيا‎ SS ين‎ একা © 
٠۹۰ [ال عمران:‎ ) ৫৮45 ১৮21 ওকি ربا مَا‎ RN لسوت‎ 
[৭৭ 
অর্থাৎ “নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও 
দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা 
দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমগুলী ও 
পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে,) ‘হে আমাদের 
প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র’ ৷” (সূরা আলে 
ইমরান ১৯০ -১৯১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
01709 کن زفقت‎ Cd © EAS HS YN ينظ 59583 إلى‎ NG ( 
BL سُطِحَت © فَدَكْرْإِنَّمَآ أنت‎ LS BN IG © ৩০৪ گیف‎ JUS 
]؟١‎ ١۱۷ [الغاشية:‎ > © 
অর্থাৎ “তবে কি তারা উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে 
ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে 
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উর্ধ্বে উত্তোলন করা হয়েছে? এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে 

ওটাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং ভূতলের দিকে যে, কিভাবে 

ওটাকে সমতল করা হয়েছে? অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক; 

তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র।” (সুরা গাশিয়াহ ১৭-২১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 

0٠١ [حمد:‎ 9১8 কত فى‎ bs BY 

অর্থাৎ “তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে দেখত (যে, 

তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে।)” (সূরা মুহাম্মাদ ১০ আয়াত) 


29314155553 0-٠ 
পরিচ্ছেদ -১০ : শুভকাজে প্রতিযোগিতা ও শীঘ্র করা এবং 
পুণ্যকামীকে পুণ্যের প্রতি তৎপরতার সাথে নির্দ্বিধায় 
সম্পাদন করতে উৎসাহিত করা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[)5/ فَاسكَبفُوأ اليرت [البقرة:‎ 
অর্থাৎ এতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। (সূরা বাকারাহ 
১৪৮ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 
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ভা BN ৩৪০ عَرْضْها‎ ফু LS ৩৪০ 19৩5০ 
[rr ہ [ال عمران:‎ © El 
অর্থাৎ “তোমরা প্রতিযোগিতা روچ‎ কর, তোমাদের 
প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেস্তের জন্য, যার প্রস্থ 
আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা 
হয়েছে।” (সুরা আলে ইমরান ১৩৩ আয়াত) 
এ বিষয়ে হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ- 
159১) الله كَل قَال:‎ ৫১20 رضي الله عنه : أَنَّ‎ ৪০2০৯ عَنْ اي‎ ۸۸/۱ 
SE ৮৫০১5430৮৭০ گفظع‎ ss بالأغمال‎ 
N نويا رضي ۲ا ے‎ 
১/৮৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তোমরা অন্ধকার 
রাতের টুকরোসমূহের মত (যা একটার পর একটা আসতে থাকে 
এমন) ফিত্বাীসমূহ আসার পূর্বে নেকীর কাজ দ্রুত করে ফেল মানুষ 
সে সময়ে সকালে মুমিন থাকবে এবং সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে 
অথবা সন্ধ্যায় মু'মিন থাকবে এবং সকালে কাফের হয়ে যাবে। 


SEAN‏ اوغا %£ بن ৬১‏ رضي اللہ عنه» قال dale:‏ وَرَاء 


°7 মুসলিম ১১৮, তিরমিযী ২১৯৫, আহমাদ ৭৯৭০, ৮৬৩১, ৮৮২৯ 
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التي يي بالسَدينَة ১০৪০৭54৬০০০‏ الگا إلى بعْضٍ 
SUS GS‏ 626 الئاس مِنْ Sl এ 4156 4০৮০‏ عَجبُوا مِنْ 
০০৪০‏ قال : ৬ ভিড ৬০৫9)‏ تبر 55( ও ৬৯০৫৩‏ بسني EAL‏ 
445০৪‏ رواه البخاري | 

وفي رواية له: «گنث AB LAS‏ برا مِنَ | فُگرهٿ أن এব‏ 

২/৮৯। আবূ সিরওয়াআহ 3۹ ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
পিছনে মদীনায় আসরের নামায পড়লাম। অতঃপর সালাম ফিরে 
তিনি অতি শীঘ্ব দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর লোকদের গর্দান টপকে 
তাঁর কোন এক স্ত্রীর কামরায় চলে গেলেন। লোকেরা তাঁর শীপ্বতা 
দেখে ঘাবড়ে গেল। অতঃপর তিনি বের হয়ে এলেন; দেখলেন 
লোকেরা তাঁর শীপ্বতার কারণে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। তিনি বললেন, 
“(নামাযে) আমার মনে পড়ল যে, (বাড়ীতে সোনা অথবা চাঁদির) 
একটি টুকরা রয়ে গেছে। আমি চাইলাম না যে, তা আমাকে আল্লাহর 
স্মরণে বাধা দেবে। যার জন্য আমি (দ্রুত বাড়ীতে গিয়ে) তা বন্টন 
করার আদেশ দিলাম ।” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আমি বাড়ীতে সাদকার একটি স্বর্ণখণ্ড 
ছেড়ে এসেছিলাম। অতঃপর আমি তা রাতে নিজ গৃহে রাখা পছন্দ 
করলাম ٣ 


৪ সহীহুল বুখারী ৮৫১, ১২২১, ১৪৩০, ৬২৭৫, নাসায়ী ১৩৬৫, আহমাদ ১৫৭১৮, ১৮৯৩৩ 
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LES ل‎ SY عن 3 رضي الله عنه؛ قال : قال رَجل‎ ۳ 
تَمَرَاتِ حُنَّ في 32553 حى‎ HE এর اتا ؟ قال: «في‎ SE ES) 
5০ SE 
৩/৯০। জাবের রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, উহুদ যুদ্ধের 
দিন এক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, 
‘আপনি বলুন! আমি যদি (কাফেরদের হাতে) মারা যাই, তাহলে 
আমি কোথায় যাব?’ তিনি বললেন, “জান্নাতে ।” এ কথা শোনামাত্র 
তিনি তাঁর হাতের খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর 
(কাফেরদের সাথে) যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন ۶ 

: 5 এ رضي اللہ عنه؛ قَالَ : جَاءَ 420 1 الى‎ i عن اي‎ ٤ 
1০৫০৪ BB SIGS Sh এও AT EET এ ا رسول اللہ أي‎ 
14 ১9৬) EB LAD ০৯515) ৫ وَل ثمهل‎ 0 0235 28801 8৪ 


ন 


425 مُتَمَقْ‎ 49১৩ ৩৫ وقد‎ এ SIU; 

৪/৯১। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে 
এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! কোন্‌ সাদকাহ নেকীর দিক দিয়ে 
বড়?' তিনি বললেন, “তোমার সে সময়ের সাদকাহ করা (বৃহত্তম 
নেকীর কাজ) যখন তুমি সুস্থ থাকবে, মালের লোভ অন্তরে থাকবে, 


তুমি দরিদ্রতার ভয় করবে এবং ধন-দৌলতের আশা রাখবে । আর 


° সহীহুল বুখারী ৪০৪৬, মুসলিম ১৮৯৯, নাসায়ী ৩১৫৪, আহমাদ ১৩৯০২, মুওয়াত্তা মালেক 8 
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তুমি সাদকাহ করতে বিলম্ব করো না। পরিশেষে যখন তোমার প্রাণ 
কণ্ঠাগত হবে, তখন বলবে, ‘অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত। 
7 তা অমুকের (উত্তরাধিকারীর) হয়েই গেছে।”৯০ 

১১০০ ace‏ رضي الله عنه: Sl‏ )1 ل الله Sf YG‏ سَيفاً ي م 
Ap রা ১০):‏ 
ক নদ ১%: ১29)‏ القَومُء فَقَالَ أَبُودْجَانَة رضي الله عنه: bl‏ 

4৫‏ 85050 په 05 المُشْرِكِينَ . رواه مسلم 

৫/৯২। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, উহুদের দিন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানি তরবারি হাতে 
নিয়ে বললেন, ‘আমার কাছ থেকে এই তরবারি কে নেবে? 
সাহাবীগণ নিজ নিজ হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই 
বলতে লাগলেন, “আমি, আমি’ তিনি বললেন, “কে এর হক 
আদায়ের জন্য নেবে?” (এ কথা শুনে) সবাই থমকে গেলেন। 
অতঃপর আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘আমি এর হক 
আদায়ের জন্য নেব’ তারপর তিনি তা নিয়ে নিলেন এবং তার দ্বারা 
মুশরিকদের শিরোচ্ছেদ করতে থাকলেন ۰ 


৩6 ৭7‏ الات یی قوف قال এ এর:‏ رح کالہ رض الله كيه 


1 


4 


en 


তা 


% সহীহুল বুখারী ১৪১৯, ২৮৪৮, মুসলিম ১০৩২, নাসায়ী ২৫৪২, ৩৬১১ আবূ দাউদ ২৮৬৫, আহমাদ 
৭১১৯, ৭৩৫৯, ৭১১৪ 
% মুসলিম ২৪৭০, আহমাদ ১১৮২৬ 
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ও) 855 ও ৭ 260 51550 : J. مِنَ الحجّاج‎ BL SAU 
رواه البخاري‎ . 8 ১ مِنْ‎ Ka 4S এ 
৬/৯৩ ١ যুবাইর ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা 
আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর নিকটে এলাম এবং 
তাঁর কাছে হাজ্জাজের অত্যাচারের অভিযোগ করলাম ١ তিনি বললেন, 
‘তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। কারণ, এখন যে যুগ আসবে তার পরবর্তী 
যুগ ওর চেয়ে খারাপ হবে, শেষ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রভুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করবে ١ (আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন,) “এ কথা আমি 
তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে UTS 
17১3) قال:‎ BE الله‎ ৫5 ওঁ رضي اللہ عنه‎ 822৯ عن آي‎ ۷ 
4৮2 a GE LTB إلا‎ Gs سَبْعا هل‎ EY 
4০0৬৪ {EL SEES LE 555 TEM هرا أو‎ Gi se Lg 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن د‎ CAs এ 
৭/৯৪। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাতটি জিনিসের 
পূর্বেই তোমরা জলদি সব কর্ম করে ফেল। তোমরা কি অপেক্ষায় 
থাকবে যে, এমন দারিদ্র এসে যাক ইসলামের আদেশ পালন হতে 
যা বিস্মৃত রাখে? অথবা এমন ধন-দৌলত হোক যা ইসলাম 
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0 


এ بَعدَه‎ sis 
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দ্রোহিতার দিকে ধাবিত করে? অথবা এমন ব্যাধি হোক যা শরীরকে 
দুর্বল করে দেয়? অথবা এমন বার্ধক্য আসুক যা জ্ঞান বিনষ্ট করে? 
অথবা হঠাৎ মরণ এসে যাক, অদৃশ্য দুই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ 
ঘটুক অথবা কিয়ামাত এসে যাক? আর কিয়ামাত তো নিতান্তই 
বিভীষিকাময় ও তিক্ত।৯ 
یبر:‎ 65 SE عن اي هُرَیرَة رضي الله عنه: أن رَسُول الله‎ ۸ 
يديه َال ْمَرُ رضي‎ BEST MSL 8155 Gots, 
قَدَعَا‎ এ এত الإِمَارَّة إلا 9 فَتَسَاوَرتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ‎ এ الله عنه: مَا‎ 
سول اللہ كل ع ب میں ےت‎ 
টু: (০৪০৭০ قََ قف‎ sls pss BE MES fees 
الله‎ 1919 ও ৮5৪৬2 ؟ قَالَ:‎ 9৩0 08195 BE ول اللہ‎ 
এ FLA 559 Die فَعَنُوا 5 مَتَعُوا‎ BG رَُولُ الله‎ Sf; 
وحِسَابْهُمْ عل اللها. رواه مسلم‎ 
৮/৯৫। আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের দিন বললেন, 


% হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান। কিন্তু হাদীসটি হাসান নয় বরং 
দুর্বল। আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে আর এ সম্পর্কে আমি “সিলসিলাহ্‌ 
য'ঈফা” গ্রন্থে নং ১৬৬৬) ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। আমি এর কোন শাহেদ পাচ্ছি না। তিরমিযী কর্তৃক 
বর্ণিত সনদে মুহরিয ইবনু হারুন নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেনঃ 
তিনি মুনকারুল হাদীস। অন্য একটি সুত্রে এ মুহরিয না থাকলেও সেটির মধ্যে নাম উল্লেখ না করা 
এক অজ্ঞাত ব্যক্তি হতে মা“মার বর্ণনা করেছেন আর সে অজ্ঞাত ব্যক্তি মাকবৃরী হতে বর্ণনা করেছেন। 
ফলে অন্য সূত্রটিও এ মাজহুল বর্ণনাকারীর কারণে দুর্বল। 
11 



































“নিশ্চয় আমি, এই পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব যে আল্লাহ ও 
তাঁর রাসূলকে ভালবাসে আল্লাহ তা'আলা তার হাতে বিজয় দান 
করবেন” উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, ‘আমি কখনো কর্তৃত্বভার 
গ্রহণের ইচ্ছা করিনি (কিন্তু সেদিনই আমার বাসনা হল)। সুতরাং 
আমি এই আশাতে উঠে উঁচু হয়ে দাঁড়াতে থাকলাম; যেন আমাকে 
এর জন্য ডাকা হয়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আলী ইবন আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু “আনহু-কে 
ডাকলেন। তারপর তিনি তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বললেন, 
“তুমি চলতে শুরু কর এবং কোন দিকে তাকাবে না; যে পর্যন্ত না 
আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বিজয় দান করবেন।” অতঃপর আলী 
কিছু দূর গিয়ে থেমে গেলেন এবং কোন দিকে না তাকিয়ে উঁচু 
আওয়াজে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিসের জন্য 
লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব?’ তিনি বললেন, “তুমি সে পর্যন্ত যুদ্ধ 
চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত তারা এ কথার সাক্ষ্য না দেবে যে, আল্লাহ 
ছাড়া (কেউ সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল। যখন 
তারা এ কাজ করবে তখন নিঃসন্দেহে তাদের জান ও মালকে 
তোমার হাত হতে বাঁচিয়ে নেবে। কিন্তু তার অধিকারের সাথে 
(অর্থাৎ সে যদি কোন মুসলিমকে হত্যা করে, তাহলে প্রতিশোধ 
স্বরূপ তাকে হত্যা করা বৈধ হবে এবং সে যদি কারোর মাল ছিনিয়ে 
নেয় অথবা যাকাত না দেয়, তাহলে সে মাল তার কাছ থেকে আদায় 
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করা জরুরী ।) আর তাদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে ۶ 


5052501৩07৮ 
পরিচ্ছেদ -১১: মুজাহাদাহ বা দ্বীনের জন্য এবং আত্মা, 
শয়তান ও দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিরলস চেষ্টা, টানা 


পরিশ্রম ও আজীবন সংগ্রাম করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]19 [العنكبوت:‎ 
অর্থাৎ “যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই 
তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব আর আল্লাহ অবশ্যই 
সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন” (সুরা আনকাবৃত ৬৯ আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেন, 
]۹۹ [الحجر:‎ ও SE এ oS এ ৩৫০) 
অর্থাৎ “আর তোমার মৃত্য উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার 
প্রতিপালকের ইবাদত কর।” (সুরা হিজর ৯৯ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
]۸ [المزمل:‎ » © NEE 52 0859 رَبَكَ‎ SI; ys 


* মুসলিম ২৪০৫ 
153 


অর্থাৎ “সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং 
একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও” (পুরা ج۸[‎ ৮ আয়াত) 
]۷ يره © [الزلزلة:‎ FE 555 ৫05 02392 
অর্থাৎ “সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা 
দেখতে পাবে ।” (সূরা যিলযাল ৭ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 
{EES GE عند الله هْوَ‎ 23৫ َير‎ ৩৬2৫০৮৭93৪৩) 
[৭:০১] 
অর্থাৎ “তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু 
অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্টতর এবং 
পুরস্কার হিসাবে মহত্তর পাবে ।” (সূরা মুয্যাম্মিল ২০ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 
[SY بو عَلِيمٌ 4 [البقرة:‎ DEG 25৩519853৩৩) 
অর্থাৎ “আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, আল্লাহ তা 
সবিশেষ অবহিত ৷” (সূরা বাকারাহ ২৭৩ আয়াত) 
এ বিষয়ে সুবিদিত আয়াত অনেক রয়েছে। উক্ত মর্মের 
হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ- 
اللہ‎ 81) BE الله‎ 0৯: قال : قال‎ ০০ رضي اللہ‎ 87১ ي‎ ১০ AN 
88 عَبْدِي‎ OLE ৩৩ بلحب‎ এস ৪ ৪9 ৬৬১৩ ৬০৩৪ এ 
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45 بالقوافل‎ GLEE GE 06 ৩ এড এ তত حب‎ 
په ويه الي‎ 0৪3 SH তি په‎ ES كُنْتُ سَمعَهُ اي‎ Lol ڌا‎ 
3955 A বল SC 90 په‎ GT الي‎ 95 5৬৩ 
| رواه البخاري‎ এ 
১/৯৬। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, “যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, 
তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল ١ আমার বান্দা যে সমস্ত 
জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার নিকট 
প্রিয়তম জিনিস হল তা---যা আমি তার উপর ফরয করেছি। (অর্থাৎ 
পছন্দনীয়) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার 
নৈকট্য লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে লাগি। 
অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার এ কান হয়ে 
যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার এ চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে 
দেখে, তার এ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার এ পা 
হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে! আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, 
তাহলে আমি তাকে দিই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায় তাহলে 
আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই।”৯ 


% সহীহুল বুখারী ৬৫০২ 
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(আমি তার কান হয়ে যাই---- ।' 579/6 আমার সন্তুষ্টি মোতাবেক সে শোনে, 
দেখে ধরে ও চলে) 
فیما يرويه عن ريّه - عز‎ BE ان رضي الله عنه عن الي‎ 
وَإِذَا تَقَرّبَ إل ذرَاعاً‎ HEEFT شرا‎ ৫1421558190 وجل - قالّ:‎ 
رواه البخاري‎ A এ يَمشي‎ SEB ob be ES 
২/৯৭ ١ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান প্রভু হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, “যখন বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, 
তখন আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই ١ যখন সে আমার 
দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তখন আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর 
হই। আর যখন সে আমার দিকে হেটে আসে তখন আমি তার দিকে 
দৌড়ে যাই।”৯১ 
১৬০০) : قال : قال 47 سول الله‎ ULE الله‎ ৮০ ০৪৩৪ عن ابن‎ ۳ 
وَالمَرَاغٌ. رواه البخاري‎ dS: El كثيرٌ مِنَ‎ ৩4 ৩৪০ 
৩/৯৮। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “এমন দুটি 
নিয়ামত আছে, বহু মানুষ সে দুটির ব্যাপারে ধোঁকায় আছে। (তা 


% সহীহুল বুখারী ৭৫৩৬, ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫২৭, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ২৩৮৮, ৩৬০৩, ইবনু 
মাজাহ ৩৮২২, আহমাদ ৭৩৭৪, ২৭৪০৯, ৮৪৩৬ 
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হল) সুস্থতা ও অবসর ৷”** 
এল Joh كان يوم مِنَ‎ BE التبئ‎ ৩265 الله‎ 320 LSE عَنْ‎ ٤ 
ও ৩4556 359 81৫৮5 015৬ EAS َه : لِم‎ LIS ISS 5 
dE 82654১54545 STN ৮9৬ وها تلش رواقال:‎ ۷ 
৪/৯৯। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে (এত দীর্ঘ) কিয়াম করতেন যে, তাঁর পা 
দুখানি (ফুলে) ফেটে (দাগ পড়ে) যেত। একদা আমি তাঁকে বললাম, 
“হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এরূপ কাজ কেন করছেন? আল্লাহ তো 
আপনার আগের ও পিছের সমস্ত পাপ মোচন করে দিয়েছেন’ তিনি 
বললেন, “আমি কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পছন্দ করব না?”** 
১০০। মুগীরাহ ইবন শু’'বাহ কর্তৃক বুখারী-মুসলিমে অনুরূপ 
বর্ণিত হয়েছে। 
৫5515] گان 055 الله يل‎ : ELIE رضي الله عنهَاء انها‎ LSE عن‎ ٣ 
5০ SEF 455 وَجَدَ‎ এও এটি খুলতে العَشْرٌ‎ 
৫/১০১। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, ‘যখন (রমযানের 
শেষ) দশক শুরু হত, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


% সহীহুল বুখারী ৬৪১২, তিরমিধী ২৩০৪, ইবনু মাজাহ ৪১৭০, আহমাদ ২৩৩৬, ৩১৯৭, দারেমী 
২৭০৭ 
% সহীহুল বুখারী ৪৮৩৭, ১১১৮, ১১১৯, ১১৪৮, ১১৬১, ১১৬২, ১১৬৮, মুসলিম ৭৩১, ২৮২০, তিরমিযী 
৪১৮, নাসায়ী ১৬৪৮, ১৬৪৯, ১৬৫০, আবূ দাউদ ১২৬২, ১২৬৩, ১৬৪৯, ১৬৫০, ইবনু মাজাহ 
১২২৬, ১২২৭ 
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ওয়াসাল্লাম রাত জাগতেন, নিজ পরিবারকে জাগাতেন, (ইবাদতে) 
খুবই চেষ্টা করতেন এবং (এর জন্য) তিনি কোমর বেঁধে নিতেন ।”৯৯ 
৩০৯১) : ول اللہ‎ JG: JG رضي الله عنه»‎ 827৯ ১৩০ ১*/7 
৩৫ ০০০৮1 الضَّعِيفٍ وني کل خَير‎ ৩৫8০ الله مِنَ‎ এ এডি IE القوي‎ 
38৩০3719325 ৫9 بالله ولا تفج . وإن‎ Sah CUES 
13585 EES YOU Jd LS وَمَا‎ dhl God: وَلَحِنْ قُلْ‎ এর گڌا‎ 
رواه مسلم‎ 
৬/১০২। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
(দেহমনে) সবল মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা বেশী 
প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তুমি এ জিনিসে 
যত্নবান হও, যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা কর ও উৎসাহহীন হয়ো না। যদি তোমার কিছু ক্ষতি 
হয়, তাহলে এ কথা বলো না যে, ‘যদি আমি এ রকম করতাম, 
তাহলে এ রকম হত ١ বরং বলো, ‘আল্লাহর (লিখিত) ভাগ্য এবং 
তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন ।” কারণ, ‘যদি’ (শব্দ) শয়তানের 


৩৭০০৮ SHALES « قَال:‎ BE الله‎ ০৯০ তা এ ۷ 


” সহীহুল বুখারী ২০২৪, মুসলিম ১১৭৪, তিরমিযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬৩৯, আবু দাউদ ১৩৭৬, ইবনু 
মাজাহ ১৭৬৮, আহমাদ ২৩৬১১, ১২৩৮৫৬, ২৩৮৬৯ 
1০০ সহীহুল বুখারী ২৬৬৪, ইবনু মাজাহ ৭৯, ৪১৬৮, আহমাদ ৮৫৭৩, ৮৬১১ 
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৫5 


221 10610 متمق عليه 

৭/১০৩। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে এটিও বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জাহান্নামকে 
মনোলোভা জিনিসসমূহ দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং জান্নাতকে 
ঘিরে দেওয়া হয়েছে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দ্বারা ٭‎ 

‘ঘিরে দেওয়া হয়েছে’ অর্থাৎ এ জিনিস বা কর্ম জাহান্নাম বা 
জান্নাতের মাঝে পর্দাস্বরূপ, যখনই কেউ তা করবে, তখনই সে পর্দা 
ছিড়ে তাতে প্রবেশ করবে। 
بن الیمانِ رضي الله عنھماء قال : صَلَیْثُ‎ IS عبد الله‎ Gf عَنْ‎ 8 
Li. ৩০০৪ :ير‎ 4৫ EMBASSY Al 
(৯5555743012) ৫ يرگ بها د‎ : Sli کی‎ ৩৪০৩৬ :صلی‎ 
يقرأ 9526 کرای وت ین‎ SE ৩০৪ آل‎ 
العَظِيافَكَانَ‎ 30 9০০4০) فَجَعَلَ يَقُولُ:‎ SS SS 55190 شال‎ 
75244 لك‎ এক ৩৪ لله‎ 5০4 8545 সি ৪) 
(১৪:24 ৩64 এ 9 فَقَال: :سان‎ ৪০ م‎ 15525 

مِنْ ৪৩৪‏ - رواه مسلم 

৮/১০৪। আবু আব্দুল্লাহ হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন যে, আমি এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


1 সহীহুল বুখারী ৬৪৮৭, তিরমিযী ২৫৬০, নাসায়ী ৩৭৬৩, আবু দাউদ ৪৭৪৪, আহমাদ ৭৪৭৭, 
২৭৫১২, ৮৬৪৪, ৮৭২১ 
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ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে নামায পড়লাম। তিনি সুরা বাক্কারাহ পড়তে 
আরম্ভ করলেন। অতঃপর আমি মনে মনে) বললাম যে, “তিনি 
একশো আয়াত পড়ে রুকুতে যাবেন ۷ কিন্তু তিনি (তা না ক'রে) 
ক্কিরাআাত করতে থাকলেন। তারপর আমি (মনে মনে) বললাম যে, 
‘তিনি এই সুরা এক রাকাআতে সম্পন্ন করবেন; এটি পড়ে রুকু 
করবেন" কিন্তু তিনি (সূরা) নিসা আরম্ভ করলেন। তিনি তা সম্পূর্ণ 
পড়লেন 1 তারপর তিনি (সুরা) আলে ইমরান শুরু করলেন। সেটিও 
সম্পূর্ণ পড়লেন। (এত দীর্ঘ ক্রিরাআত সত্ত্বেও) তিনি ধীর শান্তভাবে 
থেমে থেমে পড়ছিলেন। যখন কোন এমন আয়াত এসে যেত, যাতে 
তাসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতার বর্ণনা) আছে, তখন তিনি (ক্িরাআত 
বন্ধ করে) তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ) পড়তেন । আর যখন প্রার্থনা 
সম্বলিত আয়াত এসে যেত, তখন প্রার্থনা করতেন। যখন আশ্রয় 
চাওয়ার আয়াত আসত, তখন আশ্রয় চাইতেন। অতঃপর তিনি রুকু 
করলেন; তাতে তিনি বলতে লাগলেন, “সুবহানা রাব্বিয়াল 'আযীম ° 
সুতরাং তাঁর রুকুও তাঁর কিয়ামের (দাড়ানোর) মত দীর্ঘ হয়ে গেল! 
অতঃপর তিনি “সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন ও (রুকু হতে 
উঠে) প্রায় রুকু সম দীর্ঘ কিয়াম করলেন। অতঃপর তিনি সাজদাহ 
করলেন এবং (সাজদায়) তিনি “সুবহানা রাবিবয়াল আ'লা’ (দীর্ঘ 
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গেলা 
এড مَعَ الك‎ ৬০০: عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال‎ ۹ 
أنْ‎ ৬৪ : سُوو ! قيل: وَمَا هَمَمْتَ په ؟ قَال‎ Pb ৬০৪ ES DIG 
৯/১০৫। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন যে, “আমি 
এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে নামায 
পড়লাম। অতঃপর তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত 
আমি খারাপ কাজের ইচ্ছা করলাম” তাঁকে প্রশ্ন করা হল যে, 
‘আপনি কি ইচ্ছা করেছিলেন? তিনি বললেন, ‘আমি ইচ্ছা 
করেছিলাম যে, আমি বসে যাই এবং (তাঁর অনুসরণ) ছেড়ে 
দিই ° 
El 68) JE BE الله‎ 1৯ عن‎ ০০০ عن ای رضي الله‎ ۲ 
এক এড أَهْلْهُ‎ 85:59 এড 9৩885 وَمَالَهُ‎ DAT: BSS 
عَليه‎ EE dlc 
১০/১০৬। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির 
সঙ্গে যায়ঃ তার আত্মীয়-স্বজন, তার মাল ও তার আমল। অতঃপর 


° মুসলিম ৭৭২, তিরমিযী ২৬২, নাসায়ী ১০০৮, ১০০৯, ১০৪৬, ১০৬৯, ১১৩৩, ১১৪৫, আবু দাউদ 
৮৭১, ৮৭৪, ইবনু মাজাহ ৮৮৮, ৮৯৭, ১০৫১, আহমাদ ২২৭২৯, ২২৭৫০, ২২৭৮৯, দারেমী 
১৩০৬ 

103 সহীহুল বুখারী ১১৩৫, মুসলিম ৭৭৩, ইবনু মাজাহ ১৪১৮, ১৩৩৮, ৩৭৫৭, ৩৯২৭ 
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দু'টি জিনিস ফিরে আসে এবং একটি জিনিস রয়ে যায়। তার 
আত্মীয়স্বজন ও তার মাল ফিরে আসে এবং তার আমল (তার সঙ্গে) 
টম 

۷۱ عن ابن مَسعُودٍ رضي الله عنه؛ قال : قال الكى ৩2৫30 HE‏ 

إلى أَحَدِكُمْ مِنْ 30 4 ৩১৬০৭১১৭৬১9 GEG‏ 

১১/১০৭। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “জান্নাত তোমাদের জুতোর 
ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী এবং জাহান্নামও তদ্ধপ ۶ 
১০9 رول الله ل‎ BE LAN َبیعة بني گعپ‎ ০১ ও عن‎ 6 

ار ارقن اھ E‏ ل الله 4৪9 YE‏ بوَضویہِ 

: ৬১4 فَقَالَ:‎ 45405 


ا 


265 في 521 . فَقَالَ:‎ 55572 ৩৩ 
السّجُودِا رواه مسلم‎ 57৫৯ ০ عَلَ‎ EH هُوَ داك قَال:‎ : ELS 5১ 
১২/১০৮ । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম 

ও আহলে সুফফার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আবূ ফিরাস রাবীআহ ইবনে কা'ব 
আসলামী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে রাত কাটাতাম। আমি তাঁর কাছে 
ওযুর পানি এবং প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিতাম। (একদিন তিনি খুশী 
হয়ে) বললেন, “তুমি আমার কাছে কিছু চাও।” আমি বললাম, “আমি 


14 সহীহুল বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ২৯৬০, তিরমিযী ২৩৭৯, নাসায়ী ১৯৩৭, আহমাদ ১১৬৭০ 
105 সহীহুল বুখারী ৬৪৮৮, আহমাদ ৩৫৮, ৩৯১৩, ৪২০৬ 
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আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই’ তিনি বললেন, “এ 
ছাড়া আর কিছু?” আমি বললাম, 'বাস্‌ ওটাই। তিনি বললেন, 
“তাহলে তুমি, অধিকাধিক সিজদা করে (অর্থাৎ প্রচুর নফল নামায 
পড়ে) তোমার (এ আশা পূরণের) জন্য আমাকে সাহায্য কর” 
تَوبَانَ_مَولى رَسُولِ الله‎ 9৩1৪3009449 اي عبد‎ GE VAY 
১86 الله يل يَقُولُ: دعَلَيْكَ 57578 الشُجُود ؛‎ ০৮০ ৩০৮০১ قال‎ পু 
خَطِيئةًا. رواه مسلم‎ ৩৩০০ 4৪55 এ WL جد لله‎ 
১৩/১০৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম 
সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “তুমি 
অধিকাধিক সাজদাহ করাকে অভ্যাস বানিয়ে নাও। কারণ, তুমি যে 
কোন সাজদাহ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারায় তোমাকে 
মর্যাদায় এক ধাপ উঁচু করে দেবেন এবং তোমা থেকে একটি গোনাহ 
মিটিয়ে দেবেন ।”৯০ 
৫:৫৬ الله بن بر الأسلمي رضي اللہ عنہ؛‎ ৮৪ ৩5৮০৯ عن‎ 3/14 
رواه الترمذي»‎ MALE এ وحم‎ ৪৮৯০৮ مَنْ طال‎ HEN خَيرُ‎ BE ول الله‎ 
وَقالّ: الحديث حسن)‎ 
1০ সহীহুল বুখারী ৪৮৯, তিরমিযী ৩৪১৬, নাসায়ী ১১৩৮, ১৬১৮, আবু দাউদ ১৩২০, ইবনু মাজাহ 
৩৮৭৯, আহমাদ ১৬১৩৮ 
17 মুসলিম ৪৮৮, তিরমিযী ৩৮৮, নাসায়ী ১১৩৯, ইবনু মাজাহ ১৪২৩, আহমাদ ২১৮৬৫, ২১৯০৫, 
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১৪/১১০। আবু সাফওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর আসলামী 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “সর্বোত্তম মানুষ সেই ব্যক্তি যার বয়স দীর্ঘ হয় 
এবং আমল সুন্দর হয়।”১গ' 
الضْرٍ رضي الله‎ 8০ ০৫45 SEIU ০২০ رضي اللہ‎ শা BE ۵۶ 
کک‎ ENE يكال ينو کا7 ها مقرل الله لات هن ول فال‎ E عد‎ 
EE তো سک‎ ৪৯৫৪ এ 3 

SL HS‏ َقَالَ ES ৩ এ) EN:‏ هؤلاءِ - يعني 
أصحابہ ۔ ES 2 ও‏ هولاء - يعني : المشركينَ كم تقد IN‏ 
৮৬০ 0৮০ ও ২1৯৮৬৪৪৪৪৬৭‏ 
ذُونِ أَحْدٍ . قال سعدٌ ৫৬৪৪৭‏ رسول الله ০১৩616০৩‏ 25558 


le 


ضعا وَتّمانِينَ ضَربَةً dl‏ أو طغعةً برمج E55‏ بِسَهُم؛ FSU‏ 
رک ا হুডি‏ زا خلا এ‏ قال أن + گت کی أو كفل 
৬ তা‏ الآيّة 5 فِيهِ 59 :3 sil‏ رِجَالُ 1১59551১85০‏ 
2৩ Hf‏ 4 [الاحزاب: Lr‏ إلى 8৪2৮১‏ عَلَيه 
১৫/১১১। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন‏ 

যে, আমার চাচা আনাস ইবনে নাদর বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত 


ছিলেন। (যার জন্য তিনি খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।) অতঃপর তিনি 


1 তিরমিযী ২৩২৯, আহমাদ ১৭২২৭, ১৭২৪৫, (তিরমিযী, হাসান) 
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একবার বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! প্রথম যে যুদ্ধ আপনি 
মুশরিকদের বিরুদ্ধে করলেন তাতে আমি অনুপস্থিত থাকলাম। যদি 
(এরপর) আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হাজির হওয়ার 
সৌভাগ্য দান করেন, তাহলে আমি কী করব আল্লাহ তা অবশ্যই 
দেখাবেন (অথবা দেখবেন) ৷’ অতঃপর যখন উহুদের দিন এল, তখন 
মুসলিমরা (শুরুতে) ঘাঁটি ছেড়ে দেওয়ার কারণে পরাজিত হলেন। 
তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ! এরা অর্থাৎ সঙ্গীরা যা করল তার জন্য 
আমি তোমার নিকট ওযর পেশ করছি। আর ওরা অর্থাৎ মুশরিকরা 
যা করল, তা থেকে আমি তোমার কাছে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ 
করছি” অতঃপর তিনি আগে বাড়লেন এবং সামনে সাদ ইবনে 
و‎ পেলেন তিনি বললেন, “হে সাদ ইবনে যু'আয! জান্নাত! 
কাবার প্রভুর কসম! আমি উহুদ অপেক্ষা নিকটতর জায়গা হতে 
তার সুগন্ধ পাচ্ছি” (এই বলে তিনি শক্রদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন 
এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন ।) সাদ বলেন, ‘হে 
আল্লাহর রসূল! সে যা করল, আমি তা পারলাম না। আনাস 
তরবারি, বর্শা বা তীরের আঘাত 5م‎ পেলাম। আর আমরা তাকে 
এই অবস্থায় পেলাম যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং মুশরিকরা 
তাঁর নাক-কান কেটে নিয়েছে। ফলে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। 
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রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আমরা ধারণা করতাম যে, (সূরা 
আহ্যাবের ২৩নং) এই আয়াত তাঁর ও তাঁর মত লোকদের ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয়েছে। “মুমিনদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত 
অঙ্গীকার পূরণ করেছে, ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে 
সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য 
পরিবর্তন করেনি” 
بن عم روالأنضاري البَدري رضي الله عنه»‎ 8৯529500417 
৪5884586050 لو نا تجاه‎ BELEK ال :گا کرک آرا لات‎ 
عَنْ‎ EL فقالوا : ان الله‎ ০ SLES ১৪ گنير فقالوا : مُراوہ 555 رَجُلْ‎ 
৪০০ فى‎ ওটা ও ও ৩১১৮৫ الذي‎ ৯৫51 ৩5 ضاع‎ 
SSE Hs He Bl سَخِر‎ Hs ৩১১০ ভে لا يدون الا‎ Sl 
هذا لفظ البخاري‎ ale SE ]۷۹ [العوبة:‎ Ol 
১৬/১১২। আবূ মাসউদ 345 ইবনে ‘আমর আনসারী বাদরী 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, যখন সাদকার আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন 
(সাদকা করার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) আমরা নিজের পিঠে 
বোঝা বহন করতাম (অর্থাৎ মুটে-মজুরের কাজ করতাম)। অতঃপর 
এক ব্যক্তি এল এবং প্রচুর জিনিস সাদকাহ করল। মুনাফিকরা 


1° সহীহুল বুখারী ২৮০৫, ২৭০৩, ৪০৪৮, ৪৪৯৯, ৪৫০০, ৪৬১১, ৪৭৮৩, ৬৮৯৪, মুসলিম ১৯০৩, 
নাসায়ী ৪৭৫৫, ৪৭৫৬, ৪৭৫৭, আবু দাউদ ৪৫৯৫, ইবনু মাজাহ ২৬৪৯, আহমাদ ১১৮৯৩, 
১২২৯৩, ১২৬০৩ 
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বলল, “এই ব্যক্তি রিয়াকার (লোককে দেখানোর জন্য দান করছে।)' 
আর এক ব্যক্তি এল এবং সে এক সা’ (আড়াই কিলো) জিনিস দান 
করল। তারা বলল, “এ (ক্ষুদ্র) এক সা’ দানের আল্লাহ মুখাপেক্ষী 
অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হলঃ “বিশ্বাসীদের মধ্যে 
স্বতঃন্ফুর্তভাবে যারা সাদকা দান করে এবং যারা নিজ পরিশ্রম 
ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে এবং 
উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে উপহাস করেন এবং তাদের জন্য 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”৯৯০ 
ھ0 عن | 8 فِيمًا‎ ۵8 
اس رخ‎ ১5০811৪১৩09: IEE ds ك‎ 3) US يروي عن الله‎ 
১41৩০৫৫1৩১৩ یا‎ 15:05 ১৩৩০ بتكم‎ 5 
টিটি ا‎ ৩৬1১৩, oS ১০৬০৩ 
৩. ১০০2419৯854 3৮৩ ا یا عادي ! كحم عار رالا من‎ 
35854 جييعاً‎ SH ১৪ ও والگھار‎ ০৪৩ طون‎ ০৫11 عِبَادي‎ 
تفي‎ ALS وَلَنْ‎ ১১:৯5 ৩7৮ ALS 21১৩৪ لَكُمْ . یا‎ সা 
1619619০54৩ E 
ولڪ‎ তা في مُلکي شيا . یا عِبَادي! لو‎ ৩১95 مِنْكُمْ مَا‎ ৯19 قَلْبٍ‎ 


ہے 


AE وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا‎ ২০ قَلْبٍ‎ Al 1৯68 Sb وَآحِرَكُمْ‎ 


1 সহীহুল বুখারী ১৪১৫, ১৪১৬, ২২৭৩, ৪৬৬৮, ৪৬৬৯, মুসলিম ১০১৮, নাসায়ী ২৫২৯, ২৫৩০, 
ইবনু মাজাহ ৪১৫৫, (সুরা তাওবাহ ৭৯, বুখারী-মুসলিম) 
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ذلك من مُلکي شيئاً يا ادي وان Lente MLS চা II‏ قَامُوا 
৮০৪‏ وَاحِدٍ ১১০০৪ 5 ব্রত ID ৬০৪০৪ SUI‏ مِمّا ০৪৪‏ 
ধু!‏ كنا تنمض لوف کی وقی :جا ০ 2 এস‏ 
এপ 5৬৬৫0 টি loa‏ اللہ 25৬‏ 
ذلك فاا إلا rE‏ كال سد ৬৪১4-82-18 ১৯১১ E‏ 
جنا عل رُكبتيه . رواه مسلم 

১৭/১১৩। আবু যার TTT ইবন জুনাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুমহান প্রভু 
হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আল্লাহ) বলেন, “হে আমার বান্দারা! 
আমি অত্যাচারকে আমার নিজের জন্য হারাম করে দিয়েছি এবং 
আমি তা তোমাদের মাঝেও হারাম করলাম। সুতরাং তোমরাও একে 
অপরের প্রতি অত্যাচার করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা 
সকলেই পথভ্রষ্ট; কিন্তু সে নয় যাকে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি | 
অতএব তোমরা আমার নিকট সঠিক পথ চাও আমি তোমাদেরকে 
সঠিক পথ দেখাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত; 
কিন্তু সে নয় যাকে আমি খাবার দিই ৷ সুতরাং তোমরা আমার কাছে 
খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার দেব। হে আমার বান্দারা! 
তোমরা সকলেই THA; কিন্তু সে নয় যাকে আমি বস্ত্র দান করেছি। 
সুতরাং তোমরা আমার কাছে বন্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান 
করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা দিন-রাত পাপ করে থাক, আর 
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আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে 
ক্ষমাপ্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব। হে আমার 
বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অপকার করতে পারবে না এবং 
কখনো আমার উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! 
যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের 
মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পরহ্যেগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত 
হদয়বান হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোন কিছু বৃদ্ধি 
করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ 
মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পাপীর 
হৃদয়ের মত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার 
রাজত্বের কোন কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি 
তোমাদের প্রথম ও শেষ তোমাদের মানুষ ও জ্বিন সকলেই একটি 
খোলা ময়দানে একত্রিত হয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর আমি 
তাদের প্রত্যেককে তার প্রার্থিত জিনিস দান করি, তাহলে (এ দান) 
আমার কাছে যে ভান্ডার আছে, তা হতে ততটাই কম করতে পারবে, 
যতটা সুঁচ কোন সমুদ্রে ডুবালে তার পানি কমিয়ে থাকে। হে আমার 
বান্দারা! আমি তোমাদের কর্মসমূহ তোমাদের জন্য গুণে রাখছি। 
অতঃপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেব। সুতরাং যে 
কল্যাণ পাবে, সে আল্লাহর প্রশংসা করুক ١ আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু 
(অর্থাৎ অকল্যাণ) পাবে, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে ।” 
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(হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) সাঈদ বলেন, আবু ইদরীস (এই 
হাদীসের অন্য একজন বর্ণনাকারী) যখন এই হাদীস বর্ণনা করতেন, 
তখন হাঁটু গেড়ে বসে যেতেন ۰ 


০৯0 3 2৩1 مِنْ‎ ১5৯3। عَلَ‎ ড্র ৩৩7৭ 
পরিচ্ছেদ - ১২: শেষ বয়সে অধিক পরিমাণে পুণ্য করার 
প্রতি উৎসাহ দান 

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, 
[rv [فاطر:‎ (sl Lil BL فيه من‎ 5 ৩৮০ jy 
অর্থাৎ “আমি কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি 
যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে 
পারত? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল।” (সুরা ফাড়ির 
৩৭ আয়াত) 
ইবনে আব্বাস ও সত্যানুসন্ধানী আলেমগণ বলেন, আয়াতের 
অর্থ এই যে, আমরা কি তোমাদেরকে ৬০ বছর বয়স দিইনি? 
পরবর্তী হাদীসটি এই অর্থের কথা সমর্থন করে। কেউ বলেন যে, 
এর অর্থ ১৮ বছর। আর কিছু লোক ৪০ বছর বলেন। এটি হাসান 
(বাসরী) কালবী ও মাসরকের মত। বরং এ কথা ইবনে আব্বাস 


۶ মুসলিম ২৫৭৭, ২৪৯৫, ইবনু মাজাহ ৪২৫৭, আহমাদ ২০৮৬০, ২০৯১১, ২১০৩০, দারেমী ২৭৮৮ 
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থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বলেন যে, যখন কোনো মদীনাবাসী 
চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন তিনি নিজেকে ইবাদতের 
জন্য মুক্ত করেন। কিছু লোক এর অর্থ পরিণত বয়স করেছেন। 
আর আল্লাহর বাণীতে উক্ত “সতর্ককারী” বলতে ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও বেশীরভাগ আলেমের মতে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ١ কিছু লোকের নিকট সতর্ককারী হল ۱ 
এটা ইকরিমাহ্‌, ইবনে “উয়াইনাহ ও অন্যান্যদের মত। 

এ মর্মে হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ- 
J الله‎ 5c قَالَ:‎ BE cl رضي الله عنه» عن‎ RP عن بي‎ ۶١ 

Ill‏ حَقّ LHe EL‏ رواه البخاري 

১/১১৪। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তা'আলা এ ব্যক্তির 
জন্য কোন ওজর পেশ করার অবকাশ রাখেন না (অর্থাৎ ওজর গ্রহণ 
করবেন না), যার মৃত্যুকে তিনি এত পিছিয়ে দিলেন যে, সে ৬০ 
বছর বয়সে পৌঁছল ۰ 

আলেমগণ বলেন, ‘এই বয়সে পৌঁছে গেলে ওজর-আপত্তি পেশ 
করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না 
رضي الله عنه‎ ৮2০ IE: IE ALE رضي الله‎ ০৪৩৩ ابن‎ ৪০১০1 
في نفس فَقَالَ : لِم يَدْخُلُ هذا معنا‎ 359454৮6৬1৯ 


12 সহীহুল বুখারী ৬৪১৯, আহমাদ ৭৬৫৬, ৮০৬৩, ৯১২৮। 
17] 





5১325 قدعاني ذات‎ IE ES AB: LE JEG ؟!‎ idee OT, 
BY: في قول الله‎ 5856৩ : قال‎ ৭5 ৭1555 IES HL CS مَعَهُمْ‎ 
كال سیت أرينا كك الله‎ ]١ [النصر:‎ 4 © শা এটা / جَآءَ‎ 
: 059 . سَيئاً‎ 3 09০৫ ESL 4৩ 23৩০০195543 
مر أجل وقول‎ AE اک عا تسلف :لا قال + قم‎ 
وَذَلِكَ‎ ]١ [الخصر:‎ 4 © EA এটা ০০ لَك قال : « إِذَا جَآءَ‎ এল ঞ الله‎ 
]* [النصر:‎ © CF کان‎ ATA رَبك‎ ৬৫৫ শট أجَلْكَ‎ iS 
تَقُولُ . رواه البخاري‎ LIE Aol رضي الله عنه:‎ 42৮৭4 

২/১১৫। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন যে, উমার 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু আমাকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে (তাঁর 
সভায়) প্রবেশ করাতেন। তাঁদের মধ্যে কিছু লোক যেন মনে মনে 
وچ‎ হলেন। অতএব বললেন, ‘এ আমাদের সঙ্গে কেন প্রবেশ 
করছে? এর মত (সমবয়স্ক) ছেলে তো আমাদেরও আছে (এ কথা 
শুনে) উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, “এ কে, তা তোমরা TT 
সুতরাং তিনি একদিন আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁদের সঙ্গে 
(সভায়) প্রবেশ করালেন। আমার ধারণা ছিল যে, এদিন আমাকে 
ডাকার উদ্দেশ্য হল, তাদেরকে আমার মর্যাদা দেখানো। তিনি 
(পরীক্ষাস্বরূপ সভার লোককে) বললেন, “তোমরা আল্লাহর এই কথা 
“যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় উপস্থিত হবে ।” (সুরা নাসর: ১ 
আয়াত) এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে কী বলছ?’ কিছু লোক বললেন, 
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“আমাদেরকে এতে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌ 
আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করবেন, তখন যেন আমরা তাঁর 
প্রশংসা করি ও তাঁর কাছে ক্ষমা চাই” আর কিছু লোক নিরুত্তর 
থাকলেন; তাঁরা কিছুই বললেন না। (ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন,) অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, “হে ইবনে আব্বাস! 
তুমিও কি এ কথাই বলছ?’ আমি বললাম, ‘না৷’ তিনি বললেন, 
“তাহলে তুমি (এর ব্যাখ্যা) কী বলছ?’ আমি বললাম, “তা হল 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু সংবাদ, যা 
আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন ٠١ তিনি বলেন, “যখন আল্লাহর সাহায্য ও 
বিজয় সমাগত হবে।” আর সেটা হল তোমার মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ। 
“তখন তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর ও 
তাঁর কাছে সবীয় ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি তওবা 
গ্রহণকারী ৷” (সুরা নাসর: ৩ আয়াত) অতঃপর উমার রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু বললেন, এর অর্থ আমি তাই জানি, যা তুমি বললে ٭‎ 
6১০ الله كل‎ 6৯5) ০ ما‎ : SIE এ ڪن عَاؤِقَةً رضي الله‎ ۳ 
: ৩ 48 إلا‎ ও EH HLS عَلَيهِ : «( إا‎ এ ও এ 
عَليه‎ SEL اغْفِرْ لي».‎ 280 4455 BS DE 
في‎ ৫১৪ أن‎ 2৬ 4# اللہ‎ 4৮5 عَنها : گان‎ ৬০০ في‎ 29০ ৪ 
STEEL ৭5৩02 ৩৩৩১০ ৯৯৪৫) 


সহীহুল বুখারী ৪৯৭০, ৩৬২৭, ৪২৯৪, ৪৪৩০, ৪৯৬৯, তিরমিযী ৩৩৬২, আহমাদ ৩১১৭, ৩৩৪৩‏ تل 
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৮ ৯: 55495 ও يعمل 6 به في القرآن‎ ৪7000 480৬০ 

]۳ [العصر:‎ 92245 5) ৯৪ 

০১ ও يمول قبل‎ তা 2 5 وفي ری کا رَسُول الله‎ 
০৯১) يا‎ : El: عائشة ثشة‎ ৬4644 ৩৪৫৪ BAL الله وَبحَمدِكَ‎ ৬১৬০০) 
25255 ০4৪৭ ৪৫৩58 985০0 الله مَا هذه الگلماث الي‎ 
AIO EH জা নক ৫.৯ ৬৪৩৬৪ إا‎ 

৯১499 481 9০০) ০858 وفي رواية له : گان رسول اللہ كَل 2 مِنْ‎ 
J مِن‎ ০3 يا رسول الل اراك‎ : LE: ESE) Sy 22551 
SIL I رت‎ 25৯7 ؟ ققال:‎ এ ووب‎ BSH الله تمده‎ SE 
الله‎ LE مِنْ قَولٍ: سُبْحَانَ الله وحمده‎ এপ এটি عَلامَةَ 323 فإذا‎ 
فتح مگ «( وَرَأَيْتَ‎ » © EH এ ৩ ذا جَآءَ‎ ( NE انوب ليه فَقَدْ‎ 
نول کر کان‎ El 900 LG ES © ভা পরম آلگاس 5925 في دين‎ 
]* ৫ [النصر:‎ © GF 
৩/১১৬। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, 'ইযা জা-আ 
নাসরুল্লাহি অলফাতহ' অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযে অবশ্যই এই (দো'আ) পড়তেন 
'সুবহানাকা রাব্বানা অবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী” (অর্থাৎ হে 
আমাদের প্রভু! আমরা তোমার প্রশংসায় তোমার পবিত্রতা বর্ণনা 

করছি। হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (বুখারী ও মুসলিম) 
সহীহায়নের তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকু ও সাজদায় অধিকাধিক 
পড়তেন। তিনি কুরআনের হুকুম তামিল করতেন। অর্থাৎ এই 
দো'আ পড়ে তিনি কুরআনে বর্ণিত “(হে নবী) তুমি তোমার প্রভুর 
প্রশংসায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও।” 
আল্লাহর এই আদেশ পালন করতেন। 

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অধিক পরিমাণে (এই দো'আ) পড়তেন, 
'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা অবিহামদিকা আত্তাগফিরুকা অআতুবু 
আল্লাহর রাসূল! এই শব্দগুলো কী, যেগুলোকে আমি আপনাকে নতুন 
মধ্যে একটি চিহ্ন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যখন আমি তা দেখব 
তখন এটি পড়ব। (Pe হল) 'ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি ওয়াল- 
ফাতহ---- শেষ সুরা পর্যন্ত ৷” 

মুসলিমের আর একটি বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম “সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা অআতুবু 
ইলাইহ"' (দো'আটি) বেশী বেশী পড়তেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 
আনহা বলেন, আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে 
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ইলাইহ” (দো‘আটি) পড়তে দেখছি (কী ব্যাপার)? তিনি বললেন, 
“আমার প্রভু আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি শীঘ্রই আমার 
উম্মতের মধ্যে একটি চিহ্ন দেখব সুতরাং আমি যখন তা দেখব, 
(দো'আটি) বেশী বেশী পড়ব। এখন আমি তা দেখে নিয়েছি, ‘ইযা 
জা-আ নাসরুল্লাহি অলফাতহ।” যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও 
বিজয়। অর্থাৎ মক্কাবিজয়। আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর 
দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের 
সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। 
নিশ্চয় তিনি অধিক তওবা গ্রহণকারী । ১১০ 
4 رضي اللہ عنه؛ قال : إِنَّ الله - 58 وَجَلَ - تَابّعَ الو‎ HE ٤ 
عَلَيهِ‎ SE. GIN 5 5৫1 59 এট ০৩০ SY رَسُولِ الله‎ 
৪/১১৭। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পূর্বে 
(পূর্বাপেক্ষা) বেশী অহী নিরবচ্ছিন্নভাবে অবতীর্ণ করেছেন 
LEE ৫2০ খু قال : قال 4550 الله‎ ৪ رضي الله‎ 8৩ ڪن‎ 0 


عَلَ 5৩৩‏ عَلَيهِ). رواه مسلم 


14 সহীহুল বুখারী ৪৯৬৭, ৭৯৪, ৮১৭, ৪২৯৩, ৪৯৬৮, মুসলিম ৪৮৪, নাসায়ী ১০৪৭, ১১২২, ১১২৩, 
আবু দাউদ ৮৭৭, ৮৮৯, আহমাদ ২৩৫৪৩, ২৩৬৪৩, ২৩৭০৩ 
"5 সহীহুল বুখারী ৪৯৮২, মুসলিম ৩০১৬, আহমাদ ১৩০৬৭ 
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৫/১১৮। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে এ অবস্থায় উঠানো হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ 
করেছে৷” 


21305 ৮4৫ ৩৩০৩ 2 
পরিচ্ছেদ ১৩ : পুণ্যের পথ অনেক 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[৫1০ [البقرة:‎ ) ৩1০০৪ BSG ৪৩ ৩০195 ل( وَمَا‎ 
অর্থাৎ “তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, আল্লাহ তা 
সম্যকরাপে অবগত ।” সূরা বাকারা ২১৫ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
]۱۹۷ [البقرة:‎ 4 DLL 25 ৩919545 GG) 
অর্থাৎ “তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন।” (আল- 
বাকারাহ: ১৯৭ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[4:50] ۴۴ © بال تكو حيرا ر‎ 02392 
অর্থাৎ “কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলেও সে তা 


116 মুসলিম ২৮৭৮, আহমাদ ১৪১৩৪ 
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দেখতে পাবে 1١ (সূরা যিলযাল ৭ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 

[1০:48 ধ 42৮09 ০৭১০ مَنْ عَيلّ‎ « 

অর্থাৎ “যে সৎকাজ করে, সে নিজ কল্যাণের জন্যই তা করে ।” 
ہم‎ জাসিয়াহ ১৫ আয়াত) 

এ বিষয়ে আয়াত অনেক রয়েছে এবং হাদীসও অগণিত রয়েছে। 
তার মধ্যে কিছু আমরা বর্ণনা করব। 
يا رَسُولَ‎ : LS قَالَ:‎ ০০ رضي اللہ‎ SUL جُنْدبٍ بن‎ 55 এ SE 7 
Sf: «الإيمانُ باللّه 3539 في سَبِيِلِها قُلْتْ‎ 6৪1০ 02581 EF اللہ‎ 
৭0281 فان م‎ : ld EAST ؟ قَالَ: «أَنْمَسُهَا عِنْدَ أهلها‎ Hl >) 
১5৬৬০৪০4০৫৮ ৫4৬590557৩৪ 
ডু مِنكَ‎ 35525 xd ৬৪ এ5 এল ২ العَمَلِ ؟‎ ০৪০ 

১/১১৯। আবু যার জুনদুব ইবন জুনাদা রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বলেন যে, আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কোন্‌ আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, “আল্লাহর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর পথে জিহাদ করা ।” আমি বললাম, “কোন্‌ 
গোলাম (কৃতদাস) স্বাধীন করা সর্বোত্তম?’ তিনি বললেন, “যে তার 
মালিকের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অধিক মূল্যবান।” আমি বললাম, ‘যদি 
আমি এ সব (কাজ) করতে না পারি’ তিনি বললেন, “তুমি কোন 
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আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন, যদি আমি (এর) 
কিছু কাজে অক্ষম হই (তাহলে কি করব)? তিনি বললেন, “তুমি 
মানুষের উপর থেকে তোমার মন্দকে নিবৃত্ত কর। তাহলে তা হবে 
তোমার পক্ষ থেকে তোমার নিজের জন্য সাদকাহস্বরূপ ৷”*** 


۱۰/6 عن اي در أيضاً رضي الله ac‏ : أنَّ زول الله BE‏ قَال: দে:‏ 


Fd FE 
পপ IS 


dio pt وَل‎ dis لی كل سُلاتی من أَحَدِحُمْ صَدَ َبيحَة‎ 
১০ Gs SSIS با معرُوفِ‎ Pl ০৮০৪৯ 3০০ Is ও 
رواه مسلم‎ AF Se SD IES ذلك‎ ৩৪ LG BLS المُنگر‎ 
২/১২০ ١ আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের 
প্রত্যেক (হাড়ের) জোড়ের পক্ষ থেকে প্রাত্যহিক (প্রদেয়) সাদকাহ 
রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সাদকাহ, 
প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল 
(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু 
আকবার বলা) সাদকাহ এবং ভাল কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ 


কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ। এ সব কাজের পরিবর্তে চাপ্তের 


17 সহীহুল বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ৮৪, নাসায়ী ৩১২৯, ইবনু মাজাহ ২৫২৩, আহমাদ ২০৮২৪, ২০৯৩৮, 
২০৯৮৯, দারেমী ২৭৩৮ 
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দু'রাকআত নামায যথেষ্ট হবে।”১৯* 
835 LICL ৬৪০, قال : قال الٿ‎ de ۷۲۳ 
5৩355 ও 54559 4855) 95 ৬৫ الأدّى‎ 00 ০০৬ ও َوَجَدْتُ‎ 
১৮০৭9১13508 এ pl في‎ 6১০০5 EN ৩৬০ 
৩/১২১। ق‎ আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, নবী 
আমার কাছে পেশ করা হল। সুতরাং আমি তাদের ভাল কাজের 
মধ্যে এ কষ্টদায়ক জিনিসও পেলাম, যা রাস্তা থেকে সরানো হয়। 
আর তাদের মন্দ কর্মসমূহের তালিকায় মসজিদে এ কফও পেলাম, 
যার উপর মাটি চাপা দেওয়া হয়নি ۰ 
* মাটি চাপা দেওয়ার কথা তিনি এই জন্য বলেছেন যে, সে 
যুগে মসজিদের মেঝে মাটিরই ছিল। বর্তমানে পাকা মেঝে কাপড় 
অথবা পানি দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। 
الور ولاو‎ এ 5 এ رل‎ TUB UES 


يُصَلُونَ كما ৩৯০৯০? ২০‏ كم rs‏ وَيَكَصَدَّقُونَ بِفُصُولٍ ll‏ قَالّ: 


ا 


: وَعَنْة‎ ٤ 


HSS 2০১3 04 ৩) قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا 39526 به:‎ ১9) 


0 
2 


تكبيرةٍ BIS‏ وکل BIS চর‏ وك ls BIS IAG‏ بِالمَعْرُوفٍ 
SEG os‏ و حب os.‏ ۔ ۔ ج8 اہو و کی کس ہیں ৰ‏ 
IG dis‏ المُذكّر 4৪০০‏ وفي dis ১০:1০‏ 0:16 يَسُولَ 
মুসলিম ৭২০, আবূ দাউদ ১২৮৫১২৮৬‏ 15 


1 মুসলিম ৫৫৩, ইবনু মাজাহ ৩৬৮৩, আহমাদ ২১০৩৯, ২১০৫৭ 
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الله ৫৪০5 855 ও IU‏ له 4০932 ৯506৭ লও‏ في حرام 
প্রি 5৫ 091314০5990 22535 SS‏ رواه مسلم 
৪/১২২। উক্ত বর্ণনাকারী থেকেই বর্ণিত, কিছু সাহাবী বললেন,‏ 
‘হে আল্লাহর রাসূল! ধনীরাই তো বেশী নেকীর অধিকারী হয়ে গেল।‏ 
যেমন আমরা রাখছি এবং (আমাদের চেয়ে তারা অতিরিক্ত কাজ এই‏ 
নিজেদের প্রয়োজন-অতিরিক্ত মাল থেকে তারা সাদকাহ‏ رہم করছে‏ 
মত জিনিস দান করেননি? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক তাসবীহ সাদকাহ,‏ 
নির্দেশ দেওয়া সাদকাহ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ‏ 
এবং তোমাদের স্ত্রীমিলন করাও সাদকাহ।” সাহাবীগণ বললেন, ‘হে‏ 
আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ স্ত্রীমিলন করে নিজের যৌনক্ষুধা‏ 
নিবারণ করে, তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে?' তিনি বললেন, “কি‏ 
তার পাপ হবে? (নিশ্চয় হবে ( অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে (স্ত্রী-মিলন‏ 
করে) নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য‏ 
হবে।”১২০‏ 
٥ث‏ :4 قال : قال لي الي LAE DE‏ 95 المَعرُوفِ 35905 


12 মুসলিম ১০০৬, আবু দাউদ ১৫০৪, ইবনু মাজাহ ৯২৭, আহমাদ ২০৯১৭, ২০৯৫৮, ২১০৩৮ 
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9413 45 طليق). رواه مسلم 
৫/১২৩। উক্ত আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,‏ 
“তুমি পুণ্যের কোনো কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি‏ 
তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার।”‏ 
(অর্থাৎ হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যের কাজ)।৯২১‏ 

৬১০ BBE رضي اللہ عنہ قال : قال رسوا ل الله‎ ER عن اي‎ ٦ 
42০০ 93 ৩5 تَعْدِلُ‎ : ০০০০152৫58৫ 4০5 5০1৩৫ 
2899 4855 CET ৮0 5 Los داب‎ 3 (সা وين‎ 
১০ এ$। ৬৮০১ 4832 al پا إل‎ এ ৬৮: 255৮ 0০3 52 x 
متمق عَليه‎ 445 92580 

ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة ৬০‏ اللہ عنهاء SIE‏ : قال رَسُول الله 
৬9০3৬ ৬০ Spt‏ يني এড সি‏ وثلائمئة مفْصَلء فَمَنْ BK‏ 
ود الله 9 الل DUES‏ 55541585555 حَجَراً عَنْ ريق الئاس 
وۇگ أوْعَظماً عَن طريقٍ النَاينءأَوْأمرَبمعْرُوفء أو تھی عَنْ مُنگر عَدَدَ 
০০৪09039955 ৬৮৪ BE EIDE, এন‏ التّارا. 
৬/১২৪। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ‏ 
(অর্থাৎ প্রত্যেক দিন) মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয়‏ 


121 মুসলিম ২৬২৬, তিরমিযী ১৮৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৩৬২, দারেমী ২০৭৯ 
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একটি করে সাদকাহ রয়েছে। (আর সাদকাহ শুধু মাল খরচ 
করাকেই বলে না; বরং) দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার মীমাংসা করে 
দেওয়াটাও সাদকাহ, কোন মানুষকে নিজ সওয়ারীর উপর বসানো 
অথবা তার উপর তার সামান উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ, 
ভাল কথা বলা সাদকাহ, নামাযের জন্য কৃত প্রত্যেক পদক্ষেপ 
সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করাও 
সাদকাহ।” 

এটিকে ইমাম মুসলিম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকেও 
বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “আদম সন্তানের মধ্যে প্রত্যেক মানুষকে ৩৬০ গ্রন্থির 
উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। (আর প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় 
সাদকা রয়েছে।) সুতরাং যে ব্যক্তি ‘আল্লাহু আকবার’ বলল, ‘আল- 
'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলল, মানুষ চলার রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা অথবা 
থেকে নিষেধ করল, (এবং সব মিলে ৩৬০ সংখ্যক পুণ্যকর্ম করল), 
সে এদিন এমন অবস্থায় সন্ধ্যা করল যে, সে নিজেকে জাহান্নামের 
আগুন থেকে দূর করে নিল ।”*২২ 
255103৮01৪০ এ عن الكو كل‎ এ ۷ 


15 সহীহুল বুখারী ২৯৮৯, ২৭০৭, ২৮৯১, মুসলিম ৯০০৯ আহমাদ ২৭৪০০, ৮১৫৪ 
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LEZ ক) ৭5 


ule SE ET IME كلما‎ ৭5 الجن‎ ও 

৭/১২৫। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় 

মসজিদে যায়, তার জন্য আল্লাহ মেহমানীর উপকরণ প্রস্তুত করেন। 

সকাল বা সন্ধা যখনই সে সেখানে যায়, তখনই তার জন্য এ 
মেহমানীর উপকরণ প্রস্তুত করা হয়।”৯২৪ 

SAE এ 50 GIG OYE اللہ‎ 5৯0 قال : قال‎ 4১০১ NWA 

০ ৬৪১ شاؤا۔‎ 958 5 GIG 2৩ 

৮/১২৬। উক্ত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হে মুসলিম নারীগণ! 

কোন প্রতিবেশিনী যেন প্রতিবেশিনীর (উপটৌকনকে) অবশ্যই তুচ্ছ 
না ভাবে। যদিও তা ছাগলের খুর হয়।”৯২, 


۹ وَعَنْهُ CE‏ بي 0 «الإيمانُ بضع وَسَبعَونَ أو بضع 3959 


শব 


৭:45 296:‏ إل إِلاَ الله وأْنَاهَا 8551 الأدّى عن 25219452750 


EEL UY 02 a‏ عَليه 
৯/১২৭ ١ উক্ত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত,‏ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ঈমানের সত্তর অথবা ষাটের‏ 


12 সহীহুল বুখারী ৬৬২, মুসলিম ৪৬৭, ৬৬৯, আহমাদ ১০২৩০ 
14 সহীহুল বুখারী ৬০১৭, ২৫৬৬, মুসলিম ১০৩০, তিরমিযী ২১৩০, আহমাদ ৭৫৩৭, ৮০০৫, ৯২৯৭, 
১০০২৯ 
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বেশী শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম (শাখা) ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
বলা এবং সর্বনিম্ন (শাখা) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস (পাথর কাঁটা 
ইত্যাদি) দূরীভূত করা ١ আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা ।”১২৫ 

52) BE ৬০৪ 5 قَالَ: «بيتما‎ BE الله‎ 0৯০ أنَّ‎ : LE; ১5/), 

৫8৬5৪199652 فَشرِبّہ‎ GS ৫65 59 فَوَجَدَ‎ a 
SH) Ge SED مِنَ‎ LENG IE: الرَجُل‎ 3 ০85০1 Ss ও 
SG بفيهِ حَقّ‎ KONE 9 29459 متي‎ LSS 
في البَهَائِمِ أَجْراً؟‎ এ ৫ এ 0525 (219৬4 LES الله‎ HE এ 


کے ے 


وفی رواية للبخاري: A MSD‏ فَعَمَرَآَكُ 85186140555 رواية هما: 


95 পু পাঠ 


১০/১২৮। উক্ত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “একদা এক ব্যক্তি পথ 
চলছিল। তাকে খুবই পিপাসা লাগল। অতঃপর সে একটি কূপ 
পেল। সুতরাং সে তাতে নেমে পানি পান করল। অতঃপর বের হয়ে 
দেখতে পেল যে, (ওখানেই) একটি কুকুর পিপাসার জ্বালায় জিভ 
বের করে হাঁপাচ্ছে ও কাদা চাটছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, 


5 সহীহুল বুখারী ৯, মুসলিম ৩৫, তিরমিযী ২৬১৪, নাসায়ী ৫০০৪, ৫০০৫, ৫০০৬, আবূ দাউদ 
৪৬৭৬, ইবনু মাজাহ ৫৭, আহমাদ ৯০৯৭, ৯৪১৭, ৯৪৫৫, ১০১৩৪ 
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'পিপাসার তাড়নায় আমি যে পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম, কুকুরটিও সেই 
পর্যায়ে পৌঁছেছে । অতএব সে কূপে নামল তারপর তার চামড়ার 
মোজায় পানি ভর্তি করল। অতঃপর সে তা মুখে ধরে উপরে উঠল 
এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তা'আলা তার এই 
আমলকে কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।” 

সাহাবীগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি 
দয়া প্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব হবে?’ তিনি বললেন, “প্রত্যেক 
জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনে নেকী রয়েছে।” 

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “আল্লাহ তা'আলা তার এই 
আমলকে কবুল করলেন । অতঃপর তাকে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ 
করালেন 2 

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, “কোন এক সময় 
একটি কুকুর একটি কূপের চারিপাশে ঘোরা-ফিরা করছিল ١ পিপাসা 
তাকে মৃতপ্রায় করে তুলেছিল। (এই অবস্থায়) হঠাৎ বনী ঈস্রাঈলের 
বেশ্যাদের মধ্যে এক বেশ্যা তাকে দেখতে পেল। অতঃপর সে তার 
চামড়ার মোজা খুলে তা হতে (কূপ থেকে) পানি উঠিয়ে তাকে পান 
করাল। সুতরাং এই আমলের কারণে তাকে ক্ষমা করা হল।”১১১ 
ও ৫1 ৩4292) 427 58 ৩ يل‎ GA ৩6 AES ১৭1 


12 সহীহুল বুখারী ২৩৬৩, ১৭৪, ২৪৬৬, ৬০০৯, মুসলিম ২২৪৪, আবূ দাউদ ২৫৫০, আহমাদ ৮৬৫৭, 
১০৩২১, ১০৩৭৩, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৯ 
189 





َجَرَةِفَطعَهَا مِنْ هر الطريقٍ SSE‏ لُوذِي المُسْلِعِينَ. رواه مسلم ‏ , 
وني رواية: مر এ ৮ ৬০৪ ৬‏ هر طرِيقء FEY AG: IE‏ 
A‏ المُسْلِمِينَ ৭‏ 438 فَأَدخِلَ 35187 ৪১5৬0073৬29)‏ 

১১/১২৯। উক্ত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে 
ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। যে (পৃথিবীতে) রাস্তার মধ্য হতে একটি 
গাছ কেটে সরিয়ে দিয়েছিল, যেটি মুসলিমদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল ।”৯২৭ 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “এক ব্যক্তি রাস্তার উপর পড়ে থাকা 
একটি গাছের ডালের পাশ দিয়ে পার হল। সে বলল, ‘আল্লাহর 
কসম! আমি এটিকে মুসলিমদের পথ থেকে অবশ্যই সরিয়ে দেব; 
যাতে তাদেরকে কষ্ট না দেয়। সুতরাং তাকে (এর কারণে) জান্নাতে 
প্রবেশ করানো হল।” 

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, “একদা এক ব্যক্তি 
রাস্তা চলছিল। সে রাস্তার উপর একটি কাঁটাদার ডাল দেখতে পেল। 
অতঃপর সে তা সরিয়ে দিল। আল্লাহ তা'আলা তার এই আমল 
কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন” 


127 সহীহুল বুখারী ৬৫৪, ৭২১, ৬১৫, ২৪৭২, ২৬৮৯, ২৮২৯, ৫৭৩৩, মুসলিম ৪৩৭, ৪৩৯, ১৯১৪, 
তিরমিযী ২২৫, ১০৬৩, ১৯৫৮, নাসায়ী ৫৪০, ৬৭১, আবু দাউদ ৫২৪৫, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, 
আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, ৭৭৮২, ১৫১, ২৯৫ 
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৫ Sept 9: ডে ১০ ঞঞড الله‎ 0৯5 وعَنْهہ قال : قال‎ ۳/۱ 
523, 0 3১855592591 57 LS UA HE ৬০ ৪542 
مسلم‎ ১১140 58 ০০৩৭ مَس‎ 
১২/১৩০। উক্ত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে 
ওযু করল, অতঃপর জুমআহ পড়তে এল এবং মনোযোগ সহকারে 
নীরব থেকে খুতবাহ শুনল, সে ব্যক্তির এই জুমআহ ও (আগামী) 
জুমআর মধ্যেকার এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের (ছোট) 
পাপসমূহ মাফ করে দেওয়া হল। আর যে ব্যক্তি (খুতবাহ্‌ চলাকালীন 
সময়ে) কাঁকর স্পর্শ করল, সে অনর্থক কর্ম করল।” (অর্থাৎ সে 
জুমআর সওয়াব বরবাদ করে দিল ।)৯২* 
اشيم أ والمُؤمِن‎ ডগ JE BE وَعَنْهُ : أنَّ َسُولَ اللہ‎ ۳ 
535015৮০805 5 ৬ وَجْهِه‎ EF I LS 
558 EE كن‎ bs يديه کل‎ EF SS LE SY قظر المَاءِ‎ 
حَطِيئَةِ مشتها رجلا‎ FEE رِجْلَيه‎ FEB NHS لاء امع اجر‎ 
الذنُوبا. رواه مسلم‎ 52 ৩৩6 এ آخر قر المَاءِ‎ ১০৩ 
১৩/১৩১। উক্ত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মুসলিম বা মুমিন 
বান্দা যখন ওযুর উদ্দেশ্যে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন ওযুর 
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পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ 
বের হয়ে যায়, যা সে দুই FF দৃষ্টির মাধ্যমে করে ফেলেছিল। 
অতঃপর যখন সে তার হাত দুটিকে ধৌত করে, তখন পানির সাথে 
অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায়, 
যা সে উভয় হাত দ্বারা ধারণ করার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। 
অতঃপর যখন সে তার পা দুটিকে ধৌত করে, তখন পানির সাথে 
অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে, যা 
সে তার দু'পায়ে চলার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। শেষ অবধি সমস্ত 
গোনাহ থেকে সে পবিত্র হয়ে বের হয়ে আসে ।”৯২৯ 

15420 ৮91 422 قَال:‎ YE الله‎ ILS عن‎ SE ۶ 


E 


BLS ৩০9 SES এ رَمَصَانَ مُڪَقَرات‎ ৬০০০০ لجمْعَة‎ 
3 
১৪/১৩২। উক্ত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “পাঁচ ওয়াক্ত নামায, 
এক জুমআহ থেকে আর এক জুমআহ এবং এক রমযান থেকে আর 
এক রমযান, এগুলো এর মধ্যকার (সংঘটিত সাগীরা) গোনাহ মুছে 
ফেলে; যদি কাবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায় তাহলে (নতুবা 
নয়)।”৯০ 


1° মুসলিম ২৪৪, তিরমিযী ২, আহমাদ ৭৯৬০,মুওয়াত্তা মালেক ৭১৮, দারেমী ৬৩ 
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IE dE, Wri‏ : قال َسُولُ الله 35 2153 ৯৮০৩ ডর‏ الله به 
S555 GED‏ الرَجَاتِ؟؛ 283 ৫৮০ GF:‏ اللهء قال: FDEP‏ 


ES 6‏ الخْطا GES af UD এ‏ الضَّلاةٍ بَعْدَ الضَّلاةِ فَذلُِمْ 
4521 رواه مسلم 
১৫/১৩৩। উক্ত আবু 5915915 রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতেই বর্ণিত,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি কি তোমাদেরকে‏ 
এমন কাজ বলে দেব না, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা পাপসমূহকে‏ 
নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং মর্যাদা বর্ধন করেন?” সাহাবীগণ বললেন,‏ 
পূর্ণরূপে ওযু করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদক্ষেপ করা‏ 
(অর্থাৎ দূর থেকে আসা) এবং এক নামাযের পর দ্বিতীয় নামাযের‏ 
অপেক্ষা করা। সুতরাং এই হল (নেকী ও সওয়াবে) সীমান্ত পাহারা‏ 
দি‏ 
(৯ ৬2৮ 2১ ٦‏ د قال : قال يَسولُ الله 3 
«مَنْ صل ১:50‏ دَخَلَّ 42841 852 عَليهِ 
Gg রিল‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা‏ 
(অর্থাৎ ফজর ও আসরের) নামায পড়বে, সে জান্নাতে প্রবেশ‏ 


1 মুসলিম ২৫১, তিরমিযী ৫২, নাসায়ী ১৪৩, আহমাদ ৭১৬৮, ৭৬৭২, ৭৯৩৫, ৭৯৬১ 
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17১৩২ 


করবে। 
قال 453 97155519041 كِب لَهُ‎ : TE 4:5১ ٣۷ 
رواه البخاري‎ ০৯০০ مُقيماً‎ LL HU مغل‎ 
১৭/১৩৫। উক্ত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন বান্দা 
অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য এ আমলের মতই 
(সওয়াব) লেখা হয়, যা সে গৃহে থেকে সুস্থ শরীরে সম্পাদন 
TSI 
ف‎ HE الله‎ ১১ رضي الله عدہہ قال : قال‎ RE وعن‎ ۸ 
۱ رواه البخاري‎ 1485০ 
১৮/১৩৬। জাবের রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “প্রত্যেক নেকীর কাজ 
সাদকাহস্বরূপ।”৯১ 
10১6 ০০৯ 9০ ما مِنْ‎ BE سول الله‎ ৫৬:৫৩ 4:০১ ৭৬1১৭ 
كن‎ ধু! 2০8৭ LT 53১55454281 


4 


1 


و 


৩৫ 
১০০19১44855 


7205৭ 98১15043055 24401928595 এ 213) وف‎ 


চট 


- 
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চা 
18805 لَه‎ SEY 2৬৪ داب به وَل‎ 4 8৩12 KE يرع زَرعا‎ 
১৯/১৩৭। উক্ত জাবের রাদিয়ল্লাহ ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে কোন মুসলিম কোন গাছ 
লাগায়, অতঃপর তা থেকে যতটা খাওয়া হয়, তা তার জন্য সাদকাহ 
হয়, তা থেকে যতটুকু চুরি হয়, তা তার জন্য সাদকাহ হয় এবং যে 
কোনো ব্যক্তি তার থেকে কিছু গ্রহণ করে, সেটাও তার জন্য 
সাদকাহ হয়ে TI 
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মুসলিম যে গাছ লাগায়, 
আর তা থেকে কোনো মানুষ, কোনো জন্ত এবং কোনো পাখী যা 
কিছু খায়, তা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য সাদকাহ হয়ে যায়।” 
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মুসলিম যে গাছ লাগায় 
এবং ফসল বুনে অতঃপর তা থেকে কোনো মানুষ, কোন জন্ত অথবা 
অন্য কিছু খায়, তবে তা তার জন্য সাদকাহ হয়ে যায়।” 
: 58) قولة:‎ ০০ رضي الله‎ ol ورويّاه جميعاً مِنْ رواية‎ 5 
১৯/১৩৮। উক্ত হাদীসটি বুখারী-যুসলিম উভয়েই আনাস 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যাতে :8০ শব্দ আছে, যার 
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অর্থ ‘কোনো কিছু কমিয়ে ফেলে’ ৷*** 
৩05 (১৫ قُربَ‎ এঞ ৩8৮০ وعَثه قال : أَرَاد َو‎ ۰ 
قُربَ‎ ES تُرِيدُونَ أنْ‎ SS ST ও Sp الله ك 0 هم:‎ 4৮ 
450 2215 ذلك . فَقَالَ: انی‎ ও: قَدْ‎ 410৯5 oS: ؟افقالُوا‎ | 
০ آنَارُْمْارواه مسلم . وفي رواية: (إنَّ‎ CEES تُتَبْ آنَارْحُمْ ديَاركُمْ‎ 
رواية اُنس رضي الله‎ ৬০০৬৪ خَطوَةٍ دَرَجَڈًا. رواه مسلم . رواه البخاري أيضاً‎ 
ie 
২০/১৩৯ | উক্ত জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত যে, বনু 
সালেমাহ মাসজিদের নিকটে স্থান পরিবর্তন করার ইচ্ছা করল। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই 
সংবাদ পৌঁছল। সুতরাং তিনি তাদেরকে বললেন, “আমি খবর 
পেয়েছি যে, তোমরা স্থান পরিবর্তন করে মাসজিদের নিকট আসার 
ইচ্ছা করছ?” তারা বলল, ‘হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এর ইচ্ছা 
করেছি’ তিনি বললেন, “হে বনু সালেমাহ! তোমরা তোমাদের 
(বর্তমান) গৃহেই থাকো; তোমাদের পদচিহৃসমূহ লেখা হবে। তোমরা 
আপন গৃহেই থাকো; তোমাদের পদচিহৃসমূহ লেখা হবে ।” (মুসলিম) 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, “নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপের 


ا٤‎ সহীহুল বুখারী ২৩২০, ৬০১২, মুসলিম ১৫৫২, তিরমিযী ১৩৮২, আহমাদ ১২০৮৬, ১২৫৮৭, 
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বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি হবে।”*** 

১৪০। ইমাম বুখারী (রহঃ)ও এ মর্মে আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
হতে বর্ণনা করেছেন৷" 
১1513042৩8৫ : الْمُنذِ راي بن گب رضي الله عنه؛ قَالَ‎ ৪5) ۴۰ 
এয فرق له أن تفلك‎ BELLI خلا اي ال دة‎ 
এ 47632551506 في )509 وفي الرَمْضَاء ؟‎ LS ০৩ Sl 
رَجَعْتُ‎ BEI FINI تساي‎ একি إفي أريدُ ن‎ সিএ আলি 
رواه مسلم. وني‎ OE ذلك‎ ও الله‎ EF «قذ‎ এ الله‎ 4৯০ TE HT এ! 

MELLEL এ ৩1) رواية:‎ 

২১/১৪১। আবুল মুনযির উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একটি লোক ছিল। আমি জানি না যে, 
অন্য কারো বাড়ি তার বাড়ির চেয়ে দূরে ছিল। তা সত্ত্বেও তার 
কোনো নামায ছুটত না। অতঃপর তাকে বলা হল অথবা আমি 
(কা'ব) তাকে বললাম যে, “তুমি যদি একটি গাধা কিনে আঁধারে ও 
ভীষণ রোদে তার উপর সওয়ার হয়ে আসতে, (তাহলে তা তোমার 
পক্ষে ভাল হত?) সে বলল, ‘আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার 
বাড়ি মসজিদ সংলগ্নে হোক। কারণ আমি তো এই চাই যে, (দূর 
থেকে) আমার পায়ে হেঁটে মসজিদ যাওয়া এবং ওখান থেকেই 


137 মুসলিম ৬৬৫, আহমাদ ১৪১৫৬, ১৪৫৭৪, ১৪৭৭২ 
1৪ সহীহুল বুখারী ৬৫৬ 
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পুনরায় বাড়ী ফিরা, সবকিছু যেন আমার নেকীর খাতায় )۹ ۱۷ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার কথা শুনে) বললেন, 
“আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত তোমার জন্য একত্র করে দিয়েছেন ।” 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, “নিশ্চয় তোমার জন্য সেই সওয়াবই 
রয়েছে, যার তুমি আশা করেছ।”১*১ 
عَنهُمَہ قَال:‎ 2 3০0 العَاصِ‎ ৩১১৮৯৪34015 AE ও ڪن‎ ۴ 
05554552915 HS এ َل رول الله‎ 
رواء‎ একে الله يها‎ 053 915352 ৬৬৫) এ رَجَاۃ‎ এ এজ 
البخاري‎ 
২২/১৪২। আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন ইবনে ‘আমর ইবনে 
‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “চল্লিশটি সৎকর্ম আছে তার মধ্যে উচ্চতম হল, দুধ 
পানের জন্য (কোন দরিদ্রকে) ছাগল সাময়িকভাবে দান করা। যে 
কোনো আমলকারী এর মধ্য হতে যে কোন একটি সৎকর্মের উপর 
প্রতিদানের আশা করে ও তার প্রতিশ্রুত পুরস্কারকে সত্য জেনে 
করাবেন ।”৮৯৯০ 
يَقُولُ:‎ BE হে ৬৮০১৫ بن حاتم رضي الله عنه»‎ SHE عن‎ ۳ 


মুসলিম ৬৬৩, আবু দাউদ ৫৫৭, ইবনু মাজাহ ৭৮৩, আহমাদ ২০৭০৯, দারেমী ১২৮৪‏ ظ 
সহীহুল বুখারী ৬৬৩১, ইবনু মাজাহ ১৬৮৩, আহমাদ ৬৪৫২, ৬৭৯২, ৬৮১৪‏ 140 
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نوا AE UL 29) 39০৩ 8854758893৫‏ قَالَ: قال رَسُولُ 
الله ة: 55 SRG LG ০ ক LEY ১5145‏ 285 
8৩‏ إلا ما SEG FEU 59345783856 4B‏ 
9৬ ৯3‏ 45 91 الگار US‏ وهه GENEL‏ ولو شق 575 এর এ‏ 
A LEY‏ 
২৩/১৪৩ 1 আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি‏ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “তোমরা‏ 
জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ করে‏ 
হয়!” (বৃখারী-মুসলিম)‏ 
উক্ত আদী হতে বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাদের‏ 
প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক কথা বলবেন; তার ও তাঁর মাঝে‏ 
কোনো আনুবাদক থাকবে না। (সেখানে) সে তার ডানদিকে তাকাবে,‏ 
সুতরাং সেদিকে তা-ই দেখতে পাবে যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছিল এবং‏ 
বামদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকেও নিজের কৃতকর্ম দেখতে পাবে।‏ 
আর সামনে তাকাবে, সুতরাং তার চেহারার সামনে জাহান্নাম দেখতে‏ 
পাবে। অতএব তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক‏ 


টুকরো সাদকাহ করে হয়। আর যে ব্যক্তি এরও সামর্থ্য রাখে না, সে 
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যেন ভাল কথা বলে বাঁচে ৷” 

SEH الله : )80 الله‎ ৯0 قال‎ : TE رضي الله عنہ+‎ oH عن‎ ٤ 

15০০ এ SS ESAS SY BUI عن عبد‎ 

رواه مسلم 

২৪/১৪৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এ 

বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে খাবার খায়, অতঃপর তার উপর আল্লাহর 

প্রশংসা করে অথবা পানি পান করে, অতঃপর তার উপর আল্লাহর 

প্রশংসা করে ।”১২ 

৬৪ 9‏ اي ৩৯‏ رضي اللہ এ ৩০০০‏ له এ ও‏ کی مُسْلِمٍ 


يي ر re‏ 


ص ص 


صَدَقَةا.قَال : أرأيت إِنْلَمْ جد ؟ قال: ৩1৩০5 ১০০০ 5০9৩)‏ 
: أرأيت إن لَمْ يَسْتَطِمْ ؟ قَال: )28 دا الحَاجَةٍ المَلْهُوفَا قال : أرأيت اِنْ لَمْ 
Taga GA AS es‏ : أرآیْک إن لم Dahli J‏ 
CY Shoe‏ صَدَقَه. ০০ SE‏ 

২৫/১৪৫ ١ আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “প্রত্যেক মুসলিমর উপর 
সাদকাহ করা জরুরী” আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জিজ্ঞাসা 


141 সহীহুল বুখারী ৬০২৩, ১৪১৩, ৩৫১৫, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫২২, মুসলিম ১০১৬, নাসায়ী ২৫৫২, 
২৫৫৩, আহমাদ ১৭৭৮২ 
142 মুসলিম ২৭৩৪, তিরমিযী ১৮১৬, আহমাদ ১১৫৬২, ১১৭৫৮ 
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করলেন, ‘যদি সে সাদকাহ করার মত কিছু না পায় তাহলে?’ তিনি 
বললেন, “সে তার হাত দ্বারা কাজ করে (অর্থ উপার্জন করবে) 
অতঃপর তা থেকে সে নিজে উপকৃত হবে এবং সাদকাও করবে।” 
পুনরায় আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘যদি সে তাও না 
পারে? তিনি বললেন, “যে কোন অভাবী বিপন্ন মানুষের সাহায্য 
করবে।” আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘যদি সে তাও না 
পারে? তিনি বললেন, “সে মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেবে।” 
আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘যদি সে এটাও না পারে?’ 
তিনি বললেন, “সে (অপরের) ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। 
কারণ, সেটাও হল সাদকাহস্বরূপ ۰۶ 


55201 الإقْتِصَادٍ في‎ ৩৩7৮ 
পরিচ্ছেদ -১৪ : ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
؟]‎ ١ [طہ:‎  @ AD 90550 عَلَيْكَ‎ এরি لق تَا‎ টি 
অর্থাৎ “ত্বা-হা-। তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি 
কুরআন অবতীর্ণ করিনি।” (সূরা ডাহা ১-২ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 


45 সহীহুল বুখারী ১৪৪৫, ৬০২২, মুসলিম ১০০৮, নাসায়ী ২৫৩৮, আহমাদ ১৯০৩৭, ১৯১৮৭, দারেমী 
২৭৪৭ 
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[Ao [البقرة:‎ LAE يُرِيدُ لله بم الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ‎ (« 
অর্থাৎ “আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, 
তোমাদের জন্য কঠিনতা তাঁর কাম্য নয়।” (সুরা বাকারাহ ১৮৫ আয়াত) 
bus, دخل عَلَيْهَا‎ BE وعن عائشة رضي الله عنها : أنَّ أنَّ الي‎ ۸۱ 
ELE «مَه‎ ৬. বি ১৫১ 1550: ৫৫ قال : )2 هذه‎ ll 
695 مَا‎ এ! এ ও 29955 َل الا عق‎ ৭419 ما تُطِيقُونَ‎ 
28517 
১/১৪৬। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, একদা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট গেলেন, তখন এক মহিলা 
তাঁর কাছে (বসে) ছিল। তিনি বললেন, “এটি কে?” আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু আনহ বললেন, ‘অমুক মহিলা, যে প্রচুর নামায পড়ে 
তিনি বললেন, “থামো! তোমরা সাধ্যমত আমল কর। আল্লাহর 
কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়।” 
লাগাতার করে থাকে ۰۶ 
‘আল্লাহ ক্লান্ত হন না'- এ কথার অর্থ এই যে, তিনি সওয়াব 
দিতে ক্লান্ত হন না। অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে সওয়াব ও তোমাদের 


144 সহীহুল বুখারী ৪৩, ১১২২, ১১৫১, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৮৭, ৬৪৬১, ৬৪৬২, ৬৪৬৪, ৬৪৬৫, ৬৪৬৬, 
৬৪৬৭, মুসলিম ৭৪১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৫, ১১৫৬, ২৮১৮, নাসায়ী ৭৬২, ১৬২৬, ১৬৪২, ১৬৫২, 
২১৭৭, ২৩৪৭, ২৩৪৯, ২৩৫১, ৫০৩৫, আবু দাউদ ১৩১৭, ১৩৬৮, ১৩৭০, ২৪৩৪, ইবনু মাজাহ 
১৭১০, ৪২৩৮, আহমাদ ২৩৫২৩, ২৩৬০৪, ২৩৬৪২, ২৩৬৬০, ৪২৪০৯, ২৫৬০০ 
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আমলের প্রতিদান দেওয়া বন্ধ করেন না এবং তোমাদের সাথে 
ক্লান্তের মত ব্যবহার করেন না; যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই ক্লান্ত 
হয়ে আমল ত্যাগ করে বস। সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমরা সেই 
আমল গ্রহণ করবে, যা একটানা করে যেতে সক্ষম হবে । যাতে তাঁর 
সওয়াব ও তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন থাকে। 

টা ০9১ এ 42৯০ BSG جَاءَ‎ : JE رضي اللہ عنه؛‎ ৬ 950 ১5৭1৭ 
97935 BES EE خیروا‎ TS YF 3915৩ ৬৪১৬ ال‎ 
أمّا أنا‎ NE یو‎ 
وَقال الآَحَر:‎ SS Atl ৮2৭ এড أبداً.‎ ০ 
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7 JE gl بدا . فَجَاءَ 2 سول الله كله‎ 9 ১৬ 2421 de رانا‎ 
১৯০ 2 টা এ) ০৩০৭ ও 40 کت ؟أَمَا‎ Ets ১১ ও 
৬৪৬৪ سني فليس‎ ৬৪ ৮৪) ৩৪ ৪০৯ 09945) ৬০ 539 
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عليه 
২/১৪৭। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন যে, তিন ব্যক্তি নবী‏ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন। তাঁরা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল তখন 
তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, “আমাদের সঙ্গে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের 
ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন করে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু 
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আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন) ৷’ সুতরাং তাঁদের 
মধ্যে একজন বললেন, “আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব” 
দ্বিতীয়জন বললেন, “আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা 
ছাড়ব না’ তৃতীয়জন বললেন, ‘আমি নারী থেকে দূরে থাকব, 
জীবনভর বিয়েই করব না৷’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, “তোমরা এই এই 
কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী 
কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি 
এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার 
সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।”১১৫ 
০৩) التي كَل قَال:‎ তা : ابن مَسعُودٍ رضي الله عنه‎ ৩০ NAY 
المُتَنَظِعُونَاقالها تلاثاً. رواه مسلم‎ 
৩/১৪৮। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ 
থেকে কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল। (অথবা ধ্বংস 
হোক।)” এ কথা তিনি তিনবার বললেন ৷*** 
شس‎ xl ED قَال:‎ BE Cal رضي اللہ عنه؛ عن‎ RP عَنْ اي‎ ۰/۵ 


145 সহীহুল বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ১৪০১, নাসায়ী ৩২১৭, আহমাদ ১৩১২২, ১৩০১৬, ১৩৬৩১ 
1% মুসলিম ২৬৭০, আবূ দাউদ ৪৬০৮, আহমাদ ৩৬৪৭ 
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EI GAY اليْنُِلذَ عَلَبَهُه قَسَدَدُوا وَقَارِبُوا وَأمْشِرُوا وَاسْتعِينُوا‎ 3৬ 
২৪১৭1 وا‎ এরর 3555 

وفي رواية bi এ‏ 48930 وَاغْدُوا وَرُوُواء 2580 مِنَ নু‏ القَضْدَ 
القَصد ALS‏ 
8/১৪৯ ١ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নিশ্চয় দ্বীন সহজ যে ব্যক্তি‏ 
অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে।‏ 
(অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দিবে।) সুতরাং তোমরা‏ 
সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা‏ 
সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত‏ 

করার মাধ্যমে সাহায্য নাও ।”৯৪৭ 

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তোমরা সরল পথে থাকো, 
মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল (ইবাদত কর) এবং 
রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, 

মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তাহলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।” 
অর্থাৎ অবসর সময়ে উদ্যমশীল মনে আল্লাহর ইবাদত কর; যে 
সময়ে ইবাদত করে তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং তা মনে ভারী বা 
বিরক্তিকর না হয়। আর তাহলেই অভীষ্টলাভ করতে পারবে। যেমন 


147 সহীহুল বুখারী ৩৯, ৫৬৭৩, ৬৪৬৩, মুসলিম ২৮১৬, নাসয়ী ৫০৩৪, ইবনু মাজাহ ৪২০১, আহমাদ ৭১৬২, 
৭৪৩০, ৭৫৩৩, ২৭৪৭০ 
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বুদ্ধিমান মুসাফির উক্ত সময়ে সফর করে এবং যথাসময়ে সে ও তার 
সওয়ারী বিশ্রাম গ্রহণ করে। (না ধীরে চলে এবং না তাড়াহুড়া 
করে ।) ফলে সে বিনা কষ্টে যথা সময়ে গন্তব্স্থলে পৌঁছে যায়। 
المَسْجِدَ فَإِدَا حَبْل‎ জু ভগ JES: I رضي الله عنه؛‎ ০৮925 ৩৭০ 
فَإِذَا‎ CLI 3:51: اما 41155 ؟"قالوا‎ 3৬ co ماين‎ 
35 قدا‎ এ ৬০ Jad 91 HH El 0, به‎ এও ث‎ 
عليه‎ Se 2255 ہم‎ 
৫/১৫০। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, একদা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ 
দেখলেন যে, একটি দড়ি দুই স্তম্ভের মাঝে লম্বা করে বাঁধা রয়েছে। 
তারপর তিনি বললেন, “এই দড়িটা কি (জন্য)”? লোকেরা বলল, 
“এটি যয়নাবের দড়ি ۱ যখন তিনি (নামায পড়তে পড়তে) ক্লান্ত হয়ে 
পড়েন, তখন এটার সঙ্গে ঝুলে যান!’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “এটিকে খুলে ফেল। তোমাদের মধ্যে (যে 
নামায পড়বে) তার উচিত, সে যেন মনে ক্ফুর্তি থাকাকালে নামায 
পড়ে। তারপর সে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন সে যেন শুয়ে 


যায়৷” 
تعس‎ 5:05 BE الله‎ ৫৯০ رضي الله عَنها : أنَّ‎ LE وَعَن‎ ٦ 


সহীহুল বুখারী ১১৫০, মুসলিম ৭৮৪, নাসায়ী ১৬৪৩, আবূ দাউদ ১৩১২, ইবনু মাজাহ ১৩৭১,‏ ذا 
আহমাদ ১১৫৭৫, ১২৫০৪, ১২৭০৮, ১৩২৭৮‏ 
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০ و‎ 


আও ৭9৮০০‏ يَذَْبَ عَنْهُ الوم SB‏ حدڪم دا صَنَّ وَهْوَ 
৬/১৫১। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন নামায পড়া অবস্থায়‏ 
তোমাদের কারো তন্দ্রা আসবে, তখন তাকে ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত,‏ 
যতক্ষণ না তার ঘুম চলে যাবে কারণ, তোমাদের কেউ যদি তন্দ্রা‏ 
অবস্থায় নামায পড়ে, তাহলে সে অনুভব করতে পারবে না যে,‏ 
সম্ভবতঃ সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেকে গালি‏ 
60۰ 
۷ وَعَن اي ৩৯৩৫৪‏ سَمْرَةَ رضي الله te‏ قال: JAS‏ 
ওত‏ ل الصَّلَوَاتِِ EBS SE BIS SSS‏ سا . رواه مسلم 
৭/১৫২। আবু আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু‏ 
'আনহু বলেন যে, 'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর‏ 
সঙ্গে নামায পড়তাম। সুতরাং তাঁর নামাযও মধ্যম হত এবং তাঁর‏ 
খুতবাও মধ্যম হত।”১*ৎ‏ 


۸ وعَنْ ابي GE‏ وَہمب بن DAE‏ رضي اللہ عنہہ ও:‏ 


1 সহীহুল বুখারী ২১২, মুসলিম ৪৮৬, তিরমিযী ৩৫৫, নাসায়ী ১৬২, আবূ দাউদ ১৩১০, ইবনু মাজাহ 
১৩৭০, আহমাদ ২৩৭৬৬, ২৫১৩৩, ২৫১৭১, ২৫৬৯৯,মুওয়াত্তা মালেক -২৫৯, দারেমী ১৩৮৩ 
150 মুসলিম ৮৬৬, তিরমিযী ৫০৭, নাসায়ী ১৪১৫, ১৪১৭, ১৪১৮, ১৪৩৫, ১৫৮২, ১৫৮৩, ১৫৮৪, ১৬০০, 
১৬০২, আবু দাউদ ১০৯৩, ১০৯৪, ১১০১, ১২৯৩, ইবনু মাজাহ ১১০৬, ১১১৬, আহমাদ ২০৩০৬, 
২০৩১৬, ম২০৩২২, ২০৩৩৫, দারেমী ১৫৫৭ 
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اَی ও ঞ‏ سَلْمَانَ واي الزداءء 503 SCL‏ الدّرداء فَرَأى 1 
سفق ৫ 95১ % 57 ৬৫45‏ لقاع فى নব‏ 


কু 


এ FUEL: قال‎ SS لآ : َل إن‎ 3৭০৬ له‎ ESS ASM সঠিক 


52445 لَهُ:‎ 66509521855 PASE HKG Bt 
তিক ৫5 ০৭267054608 ی ار‎ 0 
HH له 055 الى‎ SSG AML ৬৮ قأغط کل ِي‎ 2 
"0 0 

৮/১৫৩। আবু জুহাইফা ওয়াহব ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরতের 
পর মদীনায়) সালমান ও আবু দারদার মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। 
অতঃপর সালমান (একদিন তাঁর দ্বীনী ভাই) আবু দারদার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে (তাঁর বাড়ী) গেলেন। তিনি (আবু দারদার স্ত্রী) উম্মে 
দারদাকে দেখলেন, তিনি মলিন কাপড় পরে আছেন। সুতরাং তিনি 
তাঁকে বললেন, “তোমার এ অবস্থা কেন?' তিনি বললেন, “তোমার 
ভাই আবু দারদার দুনিয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই।' (ইতোমধ্যে) 
আবু দারদাও এসে গেলেন এবং তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরী 
করলেন। অতঃপর তাঁকে বললেন, “তুমি খাও। কেননা, আমি রোযা 
রেখেছি’ তিনি বললেন, ‘যতক্ষণ না তুমি খাবে, আমি খাব না 
সুতরাং আবু দারদাও (নফল রোযা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর সঙ্গে) খেলেন। 
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অতঃপর যখন রাত এল, তখন (শুরু রাতেই) আবু দারদা নফল 
নামায পড়তে গেলেন। সালমান তাঁকে বললেন, “(এখন) শুয়ে যাও।” 
সুতরাং তিনি শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি (বিছানা 
থেকে) উঠে নফল নামায পড়তে গেলেন। আবার সালমান বললেন, 
শুয়ে যাও। অতঃপর যখন রাতের শেষাংশ এসে পৌঁছল, তখন 
তিনি বললেন, ‘এবার উঠে নফল নামায পড় ৷” সুতরাং তাঁরা দু'জনে 
একত্রে নামায পড়লেন। অতঃপর সালমান তাঁকে বললেন, ‘নিশ্চয় 
তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার রয়েছে। তোমার প্রতি তোমার 
আত্মারও অধিকার আছে এবং তোমার প্রতি তোমার পরিবারেরও 
অধিকার রয়েছে ١ অতএব তুমি প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার 
প্রদান কর’ অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
নিকট এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “সালমান ঠিকই বলেছে।”৯৭১ 

৮৪৩০১ ৩৪৭‏ عبد الله بن عَمْر بن العَاصٍ رضي الله عنھماء قَالّ: 
رآ یت ৩ এ) ও‏ عِشْتُ. فَقَالَ 
سول الله يل «أنت الَذِي 5 DEE (৫৩১ 4৯2‏ 5 قَدْ 25 باي انت GE‏ 

2৮91৩০০০5৭2 চি ০ DS LEST 39) كَالَ:‎ হি 


WES Sp onl 2১৬‏ َلك Fe‏ صیام الدَهر) : كلك فق اط 
০১ ৫ uf ৫‏ قَالّ: বি ay ১59)‏ يَوْمَيْنِاقُلْتُ ; ৩৪ Hl রে EE‏ 
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সহীহুল বুখারী ১৯৬৮, ৬১৩৯, তিরমিযী ২৪১৩‏ کا 
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2৮54 ور‎ 


21580 قَذلِكَ صِيَامُ دَاوْد عليه السلام‎ ৮৪ 2589 Cy Lb IE 4১ 
| الصياع).‎ 

وفي رواية: 5০091‏ الصِيام) এ ০‏ أطي أَفْصَلَ مِنْ ৩৩১‏ 
3৯১)‏ اللہ : ৭)‏ 291( مِنْ ذلِكَ» 9৩৩‏ أكون قَبِلْتٌ الكَلاتَةَ لام J‏ 
رَسُول الله এ! এল পু‏ ِن أهْلي وَمَالي 

১৯০৫৭144481 Fall 53290 تَصُومُ‎ EE ih وفي رواية:‎ 
30455 DE ৪৯ Sd 55 صُمْ فيز‎ : JAS اقلا‎ এও الله‎ 
وَإنَ‎ 48৮ IE 353 55 ৭3৮ عَلَيْكَ‎ ৩৩৪9 وَإِنَّ‎ LE ৩ ও 
19512 চলে Jo ও i BBS گل هر‎ ৩৮৬ এ 
4 4৯01 اللہ‎ ০৮5 07৫৭১ 5045 ৬২৫5 لدم‎ 6৩৩ إن ذلِكَ‎ 
৬১১00 SE قُلْتُ : وَمَا‎ dls ১০৪ ৭ الله داد‎ gs Fle ৮) قَالَ:‎ 
يُخْصَة رَسُول الله‎ ES انف 34181 عَبد الله يقول بَعدَمًا كبرَ: ا كني‎ 

وف رواية: ألم STAN রি 4০৯3] ১১০ ডি‏ کل মুত‏ ؟افقلت : 
4৯০৯০ ও‏ وَل ১)‏ بذلِك 0৬5৩ ধু!‏ «قَصُمْ صَومَ od‏ الله BY S35‏ 
29৩ ৪5৫‏ 01520 في % 092৮ 1 SU: Leh‏ 
৩১৩৪‏ ؟ قَالَّ: «فاقرأه في كل Slip is‏ : يا نبي اللہ 91 أطيق أفضل من 
CULE & SHG :৬ ৫১‏ : يا نبي الل إن أطي ৫০8‏ مِنْ ذلِكَ ؟ 
519৬):‏ کل سبج وَل رذ 05354১5৪৬৭১ ডু‏ 35 لي الك HE‏ 
৪753 Bp‏ لَعَلَّكَ 455 بك ৩০০5: JE‏ إِلَ الذي قال HE এ‏ 
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لما كيرت ০১৪‏ آئی كُنْتُ قبلث رُخْصَة تی الله وَل . وفي رواية: )$19 4519 

وفي رواية: الا ضَامَ مَنْ NES‏ ثلاثاً. 

وف El‏ الصيام إلى الله تَعَالَ 4০ ৯05৩‏ 419 الله 
I 45440554085 JM Las LE SE SDS IS‏ يَصُومْ 
ھا ৮2523‏ يو 1 ৭ 1১154 খু‏ 

: كته - أي‎ ১9496 LAS SEG أي‎ GRE وفي رواية قال:‎ 
قول لا :نينم 0201 من 0522 يط لكا‎ এক عن‎ MOG ت‎ পরে 
كلل"‎ UN ذلك‎ I ale ذلك‎ JE UD ILS এ ৪৪৪০9 ls 
قَالَّ:‎ রঃ کی‎ : dle بعد ذلك» فَقَالَ: گی تَصَومٌ‎ এডি 28:55 
৯1০৪৫ عل‎ 5৫55 95 HS DF: اقلت‎ 2 এ 
STS BY এও এত احق‎ এ EN مِنَ‎ ০৯465 El 
কে عَلَيهِ‎ ৩0৬ 5 كرَاهِية أن ترك‎ He 2০ ০৮9 আ 950 
الروَّايّاتِ صَحِيحَةٌ مُعظمھا في الصَّحِيحَينء 55489 في‎ LY 
৯/১৫৪। আব্দুল্লাহ ইবনে “আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার ব্যাপারে 
সংবাদ দেওয়া হল যে, আমি বলছি, “আল্লাহর কসম! আমি যতদিন 
বেঁচে থাকব ততদিন দিনে রোযা রাখব এবং রাতে নফল নামায 
পড়ব ৷” সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
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لوه اط 


বললেন, “তুমি এ কথা বলছ?” আমি তাঁকে বললাম, “হে আল্লাহর 
রাসূল! নিঃসন্দেহে আমি এ কথা বলেছি, আমার পিতা-মাতা 
আপনার জন্য কুরবান হোক । তিনি বললেন, “তুমি এর সাধ্য রাখ 
না। অতএব তুমি রোযা রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। অনুরূপ 
(রাতের কিছু অংশে) ঘুমাও এবং (কিছু অংশে) নফল নামায পড় ও 
মাসে তিন দিন রোযা রাখ কারণ, নেকীর প্রতিদান দশগুণ রয়েছে। 
তোমার এই রোযা জীবনভর রোযা রাখার মত হয়ে যাবে।” আমি 
বললাম, ‘আমি এর অধিক করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন, 
“তাহলে তুমি একদিন রোযা রাখ, আর দু'দিন রোযা ত্যাগ কর।” 
আমি বললাম, ‘আমি এর বেশী করার শক্তি রাখি ٠١ তিনি বললেন, 
“তাহলে একদিন রোযা রাখ, আর একদিন রোযা ছাড়। এ হল 
দাউদ ‘আলাইহিস সালাম-এর রোযা । আর এ হল ভারসাম্যপূর্ণ 
রোযা” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “এটা সর্বোত্তম রোযা ।” কিন্তু আমি 
বললাম, ‘আমি এর চেয়ে বেশী (রোযা) রাখার ক্ষমতা রাখি ।” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এর চেয়ে উত্তম 
রোযা আর নেই ৷” (আব্দুল্লাহ বলেন,) ‘যদি আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অনুযায়ী (প্রত্যেক মাসে) তিন দিন 
রোযা রাখার পদ্ধতি গ্রহণ করতাম, তাহলে তা আমার নিকট আমার 
পরিবার ও সম্পদ অপেক্ষা প্রিয় হত।' 
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অন্য এক বর্ণনায় আছে, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে বললেন,) “আমি কি এই সংবাদ পাইনি যে, তুমি দিনে 
রোযা রাখছ এবং রাতে নফল নামায পড়ছ?” আমি বললাম, “সম্পূর্ণ 
সত্য, হে আল্লাহর রাসূল!” তিনি বললেন, “পুনরায় এ কাজ করো 
না। তুমি রোযাও রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। নিদ্রাও যাও 
এবং নামাযও পড়। কারণ তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার 
আছে। তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্ধয়ের অধিকার আছে। তোমার 
উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে এবং তোমার উপর তোমার 
অতিথির অধিকার আছে। তোমার জন্য প্রত্যেক মাসে তিন দিন 
রোযা রাখা যথেষ্ট। কেননা, প্রত্যেক নেকীর পরিবর্তে তোমার জন্য 
দশটি নেকী রয়েছে আর এটা জীবনভর রোযা রাখার মত ৷” কিন্তু 
আমি কঠোরতা অবলম্বন করলাম। যার ফলে আমার উপর কঠিন 
করে দেওয়া হল। আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি সামর্থ্য 
TR তিনি বললেন, “তুমি আল্লাহর নবী দাউদ “আলাইহিস 
সালাম-এর রোযা রাখ এবং তার চেয়ে বেশী করো না।” আমি 
জীবন।” অতঃপর আব্দুল্লাহ বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর বলতেন, "হায়! 
যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি 
গ্রহণ করতাম (তাহলে কতই না ভাল হত)!” 

আর এক বর্ণনায় আছে, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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আমাকে বললেন,) “আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি সর্বদা রোযা 
রাখছ এবং প্রত্যহ রাতে কুরআন (খতম) পড়ছ।” আমি বললাম, 
সংবাদ) সত্যই, হে আল্লাহর রাসূল! কিন্তু এতে আমার উদ্দেশ্য ভাল 
ছাড়া অন্য কিছু নয়৷’ তিনি বললেন, “তুমি আল্লাহর নবী দাউদের 
রোযা রাখ কারণ, তিনি লোকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইবাদতগ্তযার 
ছিলেন। আর প্রত্যেক মাসে (একবার কুরআন খতম) পড়।” আমি 
বললাম, “হে আল্লাহর নবী! আমি এর অধিক করার শক্তি রাখি।' 
তিনি বললেন, “তাহলে তুমি কুড়ি দিনে (কুরআন খতম) পড়।” 
আমি বললাম, “হে আল্লাহর নবী! আমি এর থেকে বেশী করার 
সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, “তাহলে তুমি প্রত্যেক দশদিনে 
(কুরআন খতম) পড় ।” আমি বললাম, “হে আল্লাহর নবী! আমি এর 
চেয়েও বেশী ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, “তাহলে তুমি প্রত্যেক 
সাতদিনে (খতম) পড় এবং এর বেশী করো না (অর্থাৎ এর চাইতে 
কম সময়ে কুরআন খতম করো না।)” কিন্তু আমি কঠোরতা 
অবলম্বন করলাম । যার ফলে আমার উপর কঠিন করে দেওয়া হল। 
আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন, “তুমি 
জান না, সম্ভবতঃ তোমার বয়স সুদীর্ঘ হবে।” আব্দুল্লাহ বলেন, 
সুতরাং আমি এ বয়সে পৌঁছে গেলাম, যার কথা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন। অবশেষে আমি যখন বৃদ্ধ 
হয়ে গেলাম, তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, হায়! যদি আমি আল্লাহর 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি গ্রহণ করে নিতাম। 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে বললেন,) “আর তোমার উপর তোমার সন্তানের অধিকার 
আছে--- ৷” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তার কোন রোযা নেই (অর্থাৎ রোযা 
বিফল যাবে) সে সর্বদা রোযা রাখে ।” এ কথা তিনবার বললেন। 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আল্লাহর নিকট প্রিয়তম রোযা হচ্ছে 
দাউদ ‘আলাইহিস সালাম-এর রোযা এবং আল্লাহর নিকট প্রিয়তম 
নামায হচ্ছে দাউদ ‘আলাইহিস সালাম-এর নামায ١ তিনি মধ্য রাতে 
শুতেন এবং তার তৃতীয় অংশে নামায পড়তেন এবং তার ষষ্ঠ অংশে 
ঘুমাতেন। তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা ছাড়তেন। 
আর যখন শত্রুর সামনা-সামনি হতেন তখন (রণভূমি হতে) পলায়ন 
করতেন না।” 

আরোও এক বর্ণনায় আছে, (আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর) বলেন, 
আমার পিতা আমার বিবাহ এক উচ্চ বংশের মহিলার সঙ্গে 
দিয়েছিলেন। তিনি পুত্রবধূর প্রতি খুবই লক্ষ্য রাখতেন। তিনি তাকে 
তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। সে বলত, ‘এত ভালো লোক 
যে, সে কদাচ আমার বিছানায় পা রাখেনি এবং যখন থেকে আমি 
তার কাছে এসেছি, সে কোনদিন আবৃত জিনিস স্পর্শ করেনি (অর্থাৎ 
মিলনের ইচ্ছাও ব্যক্ত করেনি ।) যখন এই আচরণ অতি লঙ্কা হয়ে 
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গেল, তখন তিনি (আব্দুল্লাহর পিতা) এ কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে জানালেন। অতঃপর তিনি বললেন, “তাকে আমার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বল।” সুতরাং পরবর্তীতে আমি তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, “তুমি কিভাবে রোযা 
রাখ?” আমি বললাম, ‘প্রত্যেক দিন। তিনি বললেন, “কিভাবে 
কুরআন খতম কর?” আমি বললাম, ‘প্রত্যেক রাতে । অতঃপর তিনি 
এ কথাগুলি বর্ণনা করলেন, যা পূর্বে গত হয়েছে। তিনি (আব্দুল্লাহ 
ইবনে 'আমর) তাঁর পরিবারের কাউকে (কুরআনের) এ সপ্তম অংশ 
পড়ে শুনাতেন, যা তিনি (রাতের নফল নামাযে) পড়তেন। দিনের 
বেলায় তিনি তা পুনঃ পড়ে নিতেন, যাতে তার তার উপর সহজ 
হয়। আর যখন তিনি শক্তিমান হতে চাইতেন তখন কয়েকদিন রোযা 
ভাঙ্গতেন আর গুণে রাখতেন, তারপর সে দিনগুলোর অনুপাতে 
রোযা রাখতেন, যাতে করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাকে যে অবস্থার উপর ছেড়েছেন সে অবস্থার ব্যতিক্রম হয় এমন 
অপছন্দনীয় কাজ সংঘটিত না হয়। এ বর্ণনাগুলো সবই সহীহ বর্ণনা; 
যার বেশিরভাগই বুখারী ও মুসলিমে এসেছে অথবা এ দুটির 
একটিতে আছে।৯*২ 


15 সহীহুল বুখারী ১৯৭৬, ১১৩১, ১১৩২, ১১৫৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০, 
৩৪১৮, ৩৪১৯, ৩৪২০, ৫০৫২, মুসলিম ১১৫৯, তিরমিযী ৭৭০, নাসায়ী ১৬৩০, ২৩৪৪, ২৩৮৮, 
২৩৮৯, ২৩৯০, ২৩৯১, ২৩৯২, ২৩৯৩, ২৩৯৬, ২৩৯৪, ২৩৯৭, ২৩৯৯, আবু দাউদ ১৩৮৮, 
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2 


۰ وعَنْ এ‏ ربعي ES‏ بن الربيع 55231 Sf SEU‏ کاب 
০৯3‏ الله يل قال ওকে:‏ أَبُو بكر رضي اللہ عنهء فَقَالَ : كيْق أنت یا 
حَنْكَلدَةٌ ؟ قُلْتُ : تاق 2185 ا قال : سُبْحَانَ الله bli LAU‏ عِنْدَ 
১১‏ الله 45 ৩১৪5‏ با تة ES NG‏ راي Bb ane‏ حَرَجْنَا مِنْ ১৯৯১৪‏ 
الله 59015981০৩৬ BY‏ وَالصّيْعَاتِ HIE LE ৩৮৫‏ بكر رضي 


7 £ 


45 ৫০ بر‎ Hl, اتا‎ ৬৯৪১৩ AE এ জপ GANG : الله عنه‎ 
59) এ اللہ‎ ৯০ JE ! اللہ‎ ৮০ GIES BC: LG . এ॥। 0৮ 
وا تة 86 7 العَيْن‎ ১816545353৪ ৩১৪০৫ 9৪৪0 ও: 4০৬৭ এও 
IES كثيراً.‎ ৩০৫ 93906931০৪৩ ic ِن‎ ES Ys 
35৪৪3৯৮০৪৩৬ ৩১০৩ پيد لو‎ pi 9 3 MIS 
5 يا‎ ৬৭ 43০5 وَفي‎ ০০ الا عَل‎ ০ HM 
رواه مسلم‎ Sl ৬9৬$৪০৪ EL 

১০/১৫৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
একজন লেখক আবু 1۹۹ হান্যালাহ ইবন রাবী আল-উসাইদী 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, “হে হানযালাহ! তুমি কেমন 
আছ?’ আমি বললাম, ‘হানাযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে!’ তিনি 
(আশ্চর্য হয়ে) বললেন, ‘সুবহানাল্লাহ! এ কি কথা বলছ?’ আমি 


১৩৮৯, ১৩৯০, ১৩৯১, ১৪২৭, ২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, আহমাদ ৬৪৪১, ৬৪৫৫, 
৬৪৮০, ৬৪৯১, ৬৭২১ 
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বললাম, “কথা এই যে, যখন) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে থাকি, তিনি আমাদের সামনে এমন ভঙ্গিমায় 
জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন, যেন আমরা তা স্বচক্ষে 
দেখছি। অতঃপর যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসি, তখন স্ত্রী সন্তান-সন্ততি 
ও অন্যান্য (পার্থিব) কারবারে ব্যস্ত হয়ে অনেক কিছু ভুলে ۱ 
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমাদেরও 
তো এই অবস্থা হয়।' সুতরাং আমি ও আবু বকর গিয়ে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাজির হলাম । অতঃপর 
আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে 1 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “সে কি কথা?” 
আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন আপনার নিকটে 
থাকি, তখন আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে 
শুনান; যেমন নাকি আমরা তা প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। অতঃপর আমরা 
যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যাই এবং স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও 
কারবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন অনেক কথা ভুলে যাই। (এ কথা 
শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “সেই 
সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা সর্বদা এই 
অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক এবং 
সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতে, তাহলে ফিরিস্তাগণ তোমাদের 
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বিছানায় ও তোমাদের পথে তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করতেন। 
কিন্তু ওহে হানযালাহ! (সর্বদা মানুষের এক অবস্থা থাকে না।) কিছু 
সময় (ইবাদতের জন্য) ও কিছু সময় (সাংসারিক কাজের জন্য) ৷” 
তিনি এ কথা তিনবার বললেন ۰ 
1] ৪ HE الى‎ ৪:4৬ ৭৪৩ الله‎ ও ০৪৩০ وعنِ ابن‎ ۷۱ 
وَل‎ ০০০৪ يَقُومَ في‎ তা Jae ১85042535৪8 ليوا‎ 
RES ৭52) এ التي‎ 1৩ ৯ 7 وَل‎ EES 3 ০৩৪ 
رواه البخاري‎ ds 2১০2 ০০৭9৭ Ss 
১১/১৫৬ ١ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, কোন এক 
সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবাহ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ 
তিনি দেখলেন যে, একটি লোক (রোদে) দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর 
তিনি তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল, “আবু 
ইসরাঈল ١ ও নযর মেনেছে যে, ও রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, 
ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং রোযা রাখবে । নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা ওকে আদেশ কর, 
ও যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে এবং রোযা পুরা 
TC 


15 মুসলিম ২৭৫০, তিরমিযী ২৪৫২, ২৫১৪, ইবনু মাজাহ ৪২৩৯, আহমাদ ১৭১৫৭, ১৮৫৬৬ 
154 সহীহুল বুখারী ৬৭০৪, আবু দাউদ ৩৩০০, ইবনু মাজাহ ২১৩৬, মুওয়াত্তা মালেক -১০২৯ 
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(9815৩ 75‏ الْأَعْمَالٍ 
পরিচ্ছেদ - ১৫ : আমলের রক্ষণাবেক্ষণ‏ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন,‏ 
رت ےت لقي ل 
ESI 19০‏ من 5 َال 53৩45 £ খা গড‏ » 
[7:১০]‏ 
অর্থাৎ “যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি‏ 
যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের‏ 
হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া‏ 
হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে‏ 
যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল।” (সুরা হাদীদ ১৬ আয়াত)‏ 
তিনি আরো বলেন,‏ 
مااي সস এক্স ০৮৬ 559 ০89 xy‏ 
GEE ও ৬৪০ 55 ৯‏ لهم إا ياء رضن أله 52 
= & 45 * [الحديد: ۷؟] 
অর্থাৎ “অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার‏ 
রাসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারয়্যাম তনয় ঈসাকে আর‏ 
তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম‏ 
করুণা ও দয়া; কিন্তু সন্যাসবাদ এটা তো তারা নিজেরা প্রবর্তন‏ 
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করেছিল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিধান ছাড়া আমি তাদেরকে এ 
(সন্াসবাদে)র বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন 
করেনি ।” (সুরা হাদীদ ২৭ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 

۲۹۲ [التحل:‎ 4 ৫৩5 523 مِن‎ UE ELE ও ২ টু 

অর্থাৎ “তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত 
করে পাকাবার পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়।” (সূরা নাহল ৯২ 
আয়াত) 

তিনি অন্যত্রে বলেছেন, 

[৭৭:৮০] 4 @ এনা এট & ৩৫ 35) 
অর্থাৎ “আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার 
রবের ইবাদত কর।” (সুরা হিজর ৯৯ আয়াত) 

এ মর্মের অন্যতম হাদীস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ-র হাদীস, 
“সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যা তার আমলকারী লাগাতার 
করে থাকে ।” যা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে গত হয়েছে। 

LOBE الله‎ 0৯১ قال‎ : JE ০০০ رضي اللہ‎ 75 ۷۱ 
صَلاة الفَجْرِ وصَلاة‎ SS CE 4৪৪৩৪ عَنْ‎ ঠা, ১০৩৫ ৯১৮ ০6৩ 
اللّيلِا. رواه مسلم‎ 9555 5586455৫585) 

১/১৫৭। উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি তার 
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রাতের অযীফা (নামায বা তেলাওয়াত ইত্যাদি) রেখে ঘুমিয়ে যায়, 
অতঃপর সে তা ফজর ও যোহরের মধ্য সময়ে পড়ে নেয়, তাহলে 
তার জন্য রাতে পড়ার মতই (সওয়াব) লেখা হয়।”*** 
JE: IE ULE بن عَمْرِو بن العَاصٍ رضي اللہ‎ DAE وَعَن‎ 5 
FES فرك‎ 5৭05 ৩6 فلان,‎ Be ১৫০৭ এ عبد‎ OE الله‎ ০৯১০ 
২/১৫৮। আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 
“হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক লোকের মত হয়ো না, যে রাতে নফল 
নামায পড়ত, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়েছে ।”১৬ 
50 151 BE اللہ‎ ০৯১০ گان‎ : LIE AGE رضي الله‎ LSE وَعَن‎ ۳ 
৮০১১০৫০৪০৩3 ০৬০৩০5৮৪653 ৬৪৩৪ 9০89৪ 
৩/১৫৯। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে, ‘যখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাতের নামায কোনো ব্যথা-বেদনা 
অথবা অন্য কোন কারণে ছুটে যেত, তখন তিনি দিনে বার রাকআত 


15 মুসলিম ৭৪৭, তিরমিযী ৪০৩, নাসায়ী ১৭৯০, ১৭৯১, ১৭৯২, আবূ দাউদ ১৩১৩, ইবনু মাজাহ 
১৩৪৩, আহমাদ ২২০, ৩৭৯, ৪৫মুওয়াত্তা মালেক -৪৭০, দারেমী ১৪৭৭ 

155 বুখারী ১১৫২, ১১৩১, ১১৫৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০, ৩৪১৮, ৩৪১৯, 
৩৪২০, ৫০৫২, ৫০৫৩, ৫০৫৪, ৫১৯৯, ৬১৩৪, ৬২৭৭, মুসলিম ১১৫৯, তিরমিযী ৭৭০, নাসায়ী ১৬৩০, 
২৩৪৪, ২৩৮৯, ২৩৯০, ২৩৯১, ২৩৯২, ২৩৯৩, ২৩৯৪, ২৩৯৭, ২৩৯৯, ২৪০০, ২৪০১, ২৪০২, 
২৪০৩, আবু দাউদ ১৩৮৮, ১৩৮৯, ১৩৯০, ১৩৯১, ২৪২৭, ২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, 
আহমাদ ৬৪৪১, ৬৪৫৫, ৬৪৮০, ৬৭২৫, ৬৭৫০, ৬৭৯৩, ৬৮০২, ৬৮২৩, দারেমী ১৭৫২, ৩৪৮৬ 
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নামায পড়ে নিতেন ۲'۶'۹ (মুসলিম) 


৬159 Zl 4 259০১ ০১৭৩৩ শা 
পরিচ্ছেদ -১৬ : সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব ও তার কিছু আদব 
প্রসঙ্গে 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[৭:১৫ 1৪235 55 اول 43 وها‎ ০৪০) 

অর্থাৎ “আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর 
এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক |” 
(সূরা হাশর ৭ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 

] ৭ [النجم:‎ 0৬9 ২9 ِن‎ © ডা ৩ ৬৫৩০) 

অর্থাৎ “সে মনগড়া কথাও বলে না। তা তো অহী, যা তার প্রতি 
প্রত্যাদেশ হয়।” (সুরা নাজম ৩-৪ আয়াত) 


তিনি আরো বলেন, 
وَيففِرَلَحُمْ ذنُوبَحُمْ » [ال‎ DELL SAE DSL 2৫৩1১ 


عمران: ۲۳ 


157 মুসলিম ৭৪৬, তিরমিযী ৪৪৫, ৭৩৬, ৭৬৮, নাসায়ী ১৩১৫, ১৬০১, ১৬৪১, ১৬৪১, ১৬৫১, ১৭১৮, 
আবূ দাউদ ৫৬, ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫০, ১৩৫১, ইবনু মাজাহ ১১৯১, ১৩৪৮, ১৭১০, ৪২৩৮, 
আহমাদ ২৩৭৪৮, ২৪৭৮৯, ২৫৫২২, ২৫৬৮৭, ২৫৭৭৮ 
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অর্থাৎ “বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার 
অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং 
তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।” (সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেছেন, 
) ঢুঁ ران‎ এর كان‎ AEB ة 105 ق زٹرل لا‎ 
]2١ [الاحزاب:‎ 
অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে 
এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর 
(চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।” (সূরা আহযাব ২১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
eb لا دوأ ف‎ SAS 0৪ يحَكمُوكَ‎ ৬০ SF 3505১) 
]٦٦ [النساء:‎ © CASALL এ C5 
অর্থাৎ “কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী 
(মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের 
বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর 
তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং 
সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।” (সুরা নিসা ৬৫ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[النساء: *ه]‎ 43৮ এ ৫155 sok فى‎ 225৩ OY 
ALN الكتاب‎ এ العلماء : معناه‎ IG 
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অর্থাৎ “আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, 
তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও।” (2৫৯ 


আয়াত) 
আলেমগণ বলেন, এর অর্থ হল: কিতাব ও সুন্নাহর দিকে 
ফিরিয়ে দাও। 
তিনি আরো বলেন, 
» © حَفِيظًا‎ tle MAIS تول‎ ৩০ প্রচ ৬ ৫216৮ و( مُن‎ 


[Ae [النساء:‎ 
অর্থাৎ “যে রসুলের আনুগত্য করল, সে আসলে আল্লাহরই 
আনুগত্য করল ।” (৫ ৮০ আয়াত) 
তিনি অন্যত্রে বলেছেন, 
[or ০৫ [الشورا:‎ {AT ৮০৪ © مُسْتَقِيوٍ‎ ৮০৪ এ ড্র এ) ৯ 
অর্থাৎ “আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর--সেই 
আল্লাহর পথ----1” (সুরা শুরা ৫২ আয়াত) 


তিনি আরো বলেন, 
3 0 EE عَنْ مرو آن تُصِيبَهُمْ‎ ৩৯৫ জে ১৮৪) 


[7:১৯] 

অর্থাৎ “সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা 

সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।” 
(সুরা হুর ৬৩ আয়াত) 
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তিনি আরো বলেন, 
[৮৮:১০] ধ 22410 এ 5595 ى 52355 وق‎ 025 SHH 
অর্থাৎ “আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে 
পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখ।” (সুরা আহযাব ৩৪ আয়াত) 
হাদীসসমূহ: 
৩3১০5) قَال:‎ ঞ عن التي‎ ০০০ رضي اللہ‎ RP ৪৬০ ۸ 
৭4৩8 14১০৯১215০4 LS ৩৪ ৬ এগ 4০৪৪ 
12529 5 22199 ০28 أَمَرْئُكُمْ‎ BG 4৮৩ شَيْء‎ ৩০ 5 
১/১৬০। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি যে ব্যাপারে 
তোমাদেরকে (বর্ণনা না দিয়ে) ছেড়ে দিয়েছি, সে ব্যাপারে তোমরা 
আমাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না)। 
কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অধিক প্রশ্ন করার এবং তাদের 
নবীদের সঙ্গে মতভেদ করার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমি 
যখন তোমাদেরকে কোন জিনিস থেকে নিষেধ করব, তখন তোমরা 
তা হতে দূরে থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের 
আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন কর।”১*** (বুখারী ও 


158 নাসায়ী ১৭১৯, ১৭২০, ১৭২১, ১৭২২, ১৭২৩, ১৭২৪, ১৭২৫, ১৭৮৯, ২১৭৭, ২১৭৮, ২১৭৯, ২৬১৯, 
আবু দাউদ ২৪৩৪ 
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মুসলিম) 5 
529: سَارِيَةَ رضي الله عنه قال‎ ০৯৬০৪] أبي تجیج‎ ৩০ 5 
144 Sms ০১ 4 بَليَةً وَجِلَتْ مِنْهَا‎ bey & اللہ‎ ২৯১ 
৬৮৭৪ hl 285 222 جا قَالّ:‎ 5 ES الات‎ 
اختلافاً‎ SFB مَنْ يَش مِنْكُمْ‎ BG LS و‎ 
৬০ ৮৬০ ৩৯০৭ 2 م ا‎ 15 
رواه أبُو داود‎ 42১৩5 فإنَّ کل بدعة‎ 5১৯৭ 56557 Ll ৯9৫৬ 
والترمذي» 35 احدیث حسن صحیح)‎ 
২/১৬১। আবূ নাজীহ আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন 
যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল। সুতরাং 
আমরা বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে 
হচ্ছে। তাই আপনি আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিন।, তিনি 
বললেন, “আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং রোষ্ট্রনৈেতার) কথা 
শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের 
উপর কোন নিগ্রো আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) রাষ্ট্রনেতা হয়। 
(স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে 
অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে ۱ সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও 
সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা 
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দাঁত দিয়ে মজবৃত করে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব 
উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদ'আত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক 
2ؤ“ و"‎ ۹ 
S$ قَال:‎ YE اللہ‎ ৯ তা معن اي هُرَيرَ £ رضي اللہ عنه‎ ۰۳ 
৬০ ْنَم١ الله ؟ قَالَ:‎ ৯০ یا‎ এ وَمَنْ‎ 24 HENS 
رواه البخاري‎ Sl ১৪ ৪২০০ وَمَنْ‎ এ دَخَلَ‎ 
৩/১৬২। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
সবাই জান্নাতে যাবে; কিন্তু সে নয় যে অস্বীকার করবে।” জিজ্ঞাসা 
করা হল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! (জান্নাতে যেতে আবার) কে অস্বীকার 
করবে?’ তিনি বললেন, “যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে 
যাবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করবে, সেই জান্নাতে যেতে অস্বীকার 
করবে।”৯৬০ 
الأكوّع رضي‎ ৯ بي عمرو‎ LL :أبي ایا‎ ৩৪9 ৯ ي‎ 19217 w/t 
: فَقَالَ: كل بِيمِينكَقَالَ‎ AC BE عِنْدَ رَسُولٍ الله‎ ৫9৩5 الله عنه : أَنَّ‎ 
فيه . رواه‎ 1550 CS 2501 إلا‎ 2G استَطعْتَ'مَا‎ এ) لا أُسْتَطيعٌ . قَالَ:‎ 
مل‎ 
৪/১৬৩। আবূ মুসলিম মতান্তরে আবু ইয়াস সালামাহ ইবনে 


۶ আবু দাউদ ৪৬০৭, দারেমী ৯৫, (আবু দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ) 
1০ সহীহুল বুখারী ৭২৮০, মুসলিম ১৮৩৫, নাসায়ী ৪১৯৩, ৫৫১০, ইবনু মাজাহ ৩, আহমাদ ৫৩১১ 
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“আমর ইবনে আকওয়া” রাদিয়াল্লাহু “আনহু বর্ণনা করেন যে, এক 
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে বাম 
হাতে খাবার খেল তিনি বললেন, “তুমি তোমার ডান হাতে খাও ৷” 
সে বলল, ‘আমি পারব না। তখন তিনি বললেন, “তুমি যেন না 
পারো।” একমাত্র অহংকার তাকে ডান হাতে খাওয়া থেকে বাধা 
দিয়েছিল। অতঃপর সে তার ডান হাত তার মুখ পর্যন্ত উঠাতে 
ER 

6/0" عَنْ اي ১৩৪‏ الله ILA‏ بن بَشِير G25‏ الله عنهماء ৩৮০: I‏ 
Te‏ الله يله يقول: SD‏ صْفُوفَكُمْ أو 58৬‏ الله 35 ০5‏ 


০১০৫৩ EAL SIH وفي رواية لمسلم : گا رَسُول الله‎ 
2৬9850৩0565 رای انا قَدْ عَهَلْنَا عله .م‎ 98০6) 
SIG الله 88231 صْفُوفَكُمْ أ‎ 9) এ BIS فرأى رجلا اديا‎ 
وُجُوهِكُمًا.‎ 9 
৫/১৬৪। নু'মান ইবন বাশীর রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন যে, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 
“তোমরা তোমাদের (নামাযের) কাতার অবশ্যই সোজা কর, নতুবা 
আল্লাহ তোমাদের চেহারা পরিবর্তন করে দেবেন। (অথবা তোমাদের 


মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে দেবেন ।)” (বৃখারী-মুসলিম) 


16 মুসলিম ২০২১, আহমাদ ১৬০৫৮, ১৬০৫৪, ১৬০৯৫, দারেমী ২০৩২ 
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মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারসমূহ এমনভাবে সোজা 
করতেন, যেন তিনি তার দ্বারা তীর সোজা করছেন। যতক্ষণ না 
তিনি অনুভব করতেন যে, আমরা তাঁর নিকট থেকে এর গুরুত্ব বুঝে 
নিয়েছি। অতঃপর একদিন তিনি (নামায পড়ার জন্য) বের হয়ে 
তিনি (ইমামের জায়গায়) দাঁড়ালেন। এমনকি তিনি তকবীর বলে 
নামায শুরু করতে যাচ্ছেন, এমতাবস্থায় তিনি একটি লোককে 
দেখলেন যে, সে তার বুক কাতার থেকে বের করে রেখেছে। সুতরাং 
করে দেবেন। (অথবা তোমাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে 


هر می 


و کے 2 عله 


55555590458 

৬/১৬৫। আবু মুলা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, মদীনায় 
রাতের বেলায় একটি ঘর তার বাসিন্দা সমেত পুড়ে গেল । অতঃপর 
যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাদের সংবাদ 
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সহীহুল বুখারী ৭১৭, মুসলিম ৪৩৬, তিরমিযী ২২৭, নাসায়ী ৮১০, আবু দাউদ ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৫, 
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দেওয়া হল, তখন তিনি বললেন, “এই আগুন তোমাদের ×۳ ۱ 
সুতরাং তোমরা যখন ঘুমোতে যাবে, তখন তা নিভিয়ে ٣,۰ 
০ الله به مِنَ‎ 325 45 SP BE الله‎ 4555 TE: قال‎ dE ۷ 
৩3 المَاء‎ ৩০2 25 28 مِنْهَا‎ ৩৫৫৪ ০01০০ ও FS ০৬) 
১০৩ المَاء 20655 بها‎ ৩৫ ৩১৩ Ci ৩৩ GSN ০০ الک‎ 
لا‎ ৩৬৪ هي‎ ৩০ এ ৬৩ ls DLO وَسَقُوا وَرَرَعُواء‎ ৬৪ 1552 
دين الله وَتَمَعَهُ 5825 الله‎ BL 545 0৩৪ ৪৫ ৬৪৪ ৭9 25৬৮৪ 
Ll الله الذي‎ ৬০৯ يَمَبّل‎ I ০০ ৭ ৪৪৮৭৩০০০০৭৩ ০৪ 


- 


يها. So‏ عليه 
৭/১৬৬। আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ‏ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে সরল পথ ও জ্ঞান দিয়ে 
আমাকে পাঠানো হয়েছে তা এ বৃষ্টি সদৃশ যা যমীনে পৌঁছে। 
অতঃপর তার উর্বর অংশ নিজের মধ্যে শোষণ করে। অতঃপর তা 
ঘাস এবং প্রচুর শাক-সজি উৎপন্ন করে এবং তার এক অংশ চাষের 
অযোগ্য (খাল জমি); যা পানি আটকে রাখে ١ ফলে আল্লাহ তা'আলা 
তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। সুতরাং তারা তা হতে পান 
করে এবং (পশুদেরকে) পান করায়, জমি সেচে ও ফসল ফলায়। 
তার আর এক অংশ শক্ত সমতল ভূমি; যা না পানি শোষণ করে, না 
ঘাস উৎপন্ন করে। এই দৃষ্টান্ত এ ব্যক্তির যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে 


1% সহীহুল বুখারী ৬২৯৪, মুসলিম ২০১৬, আহমাদ ১৯০৭৬ 
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জ্ঞানার্জন করল এবং আমি যে হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরিত 
হয়েছি, তার দ্বারা আল্লাহ তাকে উপকৃত করলেন। সুতরাং সে 
(নিজেও) শিক্ষা করল এবং (অপরকেও) শিক্ষা দিল। আর এই 
দৃষ্টান্ত এ ব্যক্তিরও যে এ ব্যাপারে মাথাও উঠাল না এবং আল্লাহর 
সেই হিদায়াতও গ্রহণ করল না, যা দিয়ে আমি প্রেরিত fS 
১৪ (5 : رضي اللہ عنه؛ قال : قال رَسُولُ اللہ‎ BE SE ۸ 
يَمَعْنَ فيا وَهُوَ يبن عَلْهه‎ ৪০৪৮ ০৯৩ এ تارا‎ এ ৮ FS 
رواه مسلم‎ EL اا 2 ان 23 5588 مِنْ‎ 
৮/১৬৭। জাবের রাদিয়াল্লাহু “আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার ও 
তোমাদের উদাহরণ এ ব্যক্তির মত যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল। 
অতঃপর তাতে URF ও পতঙ্গ পড়তে আরম্ভ করল, আর সে ব্যক্তি 
তা হতে তাদেরকে বাধা দিতে লাগল। আমিও তোমাদের কোমর 
ধরে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাচ্ছি, আর তোমরা 
আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে (জাহান্নামের আগুনে) পতিত 
হচ্ছ ৮৯৬০ 
Si ء وَقَالَ:‎ 22০০20908৩৩ أمَرَبِلَعْقٍ‎ 41৯৪ عه : أنَّ‎ ۹ 
رواه مسلم‎ 12450 IIHS 
14 সহীহুল বুখারী ৭৯, মুসলিম ২২৮২, আহমাদ ২৭৬৮২ 


মুসলিম ২২৮৫, আহমাদ ১৪৪৭১, ১৪৭৯১‏ کا 
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৩৪৬৩৫ ০৩ ৭54৪ Ex নি 11) وفي رواية لَهُ:‎ 
يَلْعَقَ أصَابعَهُ‎ FE PAT وَلا يَمْسَح‎ EAI ৬৭৩ 4435১ 
এ يدري ف أي‎ ঘা 


99938 < 7 টো Gl 
৯/১৬৮। উক্ত জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, নিশ্চয় 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খাবার পর) আঙ্গুলগুলি ও 
বাসন চেটে খাওয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, “ওর 
কোনটিতে বরকত আছে তা তোমরা জান না।” (মুসলিম) 
তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যখন তোমাদের কারো (হাত 
থেকে) গ্রাস পড়ে যাবে, তখন সে যেন তা তুলে নেয়। অতঃপর 
তাতে যে ময়লা থাকে তা পরিষ্কার করে তা খেয়ে নেয় এবং তা 
শয়তানের জন্য ছেড়ে না দেয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আঙ্গুল না চাটবে, 
ততক্ষণ যেন সে রুমালে হাত না মুছে। কেননা, সে জানে না যে, 
তার কোন্‌ খাবারে বরকত নিহিত আছে।” 
তাঁর এক বর্ণনায় আছে, “নিশ্চয় শয়তান তোমাদের কারো 
নিকট তার প্রত্যেক কাজে হাজির হয়; এমনকি সে তার খাবার 
সময়েও হাজির হয়। সুতরাং যখন তোমাদের মধ্যে কারো গ্রাস পড়ে 
যাবে, তখন তাতে যে ময়লা থাকে তা পরিষ্কার করে খেয়ে নেয় 
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এবং তা শয়তানের জন্য না ছাড়ে ٭,‎ 
4 الله‎ 0৯০ ৩৪৬ : 4৬ اللہ عنهماء‎ ও ০০৩০ عن ابن‎ ۰ 
০০ 845540141৩১ فَقَالَ: يا أيه الاش‎ 595 
سرت حم ألا‎ এল 5 এডি ও) 
১1১৩5 BG এ يوم لقيًا َة إبراهيم يي‎ ৬ I IY 
لاَتَدْرِي مَا‎ এ: يا رت أَصْحَابي . فَيْثَالُ‎ রি ০০৪) 54595 ও 
৬০১০৪ ৩ ES ৯:০0] LAN TS US أَحْتَثوا بَْدَكَ . فَأقُولُ‎ 
: JES ١۸ FUE ly 5585 টি لل قوله:‎ ۷ SU ) فيو‎ 
عليه‎ SS 46203 مُنْدُ‎ ৬০ ডু 85195 0 2 
১০/১৬৯। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নসীহত করার জন্য 
আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন, “হে লোক 
সকল! তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট উলঙ্গ পা, উলঙ্গ দেহ ও 
খতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। (আল্লাহ বলেন,) “যেমন 
আমি প্রথম সৃষ্টি করেছি আমি পুনর্বার তাকে সেই অবস্থায় ফিরাবো। 
এটা আমার প্রতিজ্ঞা, যা আমি পুরা করব’ (সুরা আছিয়া ১০৪ আয়াত) 
জেনে রাখো! কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম ইব্রাহীম 


আলাইহিস সালাম-কে বস্ত্র পরিধান করানো হবে ١ আরো শুনে রাখ! 


0 


166 মুসলিম ২০৩৩, ইবনু মাজাহ ৩২৭০, আহমাদ ১৩৮০৯, ১৩৯৭৯, ১৪১৪২, ১৪২১৮, ১৪৫২১, 
১৪৮০২, ১৪৮১৫ 
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সে দিন আমার উম্মতের কিছু লোককে নিয়ে আসা হবে অতঃপর 
তাদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর আমি বলব, ‘হে 
প্রভু! এরা তো আমার সঙ্গী । কিন্তু আমাকে বলা হবে, “এরা আপনার 
(মৃত্যুর) পর (দ্বীনে) কী কী নতুন নতুন রীতি আবিষ্কার করেছিল, তা 
আপনি জানেন না’ (এ কথা শুনে) আমি বলব--যেমন নেক বান্দা 
(ঈসা আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন, “যতদিন আমি তাদের মধ্যে 
ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী । কিন্তু 
যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের 
ক্রিয়াকলাপের পর্যবেক্ষক। আর তুমি সর্ববস্তর উপর সাক্ষী । তুমি 
যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা। আর যদি 
তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' (সুরা 
মায়েদা ১১৭ আয়াত) অতঃপর আমাকে বলা হবে যে, “নিঃসন্দেহে 
আপনার ছেড়ে আসার পর এরা (ইসলাম থেকে) পিছনে ফিরে 
Arf 
رضي الله عنه» قال : تى رَسُولُ‎ JEL الله بن‎ ৮6 ৯৪৯০ عَنْ أَبي‎ ١ 
পির الخد‎ ৫3৭9 وَقَال: 7ئ0‎ 85৩71 عن‎ HE الله‎ 
AE BEL 1৩৭1 ৮৮755 al 


167 মুসলিম ২৮৬০, ৩৩৪৯, ৩৪৪৭, ৪৬২৫, ৪৬২৬, ৪৭৪০, ৬৫২৪, ৬৫২৫, ৬৫২৬, তিরমিযী ২৪২৩, 
৩১৬৭, ৩৩৩২, নাসায়ী ২০৮১, ২০৮২, ২০৮৭, আহমাদ ১৯১৬, ১৯৫১, ২০২৮, ২০৯৭, ২২৮১, 
২৩২৩ 
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وفي رواية : তা‏ قریباً 93 985 BIS‏ 453 وَقالَ : إِنَّ رَمُول الله كله 
BS‏ عن ا ذف 5৯০৫5500645 51৮০ পি Ch SEG‏ 
الله এ HS YE‏ 2 غذت تحذف؛ SN‏ 

১১/১৭০ ١ আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বৃদ্ধ 
ও তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা) কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। কেননা, তা 
দিয়ে শিকার করা যায় না এবং শত্রুকে ঘায়েলও করা যায় না। বরং 
তাতে চোখ নষ্ট হয় ও দাঁত ভাঙ্গে। (বৃখারী- মুসলিম) 

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু-এর এক আত্মীয় দুই আঙ্গুল দিয়ে কাঁকর ছুঁড়ছিল। তা দেখে 
তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এভাবে) কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। 
কেননা, তা দিয়ে শিকার করা যায় না। কিন্তু সে আবার 3 কাজ 
করতে লাগল । তখন তিনি বলে উঠলেন, ‘আমি তোমাকে বলছি, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ 
করেছেন আবার তুমি ছুঁড়তে লাগলে? যাও! তোমার সাথে আর 
কথাই বলব ۴ 


19 সহীহুল বুখারী ৬২২০, ৪৮৪২, ৫৪৭৯, মুসলিম ১৯৫৪, নাসায়ী ৩৬, ৪৮১৫, আবু দাউদ ২৭, 
৫২৭০, ইবনু মাজাহ ৩২২৭, আহমাদ ১৬৩৫২, ২০০১৭, ২০০২৮, ২০০৩৮, ২০০৫০, দারেমী 
৪৩৯, ৪৪০ 
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وعد ے۔ 


০০৪০৩০০49১৫‏ بن رَبِيعَةَ قَالَ: এটি‏ عْمَرَبِنَ PEL‏ رضي الله عنه 
GE‏ ا حجر - يَْني : الاو - ويول إفي أَعلمْ 25৩৪5 ৩৫‏ ولا عطي 
4৮০ Sb STN‏ اللہ يل SEL DUG ALE‏ عَليهِ 
১২/১৭১। আবেস ইবনে রাবি‘আহ্‌ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে‏ 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু “আনহু-কে‏ 
হাজারে আসওয়াদ’ FICS দেখেছি, তিনি বলছিলেন, ‘আমি‏ 
সুনিশ্চিত জানি যে, তুমি একটা পাথর; তুমি না উপকার করতে পার,‏ 
আর না অপকার? আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম-কে তোমাকে FITS না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে‏ 


চুমতাম না।১৯ 


পা এ 


IEG 401১ ১৪91 ৮5 SLT -۷ 
পরিচ্ছেদ -১৭ : আল্লাহর বিধান মান্য করা অবশ্য কর্তব্য 
আর যাকে এর দিকে আহ্বান করা হবে ও তাকে ভাল 
কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া হবে, সে কী 

উত্তর দেবে? 
মহান আল্লাহ বলেন, 
1° সহীহুল বুখারী ১৫৯৭, ১৬০৫, ১৬১০, মুসলিম ১২৭০, তিরমিযী ৮৬০, নাসায়ী ২৯৩৭, ২৯৩৮, 
আবু দাউদ ১৮৭৩, ২৯৪৩, আহমাদ ১০০, ১৩২, ১৭৭, ২২৭, ২৫৫, ২৭৬, ৩২৭, ৩৬৩, ৩৮৩, 


৩৮২, মুওয়ান্তা মালেক -৮২৪, দারেমী ১৮৬৪ 
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0১ 305555054১5 ELAR TOSI) 
[10 [النساء:‎ © CASA ৬০০৬ ৩৪০ 
অর্থাৎ “কিন্তু না, তোমার রবের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মুমিন) 
হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ- 
বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে 
তা মেনে নেয়।” (সুরা নিসা ৬৫ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
585 أن‎ LES وَرَشولہ۔ لیخ‎ এটা 4295510৩525 TH كان‎ ৩) 
[০1০৯ 4 © SALT এ Ll ৩০ 
অর্থাৎ যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার 
জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা 
তো কেবল এ কথাই বলে, ‘আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম ١ 
আর ওরাই হল সফলকাম । (সুরা নূর ৫১ আয়াত) 
এই পরিচ্ছেদের সঙ্গে যে সব হাদীস সম্বন্ধ রাখে তার মধ্যে 
আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর সেই হাদীসটিও অন্তর্ভুক্ত; যা 
পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদের প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আরো হাদীস 
রয়েছে, যার কিছু নিন্নরূপঃ- 
: الله لل‎ 0১১2415৫246 رضي اللہ عنه»‎ ৪2০ Bf SE ١ 
১৬ 9৮055 ob সয়া ও وَمَا‎ SIG ل( ئه ما‎ 
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ls‏ الد الآية [البقرة: EEL [oat‏ ذلك عل أصحَاب رَسُولِ الله 
এ‏ 45153 الله SY‏ بَرَكُوا عل চস SM‏ رسول الله 09৩৫‏ 
الأعمَالٍ ৩‏ 98 الصّلاة والهَادَ )75590 ৩1003562651)‏ عَلَيْكَ هذه 
খা‏ ولا 0৮5 ৫3৬8:‏ اللہ ك: 05382 BIG ৫1956‏ 
21 المَصِيرًا َلَمَا ৬9‏ القوة SEMI তা ও LS‏ في إثرهًا : 
SL TPE বা ৩৪০১‏ من ری وَالْمُؤْئُونَ کل SAE‏ باه কি‏ 
)20834155444 بان حو (৪5৩৩০৪54135‏ 9999 
al এ‏ @) [البقرة: 515৩‏ فَعَلُوا ذلِكَ نَسَخَهَا الله 43810505155 
- عر وجل - : (لا NE কা d=‏ 5 لها ما ৩৫‏ 51 


قا 


YA SE Aaa 35 رقنا لا زایا إن ا ارآ‎ ৬০ 
قال تق ڑکا‎ 35 ৮ کا عل الذيخ‎ CHEE کا کیل‎ 
এও? وَأغْفرْ لتا‎ CE وَأَعْفُ‎ y لا 48 قال : تَعَمْ‎ BE ما لا‎ LLY; 
نَعَمْ . رواه مسلم‎ : IE 46 AST عَلَ الوم‎ ০০0 এ 

১/১৭২। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এই আয়াত 
অবতীর্ণ হল, অর্থাৎ “আকাশমগুলী ও ভূমগ্ডলের মধ্যে যা কিছু 
রয়েছে তার সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। যদি তোমরা তোমাদের 
মনের কথা প্রকাশ কর অথবা তা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের 
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নিকট হতে তার হিসাব গ্রহণ করবেন।” (সুরা বাকারাহ ২৮৪ 
আয়াত) তখন এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সাহাবীদের জন্য প্রচণ্ড ভারী মনে হল। ফলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন এবং তাঁরা হাঁটুর 
উপর ভর দিয়ে বসে গিয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমরা 
(এমন) অনেক কাজের আদিষ্ট হয়েছি, যা (সম্পাদন) করা আমাদের 
ক্ষমতাধীন; (যেমন) নামায, জিহাদ, রোযা ও সাদকাহ। আর এই 
আয়াতটি যে আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা আমাদের 
ক্ষমতার বাইরে ٠١ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“তোমরা কি তোমাদের পূর্ববর্তী আহে কিতাব (ইয়াহুদী ও 
খৃষ্টান)টদের মত বলতে চাও যে, ‘আমরা শুনলাম এবং অমান্য 
করলাম?’ বরং তোমরা বল, ‘আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। হে 
আমাদের প্রতিপালক । আমরা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং 
তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।” সুতরাং যখন লোকেরা আয়াতটি 
পড়ল এবং তাদের জিভে সেটি পঠিত হতে থাকল, তখন আল্লাহ 
তা'আলা তারপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন, “রাসূল তার প্রতি 
তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে সে 
বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও। সকলে আল্লাহতে, তাঁর 
ফিরিস্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন 
করেছে। (তারা বলে,) ‘আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য 
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করি না। আর তারা বলে, ‘আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে 
দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।” جم‎ বাকারা ২৮৫ আয়াত) যখন 
তাঁরা এ কাজ করলেন, তখন পূর্ববর্তী আয়াতটিকে আল্লাহ মনসূখ 
(রহিত) করে দিলেন। অতঃপর (তার পরিবর্তে) অবতীর্ণ করলেন, 
“আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। 
যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ 
উপার্জন করবে সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! 
যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে 
অপরাধী করো না।' আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! ‘হে আমাদের রব! 
আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, 
আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না ৷’ আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! 
“হে আমাদের রব! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা 
বহন করার শক্তি আমাদের নেই । আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! ‘আর তুমি 
আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের 
প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য 
প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য 
ও) জয়যুক্ত কর ৷’ আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ!” 


170 মুসলিম ১২৫, আহমাদ ২৭৯০৪ 


টে 53553 البدّع‎ ১৪ الي‎ ৩৩ -۸ 
পরিচ্ছেদ -১৮ : বিদ'আত এবং (দ্বীনে) নতুন নতুন কাজ 
আবিষ্কার করা নিষেধ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[re [يوفس:‎ HEN ST 5 55 ) 
অর্থাৎ “সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী আছে?” (পুরা ইউনুস 
৩২ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
لكب من 505%{ [الانعام: م*]‎ ও 826 5) 
অর্থাৎ “আমি কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি 
করিনি।” (সুরা আনআম ৩৮ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[النساء: 5ه]‎ IAI ঢা 41550 5৩ فى‎ ALS OY 
অর্থাৎ “আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, 
তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও ।” چم‎ 
নিসা ৫৯ আয়াত) অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহর দিকে | 
তিনি অন্যত্র বলেছেন, 
১৪1 ও এস ولا‎ ১ رط مُستقيتا‎ এ I; ৯ 
[or [الانعام:‎ (ele 


অর্থাৎ “নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ ١ সুতরাং এরই অনুসরণ 
কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর 
পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে ।” (সুরা আনআম ১৫৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
(EB ১৯৪ DUEL ১১০৪ কও ES ৬৯ 
]"١ عمران:‎ ০] 
অর্থাৎ “বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার 
অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং 
তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন ।” (সুরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত) 
এ ছাড়া এ প্রসঙ্গে আরো বহু আয়াত রয়েছে । আর হাদীসসমূহ 
নিম্নরূপঃ- 
EIS «مَنْ‎ এ 411৯: قال‎ : EI AGE الله‎ ৬৪০ LSE عَن‎ 3/7/١ 
055 উ৭ عَلَيه وفي رواية لمسلم:‎ তত 43096 لَيْسَ مِنْهُ‎ 15 355 
43554 Ul ৩ ০৭৯৩০ 
১/১৭৩। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে 
কোনো নতুন কিছু উদ্ভাবন করল--যা তার মধ্যে নেই, তা 
্রত্যাখ্যানযোগ্য।” (বৃখারী ও মুসলিম) 
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি এমন কোনো 
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কাজ করল, যাতে আমাদের নির্দেশ নেই, তা বর্জনীয় ।”**১ 
خَطبَ احْمَجَتْ‎ WBE الله‎ 3৯ ৩৫:৩8 رضي الله عنہ؛‎ BE ৩০০ 451 


ے 2 ۶م 


০০০৭০) : ورت عط نض ےت وان‎ ১ 2৪০ 


2। وس‎ SL ৬১ UES 22১১ اتا‎ ৬) ২৭ وَمَسَّاكُمْاوَيَقُوأ‎ 


2০ 


৬০৬ ৬৭০০ ALES خَيْرَ الحتديث‎ 68 dag ডা) وَيَقُولُ:‎ 5509 


ee بذعَة 11095 يمول‎ Bs 44365 ১৯155 23 এড ১৩৫ 
Es SE CES أو‎ মি وَمَنْ ترك‎ 4৯9৬ ৭5 IF 85০ مُؤمن مِنْ‎ 


رواه مسلم 

২/১৭৪। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতেন, তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল 
হয়ে যেত এবং তাঁর আওয়াজ উঁচু হত ও তাঁর ক্রোধ কঠিন রূপ 
ধারণ করত যেন তিনি (শত্রু) সেনা থেকে ভীতি প্রদর্শন করছেন। 
তিনি বলতেন, “(সে শত্রু) তোমাদের উপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় 
হামলা করতে পারে ।” আর তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় 
মিলিত করে বলতেন যে, “আমাকে এবং কিয়ামতকে এ দু'টির মত 
(কাছাকাছি) পাঠানো হয়েছে।” আর তিনি বলতেন, “আম্মা 7 
(আল্লাহর প্রশংসা ও সাক্ষ্য দান করার পর) নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম 
কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম রীতি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 


1” সহীহুল বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮, আবু দাউদ ৪৬০৬, ইবনু মাজাহ ১৪, আহমাদ ২৩৯২৯, 
২৪৬০৪, ২৪৯৪৪, ২৫৫০২, ২৫৬৫৯, ২৫৬৫৯, ২৫৭৯৭ 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি। আর নিকৃষ্টতম কাজ (দ্বীনে) নব 
আবিষ্কৃত কর্মসমূহ এবং প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা।” অতঃপর তিনি 
বলতেন, “আমি প্রত্যেক মুমিনদের নিকট তার আত্মার চেয়েও 
নিকটতম। যে ব্যক্তি মাল ছেড়ে (মারা) যাবে, তা তার 
উত্তরাধিকারীদের জন্য এবং যে খণ অথবা অভাবী সন্তান-সন্ততি 
ছেড়ে যাবে, তার দায়িত্ব আমার উপর EF 

৩/১৭৫। ইরবাদ্ধ ইবনে সারিয়ার যে (১৬১নং) হাদীসটি “সুন্নাহ 
পালনের গুরুত্ব’ পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে তা এখানেও উল্লেখ্য | 


 -۹‏ باب ف مَنْ سن سنة حَستّة أو سیئة 
পরিচ্ছেদ -১৯ : যে ব্যক্তি ভাল অথবা মন্দ রীতি চালু‏ 
করবে‏ 
মহান আল্লাহ বলেন,‏ 
এ ০5 (৩3৮8 ওটি‏ مِنْ )5 HELD ৫9 AEE ৪৫086‏ 
GUL‏ © > [الفرقان: [YY‏ 
অর্থাৎ “যারা (প্রার্থনা করে) বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক!‏ 
আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর‏ 


172 মুসলিম ৮৬৭, নাসায়ী ১৫৭৮, আবু দাউদ ২৯৫৪, ২৯৫৬, ইবনু মাজাহ ৪৫, ২৪১৬, আহমাদ 
১৩৭৪৪, ১৩২৪, ১৪০২২, ১৪১৯, ১৪৫৬৫ 
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কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর’ ৷” چم‎ 
ফুরকান ৭৪ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[VY [الانبیاء:‎ 4 ৩56 5535 El 5) 
অর্থাৎ “আর আমি তাদেরকে করলাম নেতা, তারা আমার 
নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত।” (সূরা আছিয়া ৭৩ 
আয়াত) 
১১০০0 کنا‎ UN أن غدرو جريرين غيد الله رضي الله عنه»‎ BE ۷۹۸ 
SHE AE 3৬৫ 85 69 الكَهَارٍ عِنْدَ رسول الله كل فَجَاءَۂ‎ 
يهم‎ এ لمأ‎ 414555555৬4 ৪০০ من‎ EE Si 
7 كُمَّحَطبّ» فََالَ:‎ ৫০ কর্ড? ৩8 ৩35০৭৪০৮০৩৪ مِنَ الاق‎ 
حر‎ € ৩6০53 اذى كلقي تی‎ এ HAGE 
ل‎ ]١ [النساء:‎ টে 23025 SE HT لإ إن‎ 
(es AS ELE 2 BULA পিএ জী BG ١ : الحشر‎ 
رَجْل مِنْ دیتارِہ مِنْ درمیب مِنْ ×× بره مِنْ‎ TGS ]۸ [الحشر:‎ 
EE 2৮০ LDN وَلَوِْشقّ تَمرَوَافَجَاءَ 5( مِنَ‎ - 43 EE - صاع تَمْرِهِ‎ 
৩ ১৪০০৪ رابك‎ ০০৩। ا‎ 3৩০০ 3৪ 4৭5 تعجرٌ‎ এ 
رَسُول الله‎ SES ISL BE 45 ঞ الله‎ 0৯ 29 এ) & ০০539 


১৪4০০ ৬০৮০ এ ৪ في الإسلام سنه‎ ৬০৬৭ 3 


کے 


2 


917৮‏ 25 مِنْ 2৬০ ০৯১৪‏ وَمَنْ سَنَّ في الاسلام SE EL LL‏ عَليهِ 
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০৪ 85352 485‏ بها مِنْ بَعْدِِ مِنْ غَيرِ أنْ 12৩2৯১031৬০ ০০৬৪‏ 
رواه مسلم 

১/১৭৬ । আবু “আমর জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বলেন, আমরা দিনের প্রথম ভাগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম 1 অতঃপর তাঁর নিকট কিছু লোক এল, 
যাদের দেহ বিবস্ত্র ছিল, পশমের ডোরা কাটা চাদর (মাথা প্রবেশের 
মত জায়গা মাঝে কেটে) পরে ছিল অথবা “আবা' (আংরাখা) পরে 
অধিকাংশ মুদ্বার গোত্রের (লোক) ছিল; বরং তারা সকলেই মুদ্বার 
গোত্রের ছিল। তাদের দরিদ্রতা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং তিনি (বাড়ির 
ভিতর) প্রবেশ করলেন এবং পুনরায় বের হলেন। তারপর তিনি 
বেলালকে (আযান দেওয়ার) আদেশ করলেন। ফলে তিনি আযান 
দিলেন এবং ইকামত দিলেন। অতঃপর তিনি নামায পড়ে 
লোকদেরকে (সম্বোধন ক'রে) ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, “হে 
এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি 
করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার 
করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে 
অপরের নিকট oe কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। 
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নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখেন।” (সূরা নিসা ১ 
পাঠ করলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর 
প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের (কিয়ামতের) জন্য সে 
কি অগ্রিম পাগিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা 
যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত ৷” (সুরা হাশর ১৮ আয়াত) 
“সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ দীনার (FN), দিরহাম 
(রৌপ্যমুদ্রা), কাপড়, এক সা’ গম ও এক সা’ খেজুর থেকে সাদকাহ 
করে ।” এমনকি তিনি বললেন, “খেজুরের আধা টুকরা হলেও (তা 
যেন দান করে) ৷” সুতরাং আনসারদের একটি লোক (চাঁদির) একটি 
থলে নিয়ে এল, লোকটির করতল যেন তা ধারণ করতে পারছিল 
না; বরং তা ধারণ করতে অক্ষমই ছিল। অতঃপর (তা দেখে) 
লোকেরা পরস্পর দান আনতে আরম্ভ করল। এমনকি খাদ্য সামগ্রী 
ও কাপড়ের দুর্টি স্তূপ দেখলাম। পরিশেষে আমি দেখলাম যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা যেন সোনার 
মত ঝলমল করছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল রীতি চালু করবে, সে 
তার নিজের এবং এ সমস্ত লোকের সওয়াব পাবে, যারা তার 
মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের সওয়াবের কিছু 
পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ 
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রীতির প্রচলন করবে, তার উপর তার নিজের এবং এ লোকদের 
গোনাহ বর্তাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। 
তাদের গোনাহর কিছু পরিমাণও কম করা হবে ٭ھ‎ 
৩০ ০০) کي قَالَ:‎ | SH: رضي الله عنه‎ ১৪ ۴ك وَعَنِ أبن‎ 
১৮৩36 89445 مِن‎ DiS 09 চস 9৪ گان علَ‎ ধু! এ FE تفیں‎ 
عليه‎ SE س القعل»‎ 
২/১৭৭ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে কোন প্রাণকে অন্যায়ভাবে 
হত্যা করা হবে, তার পাপের একটা অংশ আদমের প্রথম সন্তান 
(কাবীল) এর উপর বর্তাবে ١ কেননা, সে হত্যার রীতি সর্বপ্রথম চালু 
করেছে।”**৪ 


253৫5 41629 2 ৬ পয باب في‎ -٠ 
পরিচ্ছেদ مد‎ : মঙ্গলের প্রতি পথ-নির্দেশনা এবং সৎপথ 
অথবা 


17 মুসলিম ১০১৭, তিরমিযী ২৬৭৫, নাসায়ী ২৫৫৪, ইবনু মাজাহ ২০৩, আহমাদ ১৮৬৭৫, ১৮৬৯৩, 
১৮৭০১, ১৮৭২৪, দারেমী ৫১২, ৫১৪ 
74 সহীহুল বুখারী ৩৩৩৬, ৬৮৬৭, ৭৩২১, মুসলিম ১৬৭৭, তিরমিযী ২৬৭৭, নাসায়ী ৩৯৮৫, ইবনু 
মাজাহ ২৬১৬, আহমাদ ৩৫২৩, ৪০৮১, ৪১১২ 
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আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
۲۸۷ [القصص:‎ ) ৩5 সেঃ) 
অর্থাৎ “তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর” جم‎ 
PNT ৮৭ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[co ijl (ES 529 ৮৫০ رَبَكَ‎ ১৯০6 
অর্থাৎ “তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর 
হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা ।” (সূরা چج‎ ১২৫ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[المائدة: ؟]‎ SHE 20146195959 
অর্থাৎ “সৎকাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা 
কর” (সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেছেন, 
[vt [ال عمران:‎ 4 443553841৩৬) 
অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা 
(লোককে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে।” (সূরা আলে ইমরান ১০৪ 
আয়াত) 
عَمرِو الأنصَارِي البَدرِي رضي اللہ عنه»‎ ৩১ عُقبة‎ ২১ وَعَنْ أي‎ ۱ 
رواه مسلم‎ 1459৬ ০৯095 DLS FI : 41550 قال : قال‎ 
১/১৭৮। আবূ মাসউদ 5225 ইবনে ‘আমর আনসারী 
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রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি ভাল কাজের পথ দেখাবে, সে তার প্রতি 
5 قَالَ: «مَنْ‎ BE الله‎ 655 ও : رضي اللہ عنه‎ ৪০28 al ৩০৩ ৬৭/৫ 
১৯১৯5 DS AEST এ ৬০১৮ Be مِنَ الأَجْرِ‎ ৩৫ SHY) 
১০৪৪ ৭ 4০৪ آٿام مَنْ‎ 0৯1 ৩৪ 2 SK 95 ৫65 شيئ وَمَنْ‎ 
رواه مسلم‎ 0৪ টা مِنْ‎ ৬১১ 
২/১৭৯। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি 
(কাউকে) সৎপথের দিকে আহ্বান করবে, সে তার প্রতি 
আমলকারীদের সমান নেকী পাবে। এটা তাদের নেকীসমূহ থেকে 
কিছুই কম করবে না। আর যে ব্যক্তি (কাউকে) ভ্রষ্টতার দিকে 
আহ্বান করবে, তার উপর তার সমস্ত অনুসারীদের গোনাহ চাপবে। 
এটা তাদের গোনাহ থেকে কিছুই কম করবে না।”১** 
055) ৩ : رضي الله عنه‎ EAL ad بن‎ ded HLS وَحَنْ أي‎ ۳۴ 
2৩485448108 US ELH 90523715050 YE الله‎ 


5.4 55543 SENSES وَرَسُولَهاء‎ MULE 41৯53 


1১ মুসলিম ১৮৯৩, তিরমিযী ২৬৭১, আবূ দাউদ ৫১২৯, আহমাদ ২৭৫৮৫, ২১৮৩৪, ২১৮৪৬, 
২১৮৫৫ 
£ মুসলিম ২৬৭৪, তিরমিযী ২৬৭৪, আবূ দাউদ ৪৬১৯, আহমাদ ৮৯১৫, দারেমী ৫১৩ 
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BF فقال: أينَ‎ SUES رسول الله يله كلّهُمْيَرْجُو أن‎ BEE الاس‎ তা 
3৬44119 ERLE SEES رسول الله‎ Gift ابن اي طالب‎ 
له فَيرِىءَ حى کان لم يڪن به وَج‎ ES 455 الله لا‎ ০ ৬০ ৪ 
يَكُونُوا‎ ES LUT الرَايَةً . فقا & رضي اللہ عنه: يا رَسُول الل‎ 4৬5 
49481 এ! ادْعْهُمْ‎ SE CESS IS EI عَلَ‎ ২0 ؟ فَقَالَ:‎ এ 
الله بك‎ ৩০৪ TY AG as IES الله‎ ৬ ِن‎ তি ওক BS; 
عَليهِ‎ SEL MALE مِنْ‎ ও وَاجِداً خَيرٌ‎ SS 

৩/১৮০। আবুল আব্বাস সাহ্‌্ল ইবনে সা'দ সায়েদী রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
খায়বার (যুদ্ধের) দিন বললেন, “নিশ্চয় আমি আগামীকাল যুদ্ধ- 
পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান 
করবেন, আর সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন।” অতঃপর লোকেরা এই 
আলোচনা করতে করতে রাত কাটিয়ে দিল যে, তাদের মধ্যে কোন 
ব্যক্তিকে এটা দেওয়া হবে। অতঃপর সকালে তারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেল। তাদের প্রত্যেকেরই 
এই ۳ ছিল যে, পতাকা তাকে দেওয়া হোক কিন্তু তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন, “আলী ইবনে আবী ত্বালেব কোথায়?” তাঁকে বলা 
হল, “হে আল্লাহর রাসূল! তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ব্যথা হচ্ছে। তিনি বললেন, 
“তাকে ডেকে পাঠাও ।” সুতরাং তাঁকে ডেকে আনা হল। তারপর 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চক্ষুদ্বয়ে থুতু লাগিয়ে 
দিলেন এবং তাঁর জন্য দো'আ করলেন ফলে তিনি এমন সুস্থ হয়ে 
গেলেন; যেন তাঁর কোন ব্যথাই ছিল না। অতঃপর তিনি তাঁকে যুদ্ধ- 
পতাকা দিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, “হে আল্লাহর 
রাসূল! তারা আমাদের মত (মুসলিম) না হওয়া পর্যন্ত কি আমি 
তাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকব?’ তিনি বললেন, “তুমি প্রশান্ত হয়ে 
চলতে থাক; যতক্ষণ না তাদের নগর-প্রাঙ্গনে অবতরণ করেছ। 
অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের উপর 
ইসলামে আল্লাহর যে জরুরী হক রয়েছে তাদেরকে সে ব্যাপারে 
অবগত করাও। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার দ্বারা 
একটি মানুষকে হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য (আরবের 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ) লাল উঁটনী অপেক্ষাও উত্তম ۷۰ 

۸ و ای رضي الله عنه : : أن نچ من ألم قال : يا رَمُول اللہ 

5 العو وَلَيْسَ معي By 9 5৩:0৬ এ ১৫15‏ قذ گان HE‏ 
4৩৬৬৮১৩‏ فَقَالَ: إنَّ رسول الله 8১8 YE‏ السلا وَيَقُولُ : : أغطني sl‏ 


2 


32 


4095054353৫ بیہ ولا‎ S35 ও 4৮214493021 
فِيهِ . رواه مسلم‎ 25 Ls مِنْهُ‎ ৩০১৪ এ 
৪/১৮১। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, আসলাম 


1” সহীহুল বুখারী ২৯৪২, ৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০, মুসলিম ২৪০৬, আবূ দাউদ ৩৬৬১, আহমাদ 
২২৩১৪ 
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গোত্রের এক যুবক বলল, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে 
যাওয়ার ইচ্ছা করছি; কিন্তু আমার কাছে তার প্রস্তুতির সরঞ্জাম 
নেই। তিনি বললেন, “তুমি অমুকের কাছে যাও। কেননা সে 
(জিহাদের জন্য) প্রস্তুতি নেওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েছে।” সুতরাং 
সে (যুবকটি) তার নিকট এসে বলল, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তোমাকে সালাম দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, যে সরঞ্জাম 
তুমি (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত করেছ, তা তুমি আমাকে দাও ۷ অতএব 
সে (তার স্ত্রীকে) বলল, “হে অমুক! আমি জিহাদের জন্য যে সরঞ্জাম 
প্রস্তুত করেছিলাম, তুমি সব একে দিয়ে দাও এবং তা হতে কোন 
জিনিস আটকে রেখো না। আল্লাহর কসম! তুমি তার মধ্য হতে 
কোন জিনিস আটকে রাখলে, তোমার জন্য তাতে বরকত দেওয়া 
হবে না।”* 


SE yl 3৩1০8 2-9١ 
পরিচ্ছেদ -২১: নেকী ও সংযমশীলতার কাজে পারস্পরিক 
সহযোগিতার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[৭ [المائدة:‎ উঠা এ 4904 


175 মুসলিম ১৮৯৪, আবু দাউদ ২৭৮০, আহমাদ ১২৭৪৮ 
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অর্থাৎ “সৎকাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা 
কর।” (সুরা মায়েদাহ ২ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
৩০421555995 الذي‎ ও এক এ SYS © এরা) 
]* ١١ [العصر:‎ 9 ZBL; Flo; 
অর্থাৎ “সময়ের শপথ! । মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা 
নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের 
উপদেশ দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের ৷” (সূরা আসর) 
ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, লোকেরা অথবা তাদের 
অধিকাংশই এই সুরা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ব্যাপারে 7۱ 
(তফসীর ইবনে কাসীর) J 
قال : قال‎ ০০০ رضي الله‎ SEIS الرّحَانِ رید بن‎ ৮০ وَعَنْ أبي‎ ۸۱ 
عَازياً ي‎ LS وَمَنْ‎ 6 SE سَبيل الله‎ BOE «مَنْ جَهَرَ‎ এ الله‎ 3৯ 


১/১৮২। আবূ আব্দুর রাহমান যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি সরঞ্জাম দিয়ে আল্লাহর পথে কোন 
মুজাহিদ প্রস্তুত করে দিল, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদ করল। 
আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের পরিবারে উত্তমরূপে প্রতিনিধিত্ব 


করল, নিঃসন্দেহে সেও জিহাদ করল।” (অর্থাৎ সেও জিহাদের 
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নেকী ANC ।)১৯ 
(০ HE رضي الله عله اك رَسُول اللہ‎ EE سَعِيدٍ‎ al وَعَنْ‎ "٢ 
IG أَحَدُهْمَا‎ এ من کي‎ এও SD BSH من‎ ৩৪ SY 
رواه مسلم‎ UES 
২/১৮৩ ١ আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযাইল গোত্রের একটি শাখা বনু 
লিহ্ইয়ানের দিকে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ (করার ইচ্ছা) করলেন। 
সুতরাং তিনি বললেন, “প্রত্যেক দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন যাবে; 
আর সওয়াব দু'জনেই ۳۰ 
لی‎ ডর رضي اللہ عَنْهُمًا : أنَّ وَسُولَ الله‎ ০৪৩০ ابن‎ ১০ ১১৮ 
তি انت ؟ قَال:‎ ১2: 19 Sl : الْقَوْم؟) قَانُوا‎ ৩০) 0085 9539 
رواه‎ 21 09 ৭5:48 Mos إِلَيْهِ امرأةٌ صَبِيا فَقَالَت: أَلِهَدَا‎ ৬৪৪০৪ 44 
লি 
৩/১৮৪। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, 
রওহা নামক স্থানে এক কাফেলার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, “তোমরা 
কারা?” তারা বলল, “আমরা) মুসলিম” অতঃপর তারা বলল, 


7° সহীহুল বুখারী ২৮৪৩, মুসলিম ১৮৯৫, তিরমিযী ১৬২৮, ১৬২৯, ১৬৩১, আবূ দাউদ ২৫০৯, ইবনু 
মাজাহ ২৭৫৯, আহমাদ ১৬৫৮২, ১৬৫৯১, ১৬৫৯৬, ১৬৬০৮. ২১১৬৮, ২১১৭৩, নাসায়ী ৩১৮০. 
৩১৮১, দারেমী ২৪১৯ 
19 মুসলিম ১৮৯৬, আবু দাউদ ২৫১০, আহমাদ ১০৭২৬, ১০৯০৮, ১১০৬৯, ১১১৩৩, ১১৪৫৭, 
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‘আপনি কে?’ তিনি বললেন, “(আমি) আল্লাহর রাসূল” অতঃপর 
একজন মহিলা তার এক বাচ্চাকে তাঁর দিকে তুলে বলল, ‘এর কি 
হজ্জ আছে?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, আর তুমিও নেকী পাবে ।”৯* 
رضي اللہ عنه؛ عن التي يل أنّه قَال:‎ Sl وَعَنْ 3 مُوتٌی‎ 4 
09 25 25৩৫ ৮৮০ به‎ দি يد‎ ভয় المُسْلِمُ الأيين‎ SB 
রিল پیہ أَحَدُ‎ Sal الذي‎ JLB 
৪/১৮৫। আবু মুসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু "আনহু থেকে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে মুসলিম 
আমানাতদার কোষাধ্যক্ষ মালিকের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে এবং 
সে ভালো মনে তাকে পূর্ণ মাল দেয়, যাকে মালিক দেওয়ার আদেশ 
করে, সেও সাদকাহকারীদের মধ্যে একজন গণ্য হয়।”১*২ 


৩০৩7৫‏ التَصِيْحَة 


سے جم ہے 


পরিচ্ছেদ دد۔‎ : হিতাকাজ্জিতার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]٠٠:تارجحلا[‎ BEL 55550) 


1» মুসলিম ১৩৩৬, আবূ দাউদ ১৭৩৫, আহমাদ ১৯০১, ২১৮৮, ২৬০৫, ৩১৮৫, ৩১৯২, মুওয়াত্তা 
মালেক -৯৬১, নাসায়ী ২৬৪৫, ২৬৪৬, ২৬৪৭, ২৬৪৮, ২৫৪৯ 
1» মুসলিম ১৪৩৮, ২২৬০, ২৩১৯, মুসলিম ১০২৩, ১৬৯৯, আবু দাউদ ১৬৮৪, আহমাদ ১৯০১৮, 
১৯১২৭, ১৯১২৮, ১৯১৫৩, ১৯২০৭, নাসায়ী ২৫৬০ 
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অর্থাৎ “সকল উঈমানদাররা তো পরস্পর ভাই ভাই।” جم‎ 
হজরাত ১০ আয়াত) 
তিনি নূহ আলাইহিস সালাম-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 
[الاعراف: ؟7]‎ Sls ( 
অর্থাৎ “(নূহ বলল,) আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি (বা 
হিতকামনা করছি)” (সূরা আ'রাফ ৬২ আয়াত) 
তিনি হুদ আলাইহিস সালাম-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 
]٦۸ [الاعراف:‎ bel El উট 
অর্থাৎ “(হুদ বলল,) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত 
উপদেষ্টা (বা হিতাকাজ্ী)।” (সূরা আ'রাফ ৬৮ আয়াত) 
HE الى‎ Sl: ميم بن اوي 01 رضي الله عنه‎ ধু) عن أبي‎ ۸۱ 
2597 4527 225৩3 48) لِمَنْ ؟ قَالَ:‎ 203 14০৮৪) «الدِينُ‎ : IE 
رواه مسلم‎ AEG المُسْلِيِينَ‎ 
১/১৮৬। আবু রুক্কাইয়াহ তামীম ইবন আওস আদ-দারী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, “দ্বীন হল কল্যাণ কামনা করার নাম।” আমরা বললাম, “কার 
রসূলের জন্য, মুসলিমদের শাসকদের জন্য এবং মুসলিম 


জনসাধারণের জন্য ৷" 
بد اللہ ا‎ ৩ ڪن جَريرِ‎ ۲ 
عليه‎ 826 EE NE 
বা জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু কর্তৃক 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর নিকট নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া ও সকল মুসলিমর 
জন্য কল্যাণ কামনা করার উপর বায়'আত করেছি।৯** 
(5০128 ৭) رضي الله عنه» عن الك بل قَال:‎ ০০৫ عن‎ ۳ 
502 FE 4 مَا‎ ইবি এক حَقی‎ 
৩/১৮৮। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ 
প্রকৃত ঈমানদার হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভায়ের জন্য 
তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ ٌ٭‎ ۶ 


° মুসলিম ৫৫, নাসায়ী ৪১৯৭, ৪১৯৮, আবূ দাউদ ৪৯৪৪, আহমাদ ১৬৪৯৩ 

154 সহীহুল বুখারী ৫৭, ৫৮, ৫২৪, ১৪০১, ২১৫৭, ২৭১৪, ২৭১৫, ৭২০৪, মুসলিম ৫৬, তিরমিযী 
১৯২৫, নাসায়ী ৪১৫৬, ৪১৫৭, ৪১৭৪, ৪১৭৫, ৪১৭৭, ৪১৮৯, আহমাদ ১৮৬৭১, ১৮৭০০, ১৮৭৩৪, 
১৮৭৪৩, ১৮৭৫০, দারেমী ২৫৪০ 

185 সহীহুল বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, তিরমিযী ২৫১৫, নাসায়ী ৫০১৬, ৫০১৭, ইবনু মাজাহ ৬৬, 
আহমাদ ১১৫৯১, ১২৩৫৪, ১২৩৭২, ১২৩৯০, ১২৭৩৪, ১২৯৯৪, ১৩১৮০, ১৩২০৭,১৩৪৬২, 
১৩৫৪৭, ১৩৬৫৬, দারেমী ২৭৪০ 
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ASE PG BAG AGG cor 
পরিচ্ছেদ - ২৩ : ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে 
নিষেধ করার গুরুত্ব 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
رك تر نورق 80 6825 عن‎ 5840 13 ভে الخ‎ 
[Vt [ال عمران:‎ 4 © 9৯55 Dh KA 
অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা 
(লোককে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকার্ষের নির্দেশ 
দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে ۱ আর এ সকল লোকই 
হবে সফলকাম ।” (সুরা আলে ইমরান ১০৪ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
اتکی‎ ১০ ৩৯5০ ০3524 3228 sl ৩৪১৫ xl شش خير‎ ۶ 
Dv [ال عمران:‎ LL 3৮28 
অর্থাৎ “তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমণ্ডলীর জন্য তোমাদের 
অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্ষের নির্দেশ দান কর, আর অসৎ 
কার্য করা থেকে) নিষেধ কর, আর আল্লাহতে বিশ্বাস কর।” (সুরা 
আলে ইমরান ১১০ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
]145 [الاعراف:‎ 4 4 Sg ৩০ bE SAL 5৫9 Si ৯১) 
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অর্থাৎ “তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের 
নির্দেশ দাও এবং মুর্খদেরকে এড়িয়ে চল।” (সূরা আ'রাফ ১৯৯ আয়াত) 
অন্যত্রে বলেছেন, 
১০35839০824 ৩১৭৫১৪০৫০০১ ১০০ ৬০০ ৩৮) 
]۷۱ [التوبة:‎ ) SA 
অর্থাৎ “আর বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসিনী নারীরা হচ্ছে পরস্পর 
একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে 
নিষেধ করে।” (সুরা তাওবাহ ৭১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
05255 وَعِِسَى اَن‎ 55944 BE ڪَقَرُوا من بی إِسراویل‎ A لن‎ ( 


Hat 


৩০৪০৮০১৫৩৩০ SAE VUE © 354851565০6 এ‏ انوا 

[VA [المائدة: ۷۸ء‎ > © Ss 

অর্থাৎ “বনী ইস্রাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা দাউদ 

ও মারয়্যাম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল । কেননা, তারা ছিল অবাধ্য 

ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা 

একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট।” 
(সুরা মায়েদাহ ৭৮-৭৯ আয়াত) 
তিনি অন্যত্রে বলেছেন, 

[08 مَآء قَلبكفُرٌ 4 [الكهف:‎ ৩০ HEBEL ৬৪৫ ৬০৬1) 

অর্থাৎ “বলে দাও, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে 
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সমাগত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান 
করুক ৷” (সূরা কাহফ ২৯ আয়াত) 
[৭:০7] 4 5836৬) 
অর্থাৎ “অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার 
কর” (সুরা হিজর ৯৪ আয়াত) 
তিনি অন্যত্রে বলেছেন, 
061০০545515 ও ডি গা ও اض‎ 
[7০ [الاعراف:‎ Sd 
অর্থাৎ “(যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা 
বিস্মৃত হল, তখন) যারা মন্দ কাজে বাধা দান করত তাদেরকে আমি 
উদ্ধার করলাম এবং যারা অত্যাচারী ছিল তারা সত্যত্যাগ করত বলে 
আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তির সাথে পাকড়াও করলাম।” چم‎ 
আ'রাফ ১৬৫ আয়াত) 
এ মর্মে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আর হাদীসসমূহ 
নিম্নরূপঃ- 
HE الله‎ 4৯১) سَمعث‎ dl رضي الله عنه‎ EE سَعیدٍ‎ ৪৩০ ۸4/۱ 
الإِيمَانِا. رواه مسلم‎ LT 05 ৮25 ০৮5 
১/১৮৯। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমি 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 
“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা 
নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, 
তাহলে নিজ জিভ দ্বারা ( উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি 
(তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ 
হল সবচেয়ে ا ای‎ 

ও 5‏ اين ৯০০‏ رضي الله ৫০০‏ رسو ও‏ الله کل ৩‏ مما 35 ভু‏ 


রি এপ ৮‏ رعو ع ۔ 


5০5 يَأَخُدُونَ‎ ৩৬০ 58১6 এ ৩৪ 41 ১৪ أمّة‎ 914 


وَيَفْتَدُونَ باه ৩7‏ تپ سرت 
3৮59‏ َال ০ 89552 লিও ১৪১০০‏ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ SE‏ 
DS 905 ০০ 328 FE SUL ৬৩ ৬০ ৮৪৪‏ 95 ]33 
حَبَّةُ USE‏ رواه مسلم 

২/১৯০। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
আল্লাহ যে কোনো নবীকে যে কোনো উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন 
তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হত। তারা তাঁর সুন্নতের 


উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর 


1৯ সহীহুল বুখারী ৯৫৬, মুসলিম ৪৯, তিরমিযী ২১৭২, নাসায়ী ৫০০৮, ৫০০৯, আবু দাউদ ১১৪০, 
৪৩৪০, ইবনু মাজাহ ১২৭৫, ৪০১৩, আহমাদ ১০৬৮৯, ১০৭৬৬, ১১০৬৮, ১১১০০, ১১১২২, 
১১১৪৫, ১১৪৬৬, দারেমী ২৭৪০১ 
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তাদের পরে এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হল যে, তারা যা বলত, তা 
করত না এবং তারা তা করত, যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হত 
না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে 
সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে 
সে মু'মিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা সংগ্রাম 
করবে সে মু'মিন। আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান 
a 
4৯0 60 رضي الله عنه‎ SLD بن‎ EVE ڪن أَبي الوَلِيدِ‎ ۳ 
৪৪4 eI ৮৭৪ 5০০০৭ في‎ 2০০৩৭ الله 45 عل‎ 
الله‎ ৩০০০৮০০৪55৩ বিএস LINES لا‎ HN ليا ول‎ 
৭ LT في الله‎ BE YES এ FLL ৫5 ৩ 6 ৬ فِيهِ‎ dS 
৩/১৯১। আবূ অলীদ উবাদাহ ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, দুঃখে-সুখে, 
আরামে ও কষ্টে এবং আমাদের উপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেওয়ার 
অবস্থায় আমরা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব। রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে তার 
নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লড়াই করব না; যতক্ষণ না 
তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের 


37 মুসলিম ৫০, আহমাদ ৪৩৬৬ 
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নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল রয়েছে। আর আমরা সর্বদা সত্য 
কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় 
করব না৷” 
کل قَال: «مَثَلُ‎ GA الله 45 عن‎ ৩৪25 بني‎ IU عن‎ ٤ 
০5০০০ سَفِينَةِ‎ ৬৮78 JE ও 99 في حُدُود الله‎ SD 
المَاءِ مَرُوا عَلّ‎ 91551695555 জা ৩ সিএ أغلاها‎ 
RG SB BD ৬5১ 49 UE ৩০০ في‎ এ ৪ ID LB ৩ 
رواه البخاري‎ lf 45 ৮৪৪ عَلَ‎ 951 319 bf هَلَكُوا‎ SG 
৪/১৯২। নু'মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
সীমায় অবস্থানকারী (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারী) 
এবং এ সীমা লংঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হল 
এক সম্প্রদায়ের মত; যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট পানি-জাহাজে লটারি 
করে কিছু লোক উপর তলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান 
নিল। (নিচের তলা সাধারণতঃ পানির ভিতরে ডুবে থাকে । তাই 
হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়।) 





1৯ সহীহুল বুখারী ৭০৫৬, ১৮, ৩৮৯২, ৩৮৯৩, ৩৯৯৯, ৪৮৯৪, ৬৭৮৪, ৬৮০১৬৮৭৩৩, ৭১৯৯, 
৭২১৩, ৭৪৬৮, মুসলিম ১৭০৯, তিরমিযী ১৪৩৯, নাসায়ী ৪১৪৯, ৪১৫১৪, ৪১৫২, ৪১৫৩, ৪১৫৪, 
৪১৬১, ৪১৬২, ৪১৭৮, ৪২১০, ৫০০২, ইবনু মাজাহ ২৬০০, ২৮৬৬, আহমাদ ৪৩৮৮, ১৫২২৬, 
২২১৬০, ২২১৯২, ২২২০৯, ২২২১৮, ২২২৪৮, ২২২৬৩, 
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সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা উপর তলায় যেতে 
লাগল। (উপর তলার লোকদের উপর পানি পড়লে তারা তাদের 
উপর ভাগে আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই দিল, “তোমরা নিচে 
থেকে আমাদেরকে কষ্ট দিতে এসো না।) নিচের তলার লোকেরা 
বলল, “আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোন স্থানে) ছিদ্র 
করে দিই, তাহলে (দিব্যি আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর 
উপর তলার লোকদেরকে কষ্টও দেব না। (এই পরিকল্পনার পর 
তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল) তখন যদি উপর তলার লোকেরা 
তাদেরকে নিজ ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না 
দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যায়। (উপর 
তলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) 
পক্ষান্তরে উপর তলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে 
ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যায় এবং 


AEE رضي الله‎ is EAE ১৯057 9591 عن آم‎ ۳/۵ 


و وه ەرو 


পা 9০‏ پل َي 0 «إنه يستعمل es‏ 22 فَتَعرِفُونَ وتَنْكِرُونَ» فَمَنْ 
گر ৬০ ১০9 44459720285 ৯৪৪?‏ رَضِيَ 16569 3৯5 UG‏ 
الله ألا تُقَاتِلھم؟ قَالَ: এ)‏ مَا أَقَامُوا فيكُمُ 46১০।‏ رواه مسلم 
উম্মে সালামাহ হিন্দ বিন্তে আবী‏ ۱ق ৫/১৯৩। উম্মুল‏ 


1” সহীহুল বুখারী ২৪৯৩, ২৬৮৬, তিরমিযী ২১৭৩, আহমাদ ১৭৮৯৭, ১৭৯০৪, ১৭৯১২, ১৭৯৪৪ 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর এমন 
শাসকবৃন্দ নিযুক্ত করা হবে, যাদের (কিছু কাজ) তোমরা ভালো 
দেখবে এবং (কিছু কাজ) গর্হিত সুতরাং যে ব্যক্তি (তাদের গর্হিত 
কাজকে) ঘৃণা করবে, সে দায়িতৃযুক্ত হয়ে যাবে এবং যে আপত্তি ও 
প্রতিবাদ জানাবে, সেও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি (তাতে) 
সম্মত হবে এবং তাদের অনুসরণ করবে (সে ধ্বংস হয়ে যাবে) ৷” 
সাহাবীগণ বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করব না?’ তিনি বললেন, “না; যে পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে 
নামায কায়েম 8,۰ 
رَضِيَ الله عَنها : أن‎ ৯১০4 نت‎ ৫৪6৮18958৩5 ٣ 
2676 مِنْ‎ SAL لا إِله إلا اللہ وَیلُ‎ di lo Cle 455 يله‎ ও 
الإبهام‎ ৮০১ مث هذواء وحلق‎ ERG 6৮530 ৬042 SS) 
94145) قَالَ:‎ SALES; DMM يا رَسُولَ‎ : LS এ وَالَّي‎ 
জো 
৬/১৯৪। উম্মুল মু'মিনীন উম্মুল হাকাম যয়নাব বিনতে জাহশ 
রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট শঙ্কিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। তিনি 


1% মুসলিম ১৮৫৪, তিরমিযী ২২৬৫, ৪৭৬০, আহমাদ ২৫৯৮৯, ২৬০৩৭, ২৬১৮৮ 
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এ পাপ হেতু সর্বনাশ রয়েছে যা সন্নিকটবর্তী। আজকে ইয়া'জুজ- 
মা'জুজের দেওয়াল এতটা খুলে দেওয়া হয়েছে।” এবং তিনি (তার 
পরিমাণ দেখানোর জন্য) নিজ বৃদ্ধ ও তর্জনী দুই আঙ্গুল দ্বারা 
(গোলাকার) বৃত্ত বানালেন। আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! 
আমাদের মাঝে সংলোক মওজুদ থাকা সত্তেও কি আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হব? তিনি বললেন, “হ্যাঁ, যখন নোংরামি বেশী aC 
تال يڪ‎ BE اي سَعِيدِ ا دري رضي الله عنہ؛ عن الت‎ SE .۷ 
نتتحدث‎ Side مِنْ‎ এ في 02195115950 رَسُول اللہ مَا‎ PE 
EAS فَأَعْظُوا الطريقَ‎ 45201 31 20199) BE فِيهًا. فَقَالَ رسول الله‎ 
9১003 SUH البِصَرِ‎ Frit رسول الله‎ ও وما حَقٌّ الكريق‎ : 
عَلَيهِ‎ 322159441৩০ 38019 ০০১১৮০1১৮০১ 
৭/১৯৫। আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা রাস্তায় বসা 
হতে বিরত থাক।” সাহাবীগণ বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! সে 
মজলিসে না বসলে তো আমাদের উপায় নেই; আমরা সেখানে 
কথাবার্তা বলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“যখন তোমরা (সেখানে) না বসে মানবেই না, তখন তোমরা রাস্তার 


19 সহীহুল বুখারী ৩৩৪৬, ৩৫৯৮, ৭০৫৯, ৭১৩৫, মুসলিম ২৮৮০, তিরমিযী ২১৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৯৫৩, 
আহমাদ ২৬৮৬৭, ২৬৮৭০ 
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কি?’ তিনি বললেন, “দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, 
সালামের জবাব দেওয়া, ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে 
নিষেধ করা ।”৯২ 
১৪০৩৬ ওটি YE رضي اللہ 26 أن رَسُولٌ الله‎ GE عن ابن‎ .۸ 
لل رة مِنْ تار‎ esl ২) وَقال:‎ SST فَنَرَعَهُ‎ ১৯ 5৫ في‎ ৩৯১ 
3৪ DIE IL الله يله‎ 45:55 ৬৩ ০২৮ 95552 
رواه مسلم‎ BE الله‎ ৩৮০45 5893 এ اللہ لا‎ ৭ ৩০৪ 
৮/১৯৬। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ একটি লোকের হাতে সোনার আংটি দেখতে পেলেন। 
অতঃপর তিনি তা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, 
“তোমাদের মধ্যে একজন স্বেচ্ছায় আগুনের টুকরা নিয়ে তা স্বহস্তে 
রাখতে চায়!” অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
চলে গেলে সেই লোকটিকে বলা হল, ‘তুমি তোমার আংটিটা তুলে 
নাও এবং (তা বিক্রি করে অথবা উপঢৌকন দিয়ে) তার দ্বারা 
উপকৃত হও ١ সে বলল, 'না। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা ফেলে দিয়েছেন, তা আমি কখনই তুলে নেব 
To? 


° সহীহুল বুখারী ২৪৬৫, ৬২২৯, মুসলিম ১২১১, আবূ দাউদ ৪৮১৫, আহমাদ ১০৯১৬, ১১০৪৪, 
১১১৯২ 
9 মুসলিম ২০৯০, আহমাদ ২০১১৪ 
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GE 9‏ اي سَعِيدٍ الحسّن ও SEH: gral‏ عَمرو رضي اللہ عنه 
এ ISS‏ الله بن ০3)‏ 08 : أي 5৯০ ৬০৮০ BEB‏ الله كل UE‏ 
৩৮৪ ডা এড 18558155025 ৩1)‏ مِنْهُمْ فَقَالَ له : اجلِش ১০৬1‏ 
এ এ ৮৬ IE‏ فَقَالَ : وهل IIE LEK‏ کات হা‏ 
بَعْدَهُمْ وَف BIE‏ رواه مسلم 
৯/১৯৭। আবু সাঈদ হাসান বাসরী বর্ণনা করেন যে, আয়েয‏ 
ইবনে যিয়াদের নিকট গেলেন। অতঃপর (উপদেশ স্বরূপ) বললেন,‏ 
“বেটা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে‏ 
শুনেছি, নিশ্চয় নিকৃষ্টতম শাসক সে, যে প্রজাদের ব্যাপারে কঠোরতা‏ 
অবলম্বন করে। সুতরাং তুমি তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে দূরে‏ 
থাকো RA তাঁকে বলল, ‘আপনি বসুন, আপনি তো মুহাম্মাদ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের চালা আটার অবশিষ্ট‏ 
ভুসি (অপদার্থ)!, তিনি বললেন, ‘তাঁদের মধ্যেও কি ভুসি আছে?‏ 
(কখনই না।) বরং ভুসি তো তাঁদের পরবর্তী এবং তাঁরা ছাড়া‏ 
অন্যদের মধ্যে আছে °‏ 
8/٠‏ عن 2225৩‏ رضي الله ১০০‏ التي يك قَالَ: ৬৮৪ ও)‏ 


يِه SA‏ ِالمعْرُوفِ ও‏ عَنْ المُنگر ا ৪‏ الله أنْ ৩৩‏ 


7 7 2 + ৪5৪5৫ Gi ہے تي مو‎ ০৮ 
102 الۃ مذی؛‎ 55) EE) ০১ منة ثم 2523 فلا‎ ১035 22 
لم دل سو لس رو ي و‎ ৪০৪ 2 


1% মুসলিম ১৮৩০, আহমাদ ২০১১৪ 
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৬২১৩৯)‏ حسن). 
১০/১৯৮। হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তার কসম যাঁর হাতে আমার‏ 
প্রাণ আছে! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ‏ 
কাজ থেকে নিষেধ করবে, তা না হলে শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তাঁর‏ 
পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব পাঠাবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর‏ 
কাছে দো'আ করবে; কিন্তু তা কবুল করা হবে না।”***‏ 
٢‏ عن اي سَعبدٍ ا دري رضي الله عنه؛ 1৩৪‏ يل َالَ: فصل 
JEL Lie JE LE ৯৩‏ جَائرا۔ 5৩9১০০০১৯১৯)‏ احدیث 
حسن). | | ۱ 
১১/১৯৯। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত,‏ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “অত্যাচারী বাদশাহর‏ 
নিকট হক কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ ।”১৯৬‏ 
5 عن اي عَبد الله اق بن شِهَابٍ البَجَل ৮৪9‏ رضي الله عنه: 
39059 قد 0655 SAG‏ الجهاد أفصَل؟ LES‏ 
> عِندَ سلظانِ এ‏ رواه النسائی بإسناد صحيح 
১২/২০০। আবূ আব্দুল্লাহ ত্বারেক ইবনে শিহাব বাজালী‏ 


1% তিরমিযী ২১৬৯ 
° তিরমিযী ২১৭৪, আবু দাউদ ৪৩৪৪, ইবনু মাজাহ ৪০১১, আহমাদ ১০৭৫৯, ১১১৯৩, (আবু দাউদ, 
তিরমিযী হাসান সূত্রে) 
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আহমাসী রাদিয়াল্লাহু “আনহু কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 
উড 7 যে, তিনি 
(সওয়ারীর উপর আরোহণ করার জন্য) পাদানে পা রেখে 
বদ 7 

BS ৩30৩6 .۳‏ رضي الله عنه قال JE:‏ )552 الله HEE HE‏ 
ما َل ৬৪‏ ني HINA‏ كن لل IS FDS‏ يا هذا اي 
لله وغ ما SAIN ৫০‏ 2505 55192 و ےت 


ক্র পর 


S38 4055 ১92 UG وَقَعِيْدَهُ‎ 2555 LST يَحُوْنَ‎ ১ 
99 ১৩১৫ ০৮৮০৩ ১০9১৪ জী) ثَمَكَالَ:‎ ms بَعْضِهمْ‎ 
عن‎ SHS NE © 35:52 985 عَصَوأ‎ ও DS হিতে ও ৬৮ 
১ জে ও ৫ SFO SABE يقس‎ Ks 
ہو ہت ۸۱ ك‎ 18৩28 قَدّمَت‎ ৩০৪ 

: 5; Sl ৬০ نهو‎ HI SAU قَالّ: 39 40 د‎ 
0 $ 54 এ 3৩5৭ 48৮৫7 عل‎ এড, sw 
أبوداود» والترمذي‎ ১১4০ ৩৫22 4 ০৪০ (১ ৬7৬ 


2৭9‏ حديث حسن. 


vt: 


7 নাসায়ী ৪২০৯, আহমাদ ১৮৩৫১, (নাসায়ী বিশুদ্ধ সূত্রে) 
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১৩/২০১। ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বানী 
ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে এভাবে অন্যায় ও অপকর্ম প্রবেশ করেঃ 
এক (আলিম) ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে মিলিত হতো এবং তাকে 
বলত, হে অমুক! আল্লাহকে ভয় কর এবং যা করছ তা পরিত্যাগ 
কর, কারণ, তোমার জন্য এ কাজ অবৈধ, সে তার সঙ্গে দ্বিতীয় 
দিনও মিলিত হয়ে তাকে একই অবস্থায় দেখতে পেত কিন্তু সে কাজ 
তাকে তার পানাহার ও উঠা-বসায় অংশীদার হতে বাধা দিত না, 
তাদের অবস্থা এরকম হওয়ার প্রেক্ষিতে তাদের একের অন্তরের 
(কালিমার) মাধ্যমে অপরের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা অন্ধকার করে 
দিলেন। তারপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেনঃ “বানী 
ইসলাঈলের মাঝে যারা কুফরীর পথ ধরল দাউদ ও “ঈসা ইবনু 
মারইয়ামের মুখ দিয়ে তাদের প্রতি লানত করা হলো। কেননা, তারা 
বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অতিরিক্ত সীমালজ্ঘন করেছিল। তারা 
পরস্পরকে পাপ কাজ করতে নিষেধ করত না। তারা অতিশয় 
নিকৃষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিল। বহু লোককে তোমরা দেখছ, 
যারা (মুমিনদের বদলে) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহায়তা করতে 
ব্যস্ত। নিশ্চয়ই সামনে খুব মন্দ পরিণতিই রয়েছে, যার ব্যবস্থা তাদের 
্রবৃত্তিসমূহ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত 
হয়েছেন। তাদের আযাবভোগ স্থায়ী হবে। আল্লাহ, রাসূল এবং সেই 


270 











জিনিসের প্রতি তারা যদি প্রকৃতই ঈমান আনত, তাঁর (নাবীর) প্রতি 
যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে তারা কখনও বন্ধরূপে (ঈমানদার 
লোকদের বিপরীতে) কাফিরদেরকে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের 
মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ফাসিক”- (সূরা আল-মায়িদাহঃ ৭৮-৮১)। 
তারপর তিনি (মহানবী) বললেনঃ কখনও নয়! সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কসম! অবশ্যই তোমরা সৎ কর্মের আদেশ 
দিতে থাক এবং অন্যায় ও খারাপ কাজ হতে (মানুষকে) বিরত রাখ, 
অত্যাচারীর হাত মজবৃত করে ধর এবং তাকে টেনে তুলে সত্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত কর। তাকে হকের উপর এনে ছাড় ١ নচেৎ আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদের (নেককার ও গুনাহগার) পরস্পরের অন্তরকে 
একত্রিত করে (অন্ধকার করে) দিবেন, তারপর তোমাদেরকেও বানী 
ইসরাঈলের ন্যায় অভিশপ্ত করবেন। হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ ও 
তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তিরমিযি বলেছেন, এটা হাসান হাদীস। 
হাদীসের মূল শব্দগুলো আবু দাউদের-৪৩৩৬। 

মূল হাদীসের অর্থ নিম্নরূপঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন বানী ইসরাঈল গর্হিত কর্মে লিপ্ত হলো, 
তাদেরকে তাদের আলিমগণ তা হতে বিরত থাকতে বলল, কিন্তু 
তারা তা করল না। তাদের সাথে আলিমগণ উঠা-বসা ও পানাহার 
চালিয়ে যেতে থাকল তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের পরস্পরের 
হৃদয়কে একত্রিত করে দিলেন (ফলে আলিমরাও অন্যায় কাজে 
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জড়িয়ে পড়ল)। আল্লাহ তা'আলা দাউদ ও ঈসা ইবনু মারইয়ামের 
মুখ দিয়ে তাদেরকে অভিশাপ দিলেন। কেননা, তারা বিদ্রোহী হয়ে 
গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে 
বসলেন এবং বলেলনঃ কখনও নয়, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে 
আমার জীবন! তাদেরকে তোমরা (অত্যাচারীদেরকে) হাত ধরে টেনে 
এনে হক্ব ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত ছেড়ে দিবে 


وت 
Nt‏ عن اي بكر BRD‏ رضي الله عنه» ১4৩1 ভা ৩:৫3‏ 


০005‏ ذو الآيّة : SATUS‏ َامَتُوأْعَلَيِكُْ أَنفْسَكُمَ لا یسرم من 
LEIBA LS‏ [المائدة: ০৪০9 ৮০‏ 15 الله ১০081711585‏ 
ডা এরা পিএ BSL BIG 0]‏ 4( الله 548 be‏ رواه ابو 
داود ৬১০০১‏ والنسائی بأسانيد صحيحة 

১৪/২০২। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, “হে 
লোক সকল! তোমরা এই আয়াত পড়ছ, “হে মুমিনগণ! তোমাদের 


1% আমি (আলবানী) বলছিঃ ইমাম তিরমিযী এরূপই বলেছেন। কিন্তু তার হাসান আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে 
বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ এ হাদীসটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আবূ ওবাইদাহ ইবনু WANT ইবনু 
মাসউদ আর তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু মাসাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করেননি। 
যেমনটি ইমাম তিরমিযী বারবার উল্লেখ করেছেন। অতএব এ সনদটি বিচ্ছিন্ন। এছাড়া তার সনদে 
চারভাবে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। আমি এগুলো সম্পর্কে “সিলসিলাহ্‌ য'ঈফা” গ্রন্থে (নং 
১৬৬৬) বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 

272 


























আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে 
যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।” 
(সূরা মায়েদাহ ১০৫ আয়াত) কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “যখন লোকেরা 
অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখবে এবং তার হাত ধরে না 
নেবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে (আমভাবে) তার 
শাস্তির কবলে নিয়ে CIT 


ELSE اؤ تھی‎ BA ৬5 DE BAS ؛؟ - باب‎ 
| 05 Iss 
পরিচ্ছেদ - ২৪: সেই ব্যক্তির শাস্তির বিবরণ যে ব্যক্তি 
ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে; 
কিন্তু সে নিজেই তা মেনে চলে না 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ألا‎ এ ৩৮2 05 اشک‎ 5১: 2 الاس‎ Silo ( 
[55 [البقرة:‎ 4 © 55325 
অর্থাৎ “কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে 
সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন কর, 


1” আবূ দাউদ ৪৩৩৮, আহমাদ ১, ১৭, ৩০, ৫৪, (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, সহীহ সনদ সূত্রে) 
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তবে কি তোমরা বুঝ না?” (সুরা বাকারাহ ৪৪ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
85৩105৩8554 © تفْعَنُونَ‎ 35 33৮ dr AACE و(‎ 
۲۳ » مَا لا تَفْعَلُونَ © 4 [الصف:‎ 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা বল 
কেন? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট 
অতিশয় অসন্তোষজনক।” (সুরা جج‎ ২-৩ আয়াত) 
তিনি শুআইব আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 
Nal إل ع اتوك غنة‎ এটি) 
অর্থাৎ (শুআইব বলল, আর আমি এটা চাই না যে, আমি 
তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি, যা হতে তোমাদেরকে 
নিষেধ করছি। (সূরা হুদ ৮৮ আয়াত) 
এ 
سَمِعتٌ رسوا‎ : J CEE MOG ئن أن تیر اا بن غار‎ 
২৬০ EE 9৫1 في‎ HL LDS IU 38) dis اللہ‎ 
পার এ। ০৯ এ] শি ৪9। 33015508৩১3 
0 ل‎ চি বা 
৩ FE عَنِ المُنگر وَآتِيها.‎ Bl আটা NG آمُرُ بالمَعَرُوفِ‎ 
১/২০৩। আবু যায়দ উসামাহ ইবনে যায়দ ইবনে হারেসাহ 
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ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা 
হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তার 
নাড়ি-ভুড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে এমনভাবে ঘুরতে 
থাকবে, যেমন গাধা তার চাকির চারিপাশে ঘুরতে থাকে। তখন 
জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, “ওহে অমুক! 
তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না (আমাদেরকে) সৎ কাজের আদেশ, 
আর অসৎ কাজে বাধা দান করতে?’ সে বলবে, ‘অবশ্যই ١ আমি 
(তোমাদেরকে) সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে 
করতাম না এবং অসৎ কাজে বাধা দান করতাম; অথচ আমি নিজেই 
তা করতাম!”২০০ 


BUG ASG -٥ 
পরিচ্ছেদ - ২৫: আমানত আদায় করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[oA 4 5 DL LEB এতে আজ) 
অর্থাৎ “আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার 
মালিককে প্রত্যর্পণ করবে।” (সুরা নিসা ৫৮ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 


20 সহীহুল বুখারী ৩২৬৭, ৭০৯৮, মুসলিম ২৯৮৯, আহমাদ ২১২৭৭, ২১২৮৭, ২১২৯৩, ২১৩১২ 
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Hh ELL ৩৬5৮ وَالأَرْضِ وَآْمَالِ‎ SN ৪৩৩৮০৫) 
]۷۲ [الاحزاب:‎ 4 © JE GE ৩৫১৫ 5৭ UES Cee 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ 
আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম ١ ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার 
করল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে অতিশয় যালেম ও 
অতিশয় অজ্ঞ ৷” (সূরা আহযাব ৭২ আয়াত) 
হাদীসসমূহ: 
Lh قَال:‎ BE الله‎ ৫৯১০ তা : رضي الله عنه‎ ER وَعَنْ اي‎ ١ 
FE GE ০৪8 وَإِذَا‎ LS وَعد‎ BG oH SiS المُنافق ثلاث : إِذَا‎ 
مُسْمٌا.‎ BES; وفي رواية: اوَإِنْ ضَامَ وَصَل‎ she 
১/২০৪। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুনাফিকের চিহ্ন 
তিনটি; (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ 
করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত 
ہچ‎ 
মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, “যদিও সে রোযা রাখে এবং 
নামায পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম (তবু সে মুনাফিক)।” 


HE الله‎ 15০ ESS رضي الله عنه؛ قَالَ:‎ ICH بن‎ IS ০০ ০1৭ 


20! সহীহুল বুখারী ৩৩, ২৬৮২, ২৭৪৯, ৬০৯৫, মুসলিম ৫৯, তিরমিযী ২৬৩১, নাসায়ী ৫০২১, আহমাদ 
৮৪৭০, ৮৯১৩, ১০৫৪২ 
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১১৫ ৪০5 الک 85455 الأقاقة‎ 259) CANES 
382 حَدَ‎ ST Ss فَعَلِمُوا مِنَ القرآنء وَءَ‎ (52045 JEN لوب‎ 
358 ৮3 pS LEBEL 2 PED فَقَالَ:‎ SUNY عن رفع‎ 
01555 مِنْ قَلبہ‎ BUN ০288 82825581003 2 49 ِثل‎ HH 
SESE َيس فِيهِ‎ 95595 ছি তারি, J 
و و وت‎ 2৫ ھت‎ ৬ ৪৮০৪০ 
০1221. ৮255 বিন فلان رجلا‎ GS: ৩৬৫৮ 2০ 
ও 5৪154৩8429৮ من‎ TE 90০ ৬ 53591422519 
كان‎ 94০৯ ৫ বর LLL كان‎ ৩৪, ০৪৩ লা 5 وَمَا‎ 5৬5 
9১৬৭1৫৩৫৫৫৩ ৪০৪০ FES ES 
عَلَيهِ‎ SE ولان‎ 

২/২০৫। হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট 
দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং 
দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা 
করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তরের অন্তঃস্তলে অবতীর্ণ হয়েছে। 
অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তারা কুরআন থেকে 
জ্ঞানার্জন করেছে। তারপর তারা নবীর হাদীস থেকেও জ্ঞানার্জন 
করেছে। এরপর আমাদেরকে আমানত তুলে নেওয়া সম্পর্কে বর্ণনা 
করেছেন, “মানুষ এক ঘুম ঘুমানোর পর তার অন্তর থেকে আমানত 
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তুলে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর মত তার চিহ্ন অবশিষ্ট 
থাকবে। পুনরায় মানুষ এক ঘুম ঘুমাবে । আবারো তার অন্তর থেকে 
আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন জ্বলন্ত আগুন গড়িয়ে তোমার 
পায়ে পড়লে যেমন একটা ফোস্কা পড়ে কালো দাগ দেখতে পাওয়া 
যায় তার মত চিহ্ন থাকবে ١ তুমি তাকে ফোলা দেখবে; কিন্তু বাস্তবে 
তাতে কিছুই থাকবে না।” অতঃপর (উদাহরণস্বরূপ) তিনি একটি 
কাঁকর নিয়ে নিজ পায়ে গড়িয়ে দিলেন। (তারপর বলতে লাগলেন,) 
“সে সময় লোকেরা বেচা-কেনা করবে কিন্তু প্রায় কেউই আমানত 
আদায় করবে না। এমনকি লোকে বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে 
একজন আমানতদার লোক আছে। এমনকি (দুনিয়াদার) ব্যক্তি 
সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে, সে কতই না অদম্য! সে কতই না 
বিচক্ষণ! সে কতই না বুদ্ধিমান! অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা 
পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।” (হুযাইফা বলেন,) ইতোপূর্বে আমার 
উপর এমন যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন কারো সাথে বেচাকেনা 
করতে কোন পরোয়া করতাম না। কারণ সে মুসলিম হলে তার দ্বীন 
তাকে আমার (খিয়ানত থেকে) বিরত রাখবে । আর খ্রিষ্টান অথবা 
ইয়াহুদী হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু 
বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি অমুক অমুক ছাড়া বেচা-কেনা 
করতে প্রস্তুত নই ۰ 
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HE يَسُولُ الله‎ JE: IE LE رضي الله‎ 87208 ও LIS 555 .۳ 
35 এ-ও ০৯১০ توم‎ ১০৩৩? مع الله تبارق‎ 
95: 459 47 کا‎ ০ 3৫0: 38526 4505 الله‎ 5 Al 
ذلك اذْهَبُوا إِلَ ابي‎ ৬৯১০ Ld ا‎ 2৬৮৪ এ الجنَّة‎ ও nl 
৩১১ ৩৯১০ ৬৭:৯০] 485 BAL 3851 IE . الله‎ JS ِبْاهِيمَ‎ 
LASS الله‎ এ اعْمَدُوا إِلَ مُوسَى الَذِي‎ 59 905 ৩৪ حَليلاً‎ এ ৫ 
401 كلمة‎ ৩৯৪ এ1195১। ذلك‎ ৬৯০০ لسث‎ : 4১8 مُوسَىء‎ 65 
35555 0955 BE 3৯০১ ৬৮৬৬ لس‎ ৯০ فيقول‎ ০০৪3 
4055 955 জি ৬০ FS ৩০১৪৪ ১০০ ৪৩৪1 له ونُرْسَلُ‎ 
(59 گي يمر‎ 5 SIE GATS igi ডা টি باي‎ : Sg 
৭0০51 ০৪ JEDI 55074 BITS Bok BEY 
تو ظا‎ LES: الصَراطِء يَقُولُ‎ ডু 2৩ ০০ 
لالب محل‎ ৮৪০50551557 لا يلي‎ 02 ৬ 
০৩ ভর) في‎ ০5৫5 ES ০১০০৩ به‎ ৬০৫ مَنْ‎ ১৪ 5b 
أي هْرَيْرَة بيده إن 2 0 لَسَبْعُونَ خَرِيفاً. رواه مسلم‎ 
৩/২০৬। হুযাইফাহ ও আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“বরকতময় মহান আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) সকল মানুষকে 
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একত্রিত করবেন। অতঃপর মুমিনগণ উঠে দাঁড়াবে; এমনকি 
জান্নাতও তাদের নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে (যার কারণে তাদের 
জান্নাত যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে যাবে)। সুতরাং তারা আদম 
(সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহি)র নিকট আসবে ۱ অতঃপর বলবে, “হে 
আমাদের পিতা! আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) জান্নাত খুলে 
দেওয়ার আবেদন করুন।” তিনি বলবেন, ‘(তোমরা কি জান না যে,) 
একমাত্র তোমাদের পিতার ভুলই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে 
বহিষ্কার করেছে? সুতরাং আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আমার 
ছেলে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর নিকট যাও ।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “অতঃপর তারা ইব্রাহীমের নিকট যাবে।” 
ইব্রাহীম বলবেন, ‘আমি এর উপযুক্ত নই। আমি আল্লাহর খলীল 
(বন্ধু) ছিলাম বটে, কিন্তু আমি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নই। 
(অতএব) তোমরা মুসার নিকট যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ সরাসরি কথা 
বলেছেন’ ফলে তারা মুসার নিকট যাবে। কিন্তু তিনি বলবেন, ‘আমি 
এর যোগ্য নই। তোমরা আল্লাহর কালেমা ও তাঁর রূহ ঈসার নিকট 
যাও ।” কিন্তু ঈসাও বলবেন, ‘আমি এর উপযুক্ত নই” অতঃপর তারা 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসবে । সুতরাং 
তিনি দাঁড়াবেন। অতঃপর তাঁকে (দরজা খোলার) অনুমতি দেওয়া 
হবে। আর আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। 
সুতরাং উভয়ে পুল সিরাত্বের দুদিকে ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে যাবে। 
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অতঃপর তোমাদের প্রথম দল বিদ্যুতের মত গতিতে (অতি 
TTT) পুল পার হয়ে যাবে। আমি (আবু হুরাইরাহ) বললাম, 
গতিতে পার হওয়ার অর্থ কী? তিনি বললেন, “তুমি কি দেখনি যে, 
বিদ্যুত কিভাবে চোখের পলকে যায় ও আসে?” অতঃপর দ্বিতীয় 
দল) বাতাসের মত গতিতে (পার হবে) তারপর (পরবর্তী দল) 
পাখী উড়ার মত এবং মানুষের দৌড়ের মত গতিতে । তাদেরকে 
তাদের নিজ নিজ আমল (সিরাত্ব) পার করাবে ۱ আর তোমাদের নবী 
পুল-সিরাতের উপর দাঁড়িয়ে থাকবেন। তিনি বলবেন, “হে প্রভু! 
বাঁচাও, বাঁচাও!” শেষ পর্যন্ত বান্দাদের আমলসমূহ অক্ষম হয়ে 
পড়বে। এমনকি কোন কোন ব্যক্তি পাছা ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে 
(সিরাত্ব) পার হবে। আর সিরাত্বের দুই পাশে আঁকড়া ঝুলে থাকবে। 
যাকে ধরার জন্য সে আদিষ্ট তাকে ধরে নেবে। অতঃপর (কিছু 
লোক) জখম হলেও বেঁচে যাবে। আর কিছু লোককে মুখ থুবড়ে 
জাহান্নামে ফেলা হবে। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আবু হুরাইরার 
প্রাণ আছে! নিশ্চয় জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছরের (দূরত্বের 
A۹) 

এ আর ৪5641‏ الله بن SELLE BGS HI‏ : لما رقف 

LAE GES HES HB‏ إلى ৭ 41 ৫:04 as‏ 501 إلا 
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Jw‏ )91013819552 لا EL‏ الیرم مظلومة واد من أ کر هت تی 


5 
Z 
32 


০১ G5 وَافْضٍ‎ 5৪৭৪ يا‎ : TG Sebi من مالينا‎ GS دَيّننا‎ ওঠা 
০499 ১3:৫6. NEL ol يعنى لبنی عبد الله بن‎ ৪3 ৮3০ SLL 


مِنْ ৮৬6 pM 5৪ IS UL‏ 418 ِبَنِيكَ . قال ৩৫:৩৯‏ بَعْضُ AG‏ عَبْدٍ 
الله قَدْ ازى HI ৪০৪০৫‏ خُبِيبٍ 33৫39 এ LS PEGG SUES‏ 


قال عبد الله : فَجَعلَ يُوصيبي 4০‏ وَيقُولُ : يا بي ِن ৩৪‏ عن 558 
Sb‏ عَلَيِهِ GIG‏ قَالَ : قَوَاللهِ مَا 03 900 Ll ES‏ : يا أَبَتِ مَنْ 
342 ؟ قال : الله . قال : قَوَاللهِ ما E235‏ في 25S‏ من ৭1535‏ قلت IG:‏ 
LE ০৪৪ 25‏ 5 فيَفْضِيهُ . قال dG KB TG:‏ يَدَعْ VUES‏ همالا 
আক‏ مِنْهَا العَابَةٌ 8৯6 SIS‏ دَاراً S515 ALL‏ 57245 19 


5৪960291985 SE SHS SE CI: IE. Gam ودّاراً‎ BI 
৯ SES لاہ وَلَحِنْ هُوَ سَلَفْ‎ : ID IA SU ৬৯৮০ بالمال»‎ 
في‎ ৩১০ ২1৬6 ولا خراجا ولا‎ মজে وَلا‎ 55 5০. 9 ৩ এ 
IE رضي الله عنهم؛‎ ৩৩০ LES ০ EISELE 48১১১১6০2১৪ 
Gl أف وَمكئ‎ এ 8555 من الدَيْنِ‎ SE ৩৫ ৩৬৫০ عبد اللّه:‎ 
فَقَال : يا ابْنَ أخي» كَمْ عَلَ أخي مِنَ الدَيْنِ‎ ANS بن جزام عَبْدَ الله‎ SS 
. هزه‎ EE أَمْوَالَكُمْ‎ 0149) : SS فَقَالَ‎ ie: LS BSG 


IG: قال‎ al Es ألف‎ জা ৩৪৪ ৬! এটি : عَبْدُ الله‎ IG 


و کے 


বল 9 ৭5৬ ৩৮‏ عَنْ تيء مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بيه 58:৫6‏ الربَيرُ قَد 
৩3815‏ ومئة ৩5৩৭‏ عَبد الله Bis AL‏ 
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َامَ IE‏ : مَنْ sis SIM ETE‏ 53505001905 فاته عبد اللہ بن جعم 
IE নথ টা I LIE‏ لد الله : اِنْ 85 CSG‏ حم ؟ ال 
عَبدُ الله ৩1555 এ (৪৯ BE: JEN:‏ إِخَْتُمْ فَقَال عَبِدُ الله 
: ل قال ALG:‏ لي ৪ IE Lbs‏ الله : لَكَ مِنْ IU‏ هَاهْنًا . قَبَاعَ عَبدُ 
الله ও‏ فَمَصَى এও? এ LE‏ وبي هِنها ০5০5 ৭ ক)‏ فَقَدِمَ عل 
Sy‏ وَعَنْدَهُ عَمْرُوبْنُ BG EBL ILI SUE‏ 25952405555 
: کم HUN ৬০০‏ ؟ قال : کل سَهْم بمقة ll‏ قال : کم بی مِنْهَا ؟ ও‏ 
5০০5]‏ 
قال GUE ৩555‏ قد ৬৪৬‏ ينها سَهُمأ بمقة آلف . 89105 8555 :قد 
ভা‏ بمئة أنه 5১১6822৫8৭৪ BLS: SIG‏ 
سَهُمء IU‏ : قد ৩০ BIST‏ وَمقة ألف . قال : وَبَاعٌ عَبدُ الله ও‏ جَعمّر 


৩ % 


95 IG 9315 مِنْ قَضَاء‎ এ ابْنُ‎ 655 ৫ هة أله‎ 22৩০ مِنْ‎ ৮০ 
(94৬ S20 حى‎ ES 495 : ميرائّناء قَالَ‎ 2৮ 


০০৫৫ 


ও ১৩255 BE فَلنَفْضِهِ . فَجَعَلَ‎ EUS BS AI ELE ১5325 


Z 


TSE AOE SN وَدَهَعَ‎ LS سني قَسَمَ‎ টা مَطَى‎ CS المَوْسِمِء‎ 
৪9 0৩৮৪ এ ll Cie; AM BE SUSE 
لف . رواه البخاري‎ 

৪/২০৭। আবূ খুবাইব আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু 
“আনহুমা) বলেন, যখন আমার পিতা যুবাইর) 'জামাল' যুদ্ধের দিন 
দাঁড়ালেন, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। সুতরাং আমি তাঁর পাশে 
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দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি বললেন, “হে বৎস! আজকের দিন যারা 
খুন হবে সে অত্যাচারী হবে অথবা অত্যাচারিত। আমার ধারণা যে, 
আমি আজকে অত্যাচারিত হয়ে খুন হয়ে যাব। আর আমার সবচেয়ে 
বড় চিন্তা আমার খণের। (হে আমার পুত্র!) তুমি কি ধারণা করছ 
যে, আমার খণ আমার কিছু সম্পদ অবশিষ্ট রাখবে (অর্থাৎ খণ 
পরিশোধ করার পর কিছু মাল বেচে যাবে)? অতঃপর তিনি 
বললেন, “হে আমার পুত্র! তুমি আমার সম্পদ বেচে আমার ۹ 
পরিশোধ করে দিও। আর তিনি এক তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়ত 
করলেন এবং এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ তাঁর অর্থাৎ আব্দুল্লাহ 
ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু “আনহু-এর ছেলেদের জন্য অসিয়ত 
করলেন তিনি বললেন, ‘যদি খণ পরিশোধ করার পর আমার কিছু 
সম্পদ বেঁচে যায়, তাহলে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার ছেলেদের 
জন্য’ 

(হাদীসের এক রাবী) হিশাম বলেন, আব্দুল্লাহর কিছু ছেলে 
যুবাইরের কিছু ছেলে খুবাইব ও আববাদের সমবয়স্ক ছিল। সে সময় 
তাঁর নয়টি ছেলে ও নয়টি মেয়ে ছিল। আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর 
তিনি (যুবাইর) তাঁর খণের ব্যাপারে আমাকে অসিয়ত করতে 
থাকলেন এবং বললেন, “হে বৎস! যদি তুমি খণ পরিশোধ করতে 
অপারগ হয়ে যাও, তাহলে তুমি এ ব্যাপারে আমার মওলার সাহায্য 
নিও’ তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কসম! তাঁর উদ্দেশ্য আমি 
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বুঝতে পারলাম না। পরিশেষে আমি বললাম, 'আব্বাজান! আপনার 
মওলা কে?’ তিনি বললেন, 'আল্লাহ।' আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর 
আল্লাহর কসম! আমি তাঁর খণের ব্যাপারে যখনই কোন অসুবিধায় 
পড়েছি তখনই বলেছি, “হে যুবাইরের মওলা! তুমি তাঁর পক্ষ থেকে 
তাঁর খণ আদায় করে দাও’ সুতরাং আল্লাহ তা আদায় করে 
দিয়েছেন। 

আব্দুল্লাহ বলেন, (সেই যুদ্ধে) যুবাইর খুন হয়ে গেলেন এবং 
তিনি (নগদ) একটি দীনার ও দিরহামও ছেড়ে গেলেন না। কেবল 
জমি-জায়গা ছেড়ে গেলেন; তার মধ্যে একটি জমি “গাবাহ' ছিল আর 
এগারোটি ঘর ছিল মদীনায়, দু'টি বাসরায়, একটি কুফায় এবং 
একটি মিসরে তিনি বলেন, আমার পিতার খণ এইভাবে হয়েছিল 
যে, কোনো লোক তাঁর কাছে আমানত রাখার জন্য মাল নিয়ে 
আসত । অতঃপর যুবাইর রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলতেন, ‘না, (আমানত 
হিসাবে নয়) বরং তা আমার কাছে খণ হিসাবে থাকবে। কেননা, 
আমি তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।” (কারণ আমানত নষ্ট 
হলে তা আদায় করা জরুরী নয়, কিন্তু খণ আদায় করা সর্বাবস্থায় 
জরুরী)। 

তিনি কখনও গভর্নর হননি, না কদাচ তিনি ট্যাক্স, খাজনা বা 
অন্য কোন অর্থ আদায় করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন (যাতে তাঁর মাল 
সংগ্রহে কোন সন্দেহ থাকতে পারে।) অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর, উমর ও উসমান 
রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের সঙ্গে জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন (এবং তাতে 
গনীমত হিসাবে যা পেয়েছিলেন সে কথা ভিন্ন)। 

আব্দুল্লাহ বলেন, একদা আমি তাঁর খণ হিসাব করলাম, তো 
(সর্বমোট) ২২ লাখ পেলাম। অতঃপর হাকীম ইবনে হিযাম আব্দুল্লাহ 
ইবনে যুবাইরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হাকীম বললেন, “হে 
ভাতিজা! আমার ভাই (যুবাইর)এর উপর কত খণ আছে?’ আমি তা 
গোপন করলাম এবং বললাম, “এক লাখ ٠١ পুনরায় হাকীম বললেন, 
‘আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় না যে, তোমাদের সম্পদ এই ۹ 
পরিশোধে যথেষ্ট হবে ۷ আব্দুল্লাহ বললেন, ‘ কী রায় আপনার যদি 
২২ লাখ হয়?’ তিনি বললেন, ‘আমার মনে হয় না যে, তোমরা এ 
পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখো । সুতরাং তোমরা যদি কিছু পরিশোধে 
অসমর্থ হয়ে পড়, তাহলে আমার সহযোগিতা নিও r 

যুবাইর এক লাখ সত্তর হাজারের বিনিময়ে “গাবাহ' 
কিনেছিলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ সেটি ১৬ লাখের বিনিময়ে বিক্রি 
করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে, “যুবাইরের 
উপর যার খণ আছে সে আমার সঙ্গে 'গাবাহ'তে সাক্ষাৎ করুক। 
(ঘোষণা শুনে) আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর তাঁর নিকট এলেন। 
যুবাইরকে দেওয়া তাঁর ৪ লাখ ঝণ ছিল। তিনি আব্দুল্লাহকে বললেন, 
“তোমরা যদি চাও, তবে এ খণ তোমাদের জন্য মওকুফ করে দেব? 
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আব্দুল্লাহ বললেন, ‘না৷’ তিনি বললেন, ‘যদি তোমরা চাও যে, ۴۹ 
(এখন আদায় না করে) পরে আদায় করবে, তাহলে তাও করতে 
পার ৷’ আব্দুল্লাহ বললেন, ‘না’ তিনি বললেন, “তাহলে তুমি আমাকে 
এই জমির এক অংশ দিয়ে দাও ৷’ আব্দুল্লাহ বললেন, ‘এখান থেকে 
এখান পর্যন্ত তোমার রইল ।” 

অতঃপর আব্দুল্লাহ এ জমি (ও বাড়ি)র কিছু অংশ বিক্রি করে 
তাঁর (পিতার) খণ পরিপূর্ণরূপে পরিশোধ করে দিলেন। আর 3 
‘গাবাহ’র সাড়ে চার ভাগ বাকী থাকল অতঃপর তিনি মুআবিয়াহর 
কাছে এলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর কাছে ‘আমর ইবনে উসমান, 
মুনযির ইবনে যুবাইর এবং ইবনে যাম'আহ উপস্থিত ছিলেন। 
মু'আবিয়াহ তাঁকে বললেন, 'গাবাহর কত দাম হয়েছে? তিনি 
বললেন, ‘প্রত্যেক ভাগের এক লাখ । তিনি বললেন, “কয়টি ভাগ 
বাকী রয়ে গেছে? তিনি বললেন, “সাড়ে চার ভাগ ٠١ মুনযির ইবনে 
যুবাইর বললেন, 'আমি তার মধ্যে একটি ভাগ এক লাখে নিয়ে 
নিলাম’ ‘আমর ইবনে উসমান বললেন, ‘আমিও এক ভাগ এক 
লাখে নিয়ে নিলাম’ ইবনে যাম'আহ বললেন, “আমিও এক ভাগ 
এক লাখে নিয়ে নিলাম ۷ অবশেষে মু'আবিয়াহ বললেন, ‘আর কত 
ভাগ বাকী থাকল?’ তিনি বললেন, “দেড় ভাগ ।” তিনি বললেন, ‘আমি 
দেড় লাখে তা নিয়ে নিলাম । 

আব্দুল্লাহ বলেন, “আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর তাঁর ভাগটি 
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মু'আবিয়ার কাছে ছয় লাখে বিক্রি করলেন 

অতঃপর যখন ইবনে যুবাইর খণ পরিশোধ করে শেষ করলেন, 
তখন যুবাইরের ছেলেরা বলল, “(এবার) তুমি আমাদের মধ্যে 
আমাদের মীরাস বন্টন করে দাও ٠١ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম! 
আমি তোমাদের মধ্যে (তা) বণ্টন করব না, যতক্ষণ না আমি চার 
বছর হজ্জের মৌসমে ঘোষণা করব যে, যুবাইরের উপর যার খণ 
আছে সে আমাদের কাছে আসুক, আমরা তা পরিশোধ করে দেব।' 
অতঃপর তিনি প্রত্যেক বছর (হজ্জের) মৌসমে ঘোষণা করতে 
থাকলেন। অবশেষে যখন চার বছর পার হয়ে গেল, তখন তিনি 
তাদের মধ্যে মীরাস) বন্টন করে দিলেন এবং এক তৃতীয়াংশ মাল 
(যাদেরকে দেওয়ার অসিয়ত ছিল তাদেরকে তা) দিয়ে দিলেন। আর 
যুবাইরের চারটি স্ত্রী ছিল। প্রত্যেক স্ত্রীর ভাগে পড়ল বারো লাখ 
ক'রে। তাঁর সর্বমোট পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল পাঁচ কোটি দু'লাখ।২** 


354128৮4928028 باب‎ ٦ 
পরিচ্ছেদ - ند‎ : অন্যায়-অত্যাচার করা হারাম এবং 
অন্যায়ভাবে 
নেওয়া জিনিস ফেরৎ দেওয়া জরুরী 


204 সহীহুল বুখারী ৩১২৯ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[A PEELE ০৪ 5 مِنْ ميم ولا‎ 08561] CY: 
অর্থাৎ “সীমালংঘনকারীদের জন্য অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু নেই এবং 
এমন কোন সুপারিশকারীও নেই যার সুপারিশ গ্রাহ্য করা হবে।” 
(সুরা মু'মিন ১৮ আয়াত) 
]۷۱ [الحج:‎ ) 7১০৫ من‎ ৩১১১0 لإ وَمَا‎ 
অর্থাৎ “যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।” (সূরা হাজ্জ ৭১ 
আয়াত) 


হাদীসসমূহ: 
এই পরিচ্ছেদে আবু যার্র রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর (১১৩নং) হাদীসটিও 
উল্লেখ্য, যেটি “মুজাহাদাহ" পরিচ্ছেদের শেষে বর্ণিত হয়েছে। 
88015860106 এ رضي الله عنه : أَنَّ وَسُولٌ الله‎ 2৩5 .۸۱ 
১13৩6 قق الشَّحَأهْلَكَ مَنْ‎ A. AS فق‎ 

. عمَلَهُمْ عَلَ أُنْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ 1৯০৭‏ 18595 رواه مسلم 

১/২০৮। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা অত্যাচার করা থেকে 
বাঁচো, কেননা অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকার স্বরূপ । (অর্থাৎ 
অত্যাচারী সেদিন আলো পাবে না)। আর তোমরা কৃপণতা থেকে 
দূরে থাকো। কেননা, কৃপণতা পূর্ববর্তী লোকেদেরকে ধ্বংস করেছে। 
এ কৃপণতা তাদেরকে নিজেদের রক্তপাত করার এবং হারামকে 
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000001 মতি তারা. 
5552) الله ¥ قَالَ:‎ ৫৯১ Bf: رضي الله عنه‎ RP ৪551 ./۹ 
ی0۰۰۵‎ 32৬৮ إل أَهْلِهَا يوم القِيامَة‎ 3৯ 
FB لیس بأغوَر‎ LESS I 
২/২০৯ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
প্রত্যেক হকদারের হক অবশ্যই আদায় করা হবে। এমন কি 
শিংবিহীন ছাগলকে শিংযুক্ত ছাগলের নিকট থেকে বদলা দেওয়া 
হবে ৮২০৬ 
2৮ ৩০ ث‎ LILES: قال‎ > ULE رَضِيَ الله‎ LE وَعَن ابن‎ ./۳ 
0৯০28 এ EE وَلا نَدْرِي مَا حَجََة الداع‎ CAB SS الوَدَاع» والئئ يله‎ 
وَقَال: «مَا بَعَتَ‎ 9১৫১ في‎ LE JEU GEASS sls الله 4# رأث‎ 
برج فيم‎ ৩146৬ Sn وح‎ GST ANGSTY لله من ني‎ 
2555 IS DAE AVE LE এ 45 عَلِيْكُمْ مِنْ‎ 35৩ 
SAS كحُرْمَة‎ LES عََيحُمْ دِمَاءحُمْ‎ ES ألا إنَ الله‎ Zw 
(৩ ؟اقالوا : تَعَمْء قَالَ: الهم‎ EAS 45 بَلَِكُم هَذَاه في شه 0 هَذَاء ألا‎ 
يَصْرِبُ‎ US انْظروا : لا تَرْجِعُوا بَعْدِي‎ - - ls (৪১৩ 
ہ کو وروی مسلم بعضه‎ 2 ৪৯ ০০৬০০ 
205 মুসলিম ২৫৭৮, আহমাদ ১৪০৫২ 


2 মুসলিম ২৫৮২, তিরমিযী ২৪২০, আহমাদ ৭১৬৩, ৭৯৩৬, ৮০৮৯, ৮৬৩০ 
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৩/২১০। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমরা বিদায়ী 
হজ্জের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেছিলাম ۱ এমতবস্থায় যে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন৷ আর 
আমরা জানতাম না যে, বিদায়ী হজ্জ কী? পরিশেষে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর 
কানা দাজ্জালের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন। তিনি 
বললেন, “আল্লাহ যে নবীই পাঠিয়েছেন, তিনি নিজ জাতিকে তার 
ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছেন। নূহ ও তাঁর পরে আগমনকারী নবীগণ 
তার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যদি সে তোমাদের মধ্যে বের 
হয়, তবে তার অবস্থা তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না। 
তোমাদের কাছে এ কথা গোপন নয় যে, তোমাদের প্রভু কানা নয়, 
আর দাজ্জাল কানা হবে। তার ডান চোখ কানা হবে, তার চোখটি 
যেন (গুচ্ছ থেকে) ভেসে ওঠা আঙ্গুর। সতর্ক হয়ে যাও, নিশ্চয় 
আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি তোমাদের রক্ত ও মাল হারাম করে 
দিয়েছেন। যেমন তোমাদের এদিন হারাম তোমাদের এই শহরে, 
তোমাদের এই মাসে । শোনো! আমি কি আল্লাহর পয়গাম) পৌঁছে 
দিয়েছি?” সাহাবীগণ বললেন, Ti অতঃপর তিনি তিনবার 
বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। (অতঃপর বললেন,) 
তোমাদের জন্য বিনাশ অথবা আফশোস ١ দেখো, তোমরা আমার পর 
এমন কাফের হয়ে যেও না যে, তোমরা একে অপরের গর্দান 
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মারবে ।”২০৭ 
2৩৪ IE 89) َالَ:‎ গু رَسُولَ اللہ‎ 654৩ IESE وَعَن‎ .٤ 
4০০ مِنَ الأزضء 9245 سَبٔع أَرَضِينَ). مُتَمَقّ‎ J 
৪/২১১। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি কারো জমি এক 
ءء۶۶۶‎ ۶ ٘۹ ۹۶ (কিয়ামতের দিন) সাত 
তবক (স্তর) যমীন তার গলায় লটকে দেওয়া হ্বে।”২% 
رضي الله عنه 0$: قال 0 سول الله : )5 اللہ‎ EA وَعَنْ ن آي‎ . 
لقْرَى‎ isto; ر‎ ডিএ দলা د‎ ৬১৬ 
عَليهِ‎ SE ]٠١؟ غدل اب قيية © 4 [هود:‎ SLs ৫৯১ 
৫/২১২। আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 
অত্যাচারীকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন তিনি তাকে পাকড়াও 
করেন, তখন তাকে ছাড়েন না।” তারপর তিনি এই আয়াত 
পড়লেন---যার অর্থ, “তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এরূপই হয়ে 
থাকে। যখন তিনি অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করে থাকেন। 
নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক।” (সুরা হুদ ১০২ আয়াত, 


207 সহীহুল বুখারী ৪৪০৩, ১৭৪২, ৬০৪৩, ৬১৬৬, ৬৭৭৫, ৬৮৫৮, ৭০৭৭, মুসলিম ৬৬, নাসায়ী 
৪১২৫, ৪১২৬, ৪১২৭, ইবনু মাজাহ ৩৯৪৩, আহমাদ ৪৭৮৯, ৬১০৯, ৬১৫০, ৬৩২৯, (বুখারী, 
কিছু অংশ মুসলিম) 

208 সহীহুল বুখারী ২৪৫৩, ৩১৯৫, মুসলিম ১৬১২, আহমাদ ২৩৮৩২, ২৫৬১২, ২৫৬৯২ 
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٦۔‏ وَعَن ১৩১‏ رضي الله عنه؛ I‏ : بَعَقَنی رَسُولُ الله 96 قَقَالَ: )051 

RT اا‎ 
في كل‎ ০৮৩০৪ عَلَيْهِمْ‎ BSS DST AIST YY هُمْ أَطاعُوا‎ BE 
2 

99 DY DD ১৪৬১ ১৪ ৭৪০৮ কু ৮ 2৩০ ৬ ৯৪ 
عَلَيهِ‎ ৬5 ৩০৬০৯ الله‎ 955 জ لَيْسَ‎ Sys: sli 5 BG 492 
৬/২১৩। মু'আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (ইয়ামানের শাসকরূপে) পাঠাবার সময় 
বলেছিলেন, “তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং 
তুমি তাদেরকে ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি 
আল্লাহর রাসূল’ এ কথার সাক্ষ্যদানের প্রতি দাওয়াত দেবে। যদি 
তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ 
তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। 
তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, 
আল্লাহ তাদের সম্পদের ওপর সাদকাহ (যাকাত) ফরয করেছেন। 
তাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তাদের থেকে যাকাত উসূল করে 
যারা দরিদ্র তাদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এ কথা 
মেনে নেয়, তাহলে তুমি (যাকাত নেওয়ার সময়) তাদের উৎকৃষ্ট মাল 


2° সহীহুল বুখারী ৪৬৮৬, মুসলিম ২৫৮৩, তিরমিযী ৩১১০, ইবনু মাজাহ ৪০১৮ 
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নেওয়া থেকে দূরে থাকবে ١ আর অত্যাচারিতের বদ-দো'আ থেকে 

বাঁচবে ١ কারণ তার বদ-দো‘আ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই 

(অর্থাৎ শীঘ কবুল হয়ে A) 

۷ء ৩০5‏ 9 حُمَيدٍ عَبدِ SIU pad এ]‏ رضي الله ০০‏ 
55453 الكيئ كل 95935 BN‏ 44 له : ابن EE‏ 5551 


و 
ےک ۹ ০৪৫‏ 


2৩০ Al 0 BE الله‎ 4১5 FES নু! 3১৯11 قَدِمَ قال : هَذَا لڪ‎ 
2১46০ ০891 4৮9৬ بعد بعد‎ 0h এও 2 এও এস الله‎ 
في بيت‎ ০4১৬ TORN Le هَذَا لڪم وَهَذا هَدِية‎ : 4৮539054199) 
رن هذا‎ 48755 ৮১৬৪০ 
30৩০৮599390 Do ৩40 ও ৭15৫ 


BEAL AMIE THE ET HEL 
4505 SE ثلاثا.‎ 40505 281 JEG 2251 ০৮৩ 

৭/২১৪। আবু হুমাইদ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ সায়েদী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 7 
গোত্রের ইবনে লুতবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার 
কাজে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। সে ব্যক্তি (আদায়কৃত মালসহ) 


ফিরে এসে বলল, “এটা আপনাদের (বায়তুল মালের), আর এটা 


1١ 


ঈদ 


ER 


IS 


۔ 


4 


8 


2 সহীহুল বুখারী ১৩৯৫, ১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৭, ৭৩৭১, ৭৩৭২, মুসলিম ১৯, তিরমিযী 
৩১১০, ৬২৫, ২০১৪, নাসায়ী ২৪৩৫, আবু দাউদ ১৫৮৪, ইবনু মাজাহ ১৭৮৩, আহমাদ ২০৭২, 
দারেমী ১৬১৪ 
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আমাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। এ কথা শুনে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিষ্বরে উঠে দন্ডায়মান হয়ে 
আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বললেন, “অতঃপর বলি যে, 
আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন তার মধ্য হতে 
কোনও কর্মের তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে 
এসে বলে কি না, ‘এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ 
আমাকে দেওয়া হয়েছে!’ যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার বাপ- 
মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া 
হচ্ছে কি না? আল্লাহর কসম; তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস 
অনধিকার গ্রহণ করবে, সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন 
করা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে ١ অতএব আমি 
যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ 
ঘাড়ে চিহি-রববিশিষ্ট উট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ- 
রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছ।” 

আবু হুমাইদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় হাতকে উপর দিকে এতটা তুললেন 
যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর তিনবার 
বললেন, “হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে ۴۰۰۰ 


%; সহীহুল বুখারী ২৫৯৭, ৯২৫, ১৫০০, ৬৬৩৬, ৬৯৭৯, ৭১৭৪, সু-১৮৩২, আবু দাউদ ২৯৪৬, 
আহমাদ ২৩০৮৭, ২৩০৯০, দারেমী ১৬৬৯ 
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۸. وَعَنْ 85০৯ টা‏ رضي الله عنه» عن তে‏ كَل قَال: ١مَنْ ৩5৫‏ 
০৪৬৮8৮৪৬৯০৪‏ ایق ل أذ ١‏ 


- 


হানি‏ اجا بن تركاك شاحبة لخر غلبي 081ج 
৮/২১৫। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার (কোন‏ 
মুসলিম) ভাইয়ের উপর তার সম্ভ্রম অথবা কোন বিষয়ে যুলুম‏ 
করেছে, সে যেন আজই (দুনিয়াতে) তার কাছে (ক্ষমা চেয়ে) হালাল‏ 
করে নেয়, এ দিন আসার পূর্বে যেদিন দীনার ও দিরহাম কিছুই‏ 
থাকবে না। তার যদি কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুমের‏ 
পরিমাণ অনুযায়ী তা হতে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার নেকী‏ 
না থেকে, তবে তার (মযলুম) সঙ্গীর পাপরাশি নিয়ে তার (যালেমের)‏ 
উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে ।”২৯২‏ 
১০ Ts ١/۹‏ التي কউ‏ 
৬০ adh ৬‏ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ 55 ০৬09‏ مَنْ ৩৩০৫৯‏ 
الله EL di‏ عَليه 
৯/২১৬। আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে‏ 
বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রকৃত‏ 
মুসলিম সেই, যার জিভ ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ‏ 


2? সহীহুল বুখারী ২৪৪৯, ৬৫৩৪, আহমাদ ৯৩৩২, ১০১৯৫ 
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থাকে ١ আর প্রকৃত মুহাজির (দ্বীনের খাতিরে স্বদেশ ত্যাগকারী) সেই, 
যে আল্লাহ যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তা ত্যাগ 
ہچ‎ 
يُقَالُ لَه‎ 425 BE ও IE رضي اللہ عنه؛ قال : كان عَلى‎ LE . 
فَوَجَدُوا‎ a S52 ASIEN في‎ َوُه١‎ জু رَسُول اللہ‎ TG SG ESS 
لها :روه البخاري‎ 38 
১০/২১৭। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামানের জন্য 
একটি লোক নিযুক্ত ছিল। তাকে কিরকিরাহ বলা হত। সে মারা 
গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “সে 
জাহান্নামী ।” অতঃপর (এ কথা শুনে) সাহাবীগণ তাকে দেখতে 
গেলেন (ব্যাপার কী?) সুতরাং তাঁরা একটি আংরাখা (বুক-খোলা লম্বা 
ও টিলা জামা) পেলেন, সেটি সে (গনীমতের মাল থেকে) চুরি করে 
নিয়েছিল।২৯, 
رضي الله عنه عن الكين كله‎ ৬৪৩ بن‎ EE 6৬০ এ IEG ۷0 
الله السّمَاوَاتِ وَالأرضٌ: السَتَةُ‎ 5 BY আর্ত قَدِ اسْتَدَارَ‎ SUNS) « َالَ:‎ 
SE مُتَوالِياتٌ: ذُو 45521 وذو‎ ৩১৬ 05 2) 255 اننا عَشَرَ‎ 


° সহীহুল বুখারী ১০, ৬৪৮৪, মুসলিম ৪০, নাসায়ী ৪৯৯৬, আবু দাউদ ২৪৮১, আহমাদ ৬৪৫১, 
৬৪৭৮, ৬৭১৪, ৬৭৫৩, ৬৭৬৭, ৬৭৭৪, ৬৭৯৬, দারেমী ২৭১৬ 
24 সহীহুল বুখারী ৩০৭৪, ইবনু মাজাহ ২৮৪৯, আহমাদ ৬৪৫৭ 
297 





وَالمُحَرّم وَرَجَبُ 2৬০‏ الذي بَيْنَ Gf ৩৪০ SSE‏ شَهْر 1৫14‏ قُلْنَا : الله 
aml HE LL BEE ES SSIS les‏ قال: ١ألَيْسَ‏ 2115 


وی ہے کا٦‏ کا رلد کک سی ڈ٦ AAT LRA ES AA‏ 
٩‏ قلتا: بل . قال: «فأي يَلد هَذَا see‏ : الل وَرَسُوله 15০1‏ سكت حى 5 


০৪ চিএ‏ اسم ১2 JE.‏ البَلْدَةَ Oe‏ : ب . قَالَ: )5 يَوْم هَذَا 
tee‏ : الله ১5‏ عل ie BEE এত ও‏ بير 55৭‏ . قَالَ: 
এব ۴ SEG ah‏ : ب . قال: قان ০995 2092 ৬০০5৪‏ 
عليكم HS HF‏ يَوْوِكُمْهَذَا في GEL‏ 35855455855 
দল‏ الا فلا تزجعوا بعدي SES‏ بَعْضّكُمْ 
০৬)‏ بَْضء ألا এ ৬ ভুত‏ فََعَلَّ 531713৬০০৪০‏ 
لَه مِنْ IES 4৫০৮০ ৬৪০০‏ : إلا هَل 94405 15 ৭205‏ 56:05 
قَالَّ: 2 اشهذا. SE‏ عليه 

১১/২১৮। আবু বাক্রাহ নুফাই ইবনুল হারেস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় 
যামানা (কাল) নিজের এ অবস্থায় ফিরে এল যেদিন আল্লাহ তা“আলা 
আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ দুনিয়া সৃষ্টি করার 
সময় যেরূপ বছর ও মাসগুলো ছিল, এখন পুনর্বার সে পুরাতন 
অবস্থায় ফিরে এল এবং আরবের মুশরিকরা যে নিজেদের মন মত 
মাসগুলোকে আগে-পিছে করেছিল তা এখন থেকে শেষ করে দেওয়া 
হল।) বছরে বারটি মাস; তার মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানীয়) মাস। 
তিনটি পরস্পরঃ যুল TTF, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররাম। আর (চতুর্থ 
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হল) YAT গোত্রের রজব; যা জুমাদা ও শাবান এর মধ্যে রয়েছে। 
এটা কোন্‌ মাস?” আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক 
জ্ঞাত। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা 
ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তার নাম ব্যতীত অন্য নাম 
বলবেন। তিনি বললেন, “এটা যুল-হিজ্জাহ নয় কি?” আমরা 
বললাম, ‘অবশ্যই " অতঃপর তিনি বললেন, “এটা কোন্‌ শহর?” 
আমরা বললাম, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত” অতঃপর 
তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, 
তিনি হয়তো তার নাম ব্যতীত অন্য নাম বলবেন। তিনি বললেন, 
“এ শহর (মক্কা) নয় কি?” আমরা বললাম, ‘অবশ্যই’ তিনি 
সর্বাধিক জ্ঞাত। অতঃপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম, 
তিনি হয়তো এর অন্য নাম বলবেন। অতঃপর তিনি বললেন, “এটা 
কি কুরবানীর দিন নয়?” আমরা বললাম, ‘অবশ্যই ٠١ অতঃপর তিনি 
বললেন, “নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের 
সন্ত্রম তোমাদের (আপসের মধ্যে) এ রকমই হারাম (ও সম্মানীয়) 
যেমন তোমাদের এ দিনের সম্মান তোমাদের এ শহরে এবং 
তোমাদের এ মাসে রয়েছে। শীঘ্রই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের 
সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সুতরাং তোমরা আমার পর এমন 
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কাফের হয়ে যেও না যে, তোমরা এক অপরের গর্দান মারবে। 
শোনো! উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতকে (এ সব কথা) পৌঁছে 
দেয়। কারণ, যাকে পৌঁছাবে সে শ্রোতার চেয়ে অধিক স্মৃতিধর হতে 
পারে ।” অবশেষে তিনি বললেন, “সতর্ক হয়ে যাও! আমি কি পৌঁছে 
দিলাম?” আমরা বললাম, ‘হ্যাঁ’ তিনি বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি 
সাক্ষী থাক ।”২৯৫ 

۴ء وع اي أمامة اباي ين SEES‏ رضي الله عنه ৫১5 ৩:‏ 

الله يل قال: «مَنِ اقْتَطعَ ৩৮‏ امْرِي এ এট 9০০‏ أوْجَبَ الله لَه ০‏ 


- 


ْنِاو١ تسيراً يَا رَسُول اللہ ؟ فَقَالَ:‎ CE SE وإنْ‎ : FS SEED وَحَرَّمَ عَلَيهِ‎ 
رواه مسلم‎ SG قضيباً مِنْ‎ 
১২/২১৯। আবু উমামাহ ইয়াস ইবনে সা'লাবা হারেসী 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসম খেয়ে কোন 
মুসলিমর হক মেরে নেবে, তার জন্য আল্লাহ তা“আলা জাহান্নাম 
ওয়াজেব এবং জান্নাত হারাম করে দেবেন।” একটি লোক বলল, 
‘যদি তা নগণ্য জিনিস হয় হে আল্লাহর রাসূল!’ তিনি বললেন, 
“যদিও তা পিল্লু গাছের একটি ডালও হয় ।”২৯, 


215 সহীহুল বুখারী ৩১৯৭, ৬৭, ১০৫, ১৭৪১, ৪৪০৬, ৪৬৬২, ৫৫৫০, ৭০৭৮, ৭৪৪৭, মুসলিম ১৬৭৯, 
ইবনু মাজাহ ২৩৩, আহমাদ ১৯৮৭৩, ১৯৮৯৪, ১৯৯৩৬, ১৯৯৮৫, দারেমী ১৯১৬ 
£€ মুসলিম ১৩৭, নাসায়ী ৫৪১৯, ইবনু মাজাহ ২৩২৪, আহমাদ ২১৭৩৬, মুওয়াত্তা মালেক -১৪৩৫, 
দারেমী ২৬০৩ 
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HE رضي اللہ عنه» قَالَّ: سمعت رَسُول اللہ‎ HE وَعَن عَدِيّ بن‎ .۳ 
JE 98485 5 0 فکتمتا‎ > ২০ ৫ يقول: سَنِ 33555 ه مِنْكُمْ‎ 
مِنَ الأنصَارِ گائی أُنْظرْإِلَيْهه فَقَال : یا‎ ৬৮ 4 0550 أت به يُومَ‎ 
45451444586 ؟اقَالَ: سَمِعْتكَ‎ DS 50) dE 49455 EE اللہ اقْبَلْ‎ ০৯০ 
Gl وَكثِيره‎ A 525 055 4 9035 قال: 3 أقُوله الآنَ: من‎ 
نَا اح وها ن عة فقاو مك‎ 
১৩/২২০। আদী ইবনে আমীরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি, “আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে কোন কাজে নিযুক্ত করি, 
অতঃপর সে আমাদের কাছে সুঁচ অথবা তার চেয়ে বেশী (কিম্বা 
কম কিছু) লুকিয়ে নেয়, তো এটা খিয়ানত ও চুরি করা হয়। 
কিয়ামতের দিন সে তা সঙ্গে নিয়ে হাজির হবে।” এ কথা শুনে 
আনসারদের মধ্যে একজন কৃষ্ণকায় মানুষ উঠে দাঁড়ালেন, যেন 
আমি তাকে (এখন) দেখছি। তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! 
আপনি (যে কাজের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছিলেন) তা 
আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন’ তিনি বললেন, “তোমার কি 
হয়েছে?” সে বলল, 'আমি আপনাকে এ রকম কথা বলতে 
শুনলাম” তিনি বললেন, “আমি এখনো বলছি যে, যাকে আমরা 
কোন কাজে নিযুক্ত করি, সে যেন অল্প-বেশী (সমস্ত মাল) আমার 
কাছে নিয়ে আসে। অতঃপর তা হতে তাকে যতটা দেওয়া হবে, 
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তাইই সে গ্রহণ করবে এবং যা হতে তাকে বিরত রাখা হবে, সে তা 
থেকে বিরত থাকবে ।”২৯? 
৮ 29 ৩৫1: رضي اللہ عنه؛‎ PEE ১72৪ وعَن‎ ,. 4 
1১০৫০৪5৬১৩১ Sag 89৬ 219 الك تل‎ ৩৬০ من‎ 55 JS 
869১ 3 256 كلا إفي‎ এজ LAID . فقالوا : فلا هة‎ এজ 
رواه مسلم‎ রি 
১৪/২২১। উমার ইবনে খাত্বাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন 
খাইবারের যুদ্ধ হল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
কিছু সাহাবী এসে বললেন, “অমুক অমুক শহীদ হয়েছে” অতঃপর 
তাঁরা একটি লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন, 
‘অমুক শহীদ।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“কখনোই না। সে (গনীমতের) মাল থেকে একটি চাদর অথবা 
আংরাখা (বুক-খোলা লম্বা ও টিলা জামা) চুরি করেছিল, সে জন্য 
আমি তাকে জাহান্নামে দেখলাম ٭‎ 
الله‎ 0৯9 عن‎ ০৬ ربعن رضي الله‎ ৬০১৬ 565 وَعَنْ اي‎ (৫৫/১০ 
394০ 3530 اد في سَپیل اشہ‎ ঠা 255 15 کا : آله ام‎ 
اللہ‎ ৮ في‎ এড إِنْ‎ এসি اللہ‎ 4৮5 يَا‎ : TE পি FE 9৬৬ 
Dl في سبيل‎ ESS ৩1 ৭ HE اللہ‎ 05 206 SUES ০৮ 
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মুসলিম ১৮৩৩, আবু দাউদ ৩৫৮১, আহমাদ ১৭২৬৪ 
25 মুসলিম ১১৪, তিরমিযী ১৫৭৪, আহমাদ ২০৩,৩৩০, দারেমী ২৪৮৯ 
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و 


SS;‏ صَابرٌ TE Bod Ht bl i‏ رَسُول اللہ LSE‏ قُلْتَ ؟» 
قال : ارايت اِنْ ৩১৬‏ في سبیلِ اللہ 3৩5 ০ El‏ ؟ فَقَالَ لَه رَسُول الله 
80৫00 GL Ht Le i BS এ দশ পু‏ جبريلَ عليه 
السلام IE‏ لي SYS‏ رواه مسلم ١‏ 

১৫/২২২। আবু ক্কাতাদাহ হারেস ইবনে রিবয়ী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (সাহাবীদের) মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাঁদের জন্য 
বর্ণনা করলেন যে, “আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করা সর্বোত্তম আমল ।” এ শুনে একটি লোক দাঁড়িয়ে 
বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন, যদি আমাকে আল্লাহর পথে 
হত্যা করে দেওয়া হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন করে 
দেওয়া হবে?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
বললেন, “হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর 
কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে 
খুন হও, তাহলে ।” পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “তুমি কি যেন বললে?” সে বলল, “আপনি বলুন, যদি 
আল্লাহর পথে আমাকে হত্যা করা হয়, তবে কি আমার পাপরাশি 
মোচন করে দেওয়া হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর 
কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে 
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(খুন হও, তাহলে)। কিন্তু খণ (ক্ষমা হবে না)। কেননা জিব্রীল 
আলাইহিস সালাম আমাকে এ কথা বললেন ।”২৯৯ 
UE الله كلك‎ ৫৯৮ 6 : رضي اللہ عنه‎ 825৯ al وَعَنْ‎ ., 7 
SB لا درم له ولا ماع‎ ৬০৩০ املس‎ : ius المُفْلِسٌ‎ ১53১) 
وقد سَّتَمَ هَذَاء‎ 30595092৮69 يَومَ القیامَة بِصَلآةٍ‎ 9882 32১ ০ 
هَذَا مِنْ‎ ও এ وَصَرَبَ‎ ৭5 75 5 ৭35 مال‎ ৫৫0 ৭৬ SS, 
(1৬৪ ০৬০৫ 39 4০০ এও فان‎ ০০ ৬1৪ এল 
رواه مُسلم‎ ONG 6752 45 ৬৪5৪ ALES من‎ 
১৬/২২৩। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে?” তাঁরা বললেন, “আমাদের মধ্যে 
নিঃস্ব এ ব্যক্তি, যার কাছে কোন দিরহাম এবং কোনো আসবাব- 
পত্র নেই ৷’ তিনি বললেন, “আমার উম্মতের মধ্যে আসল) নিঃস্ব 
তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতের 
(নেকী) নিয়ে হাযির হবে। (কিন্ত এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় 
আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ 
আরোপ করেছে, কারো (অবৈধরূপে) মাল ভক্ষণ করেছে কারো 
রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। অতঃপর এ 


2 মুসলিম ১৮৮৫, তিরমিযী ১৭১২, নাসায়ী ৩১৫৬, ৩১৫৭, ৩১৫৮, আহমাদ ২২০৩৬, ২২০৭৯, 
২২১২০,মুওয়ান্তা মালেক ১০০৩, দারেমী ২৪১২ 
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(অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে, এ (অত্যাচারিত)কে 
তার নেকী দেওয়া হবে। পরিশেষে যদি তার নেকীরাশি 
অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে 
তাদের পাপরাশি নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর 
তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ।”২২০ 
فَال: «إنّمَا أنا‎ BF الله‎ 6৯১) তা: 4৩৮ سَلَمَةً‎ i ورعن‎ . 7 
بق أجید 8509 £ ِطعة مِنَ‎ এ এছ فَمَنْ‎ ৫৭ فأَفْضِيَ له پتخو مَا‎ 
عَلَيهِ‎ $2.00 
১৭/২২৪। উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি তো একজন 
মানুষ । আর তোমরা (বিবাদ করে) ফায়সালার জন্য আমার নিকট 
আসো। হয়তো তোমাদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় অধিক 
বাকপটু । আর আমি তার কথার ভিত্তিতে তার পক্ষে ফায়সালা করি। 
সুতরাং আমি যদি কাউকে তার (মুসলিম) ভায়ের হক তার জন্য 
কেটে দিই।”২২১ 


2 মুসলিম ২৫৮১, তিরমিযী ২৪১৮, আহমাদ ৭৯৬৯, ৮২০৯, ৮৬২৫ 
221 সহীহুল বুখারী ২৪৫৮, ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, ৭১৮১, ৭১৮৫, মুসলিম ১৭১৩, নাসায়ী ৫৪০১, 
আবু দাউদ ৩৫৮৩, ইবনু মাজাহ ২৩১৭, আহমাদ ২৫৯৫২, ২৬০৭৮, ২৬০৮৬, ২৬১৭৭ 
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BE قال : قال 455 الله‎ ULE رضي الله‎ FE وَعَن ابن‎ .:۸ 
رواه البخاري‎ LE مِنْ وین 5 لَمْ يْصِبْ دَماً‎ FS المُؤْمِنُ في‎ 2 
১৮/২২৫। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মু'মিন ব্যক্তি তার দ্বীনের 
প্রশস্ততায় থাকে; যতক্ষণ না সে অবৈধ রক্তপাতে লিপ্ত হয়।”২২২ 
رضي الله‎ ৪5 fl ৫৯? LSS 7৪০ ৩৩ £15 وَعَن‎ , 89 
َتَحَوَضُونَ في 05 الله‎ 95৪ يقول: (إنَّ‎ BE رَسُولَ الله‎ ৫০৮০১৬৫৬৩৪৪ 
القِيَامَةِ». رواه البخاري‎ 23৩0 ৩ ০০৪ 
১৯/২২৬। হামযাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু-এর স্ত্রী খাওলাহ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “কিছু 
লোক আল্লাহর মাল নাহক ব্যয়-বণ্টন করবে। সুতরাং তাদের জন্য 
কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন রয়েছে।”২২* 


259 485 IG Get ০০১ ৮৪৩ باب‎ 
পরিচ্ছেদ - ২৭ : মুসলিমদের মান-মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা- 


222 (অৰ্থাৎ, খুন করলে দ্বীন সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং খুনী কুফরীর নিকটবর্তী হয়ে যায়।) সহীহুল বুখারী 
৬৮৬২, ৬৮৬৩, আহমাদ ৫৬৪৮ 
223 সহীহুল বুখারী ৩১১৮, তিরমিযী ২৩৭০, আহমাদ ২৬৫১৪, ২৬৫৮৩, ২৬৭৭২ 
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প্রদর্শন ও তাদের অধিকার-রক্ষা এবং তাদের প্রতি 
দয়া-দাক্ষিণ্যের গুরুত্ব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]٠ عند رَه » [الحج:‎ ATE %5 এ ৩১৪৩০) 
অর্থাৎ “কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে 
তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম।” (সূরা FF ৩০ 
আয়াত) 
আরো বলেন, 
[৮:০০] 5 ِن‎ CY এর জো 29০ ৩০ 
অর্থাৎ “কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে 
এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ ৷” (সুরা TF ৩২ 
আয়াত) 
তিনি বলেন, 
]؟٠١ [الشعراء:‎ 4 © ৩526 مِنَ‎ DIET ৩০ ৬০৩ ০৯৪ ৯ 
অর্থাৎ “বিশ্বাসীদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ ٠” 
(হিজর ৮৮তায়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
وَمَنْ‎ জে الاس‎ JE ও শসা ساد فی‎ স ৪৪৩০ ৬৪৩০) 
[Ye [المائدة:‎ EF الگاسَ‎ ও Ws 
অর্থাৎ “যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ 
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করার দণ্ডদান উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর 
সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে 
যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।” (সূরা جج‎ ৩২ 
আয়াত) 

5 : 
۸۱ء وَعَن Bl‏ مُوسَى رضي اللہ عنه؛ قَال : قال رَسُولُ اللہ এড‏ «المُؤْمِنُ 


2 


১/২২৭। আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এক মু'মিন অপর 
মুমিনের জন্য অট্টালিকার ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে 
মজবৃত করে রাখে।” তারপর তিনি (বুঝাবার জন্য) তাঁর এক 
হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকালেন।২২, 
MEER ১০56 955 9 খু قال : قال 3 الله‎ এ . 6 
৩৮9৩5558405 BAB SDA 95250 

০০ ৬৪ 4০৭ مِنھا‎ ৬০৮) مِنَ‎ 

২/২২৮। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, তিনি 

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 


তীর সঙ্গে নিয়ে আমাদের কোনো মসজিদ অথবা কোনো বাজারের 


| 


2 সহীহুল বুখারী ৪৮১, ১৪৩২, ২৪৪৫, ৬০২৭, ৬০২৮, ৭৪৭৬, মুসলিম ২৫৮৫, ২৬৮৭, তিরমিযী 
১৯২৮, নাসায়ী ২৫৫৬, ২৫৬০, আবু দাউদ ৫১৩১, আহমাদ ১৯০৮৭, ১৯১২৭, ১৯১৬৩, ১৯২০৭ 
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তার ফলাকে ধরে নেওয়া। যাতে কোনো মুসলিম তার দ্বারা কোনো 
প্রকার কষ্ট না পায়।” (বুখারী ও ÊY ২৯ 
BE قال 550 الله‎ : JE EE الله‎ ও ৪ بن‎ IAA ১৪০ 7۳.۔‎ 


FS ৮০‏ لَه ১4120‏ بالسهرِ )1587 SE‏ عَلَيهِ 
৩/২২৯। TAT ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুমিনদের‏ 
একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি)‏ 
দেহের মত। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য‏ 
সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।” (বৃখারী ও মুসালিম)**‏ 
٤ء ERA ৪65‏ رضي الله عنهء قال TS:‏ التي সু‏ :53( 
«৯৬৩ ৩০ 7123542451৩‏ 0 الأْْرَعٌ: إن لی عَشْرَةَ مِنَ 491 
এ‏ مِنْهُمْ أحداً . 21955 ০৯৩‏ الله َل 0৩‏ هَن 9৮১3‏ 
SEZ .!‏ عَليه 
৪/২৩০। আবু হুরাইরাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলী‏ 
রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-কে চুমু দিলেন। এ সময় তাঁর নিকট ۹۳‏ 


° সহীহুল বুখারী ৪৫২, ৭০৭৫, মুসলিম ২৬৫১, আবূ দাউদ ২৫২৭, ইবনু মাজাহ ৩৭৭৮ 
2% সহীহুল বুখারী ৬০১১, মুসলিম ২৫৮৬, আহমাদ ১৭৮৯১, ১৭৯০৭, ১৯৯২৬, ১৭৯৪৯, ১৭৯৬৫ 
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ইবন হাবেস বসা ছিলেন। আক্করা* বললেন, ‘আমার দশটি ছেলে 
আছে, আমি তাদের কাউকেই কোনোদিন চুমু দেইনি ٠١ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, “যে দয়া করে না, 
তার প্রতি দয়া করা হয় না।” (বুখারী ও মুসলিম) 
BE SENN 3৪ تاس‎ 0 : LIE رضي الله عَنهَاء‎ LSE ৩৪ .٥ 
5409 EST: Gass فَقَال:‎ ৭০৫৫ َقَالُوا ون‎ BE رَسُولِ اللہ‎ 
CRIM مِنْ قُلُوبِكُم‎ EB الله‎ 58 SLAG رَسُول الله كك‎ IEEE 
৫/২৩১। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
কিছু বেদুঈন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
নিকট এসে বলল, ‘আপনারা কি আপনাদের শিশু-সন্তানদেরকে চুমু 
দিয়ে থাকেন?’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “TÎ 
তারা বলল, “কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা চুমু দেই না।' রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহ যদি তোমাদের 
অন্তর থেকে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে আমি কি তার মালিক করে 
দিতে পারি?” (বুখারী ও মুসলিম) ২* 


এ رَسُول الله‎ JE: رضي اللہ عنه؛ قال‎ DAE بن‎ ৯১৫ ৩৪০ .٦ 


77 সহীহুল বুখারী ৫৯৯৭, মুসলিম ২৩১৮, তিরমিযী ১৯১১, আবূ দাউদ ৫২১৮, আহমাদ ৭০৮১, 
৭২৪৭, ৭৫৯২, ১০২৯৫ 
?% সহীহুল বুখারী ৫৯৯৮, মুসলিম ২৩১৭, ইবনু মাজাহ ৩৬৬৫, আহমাদ ২৩৭৭০, ২৩৮৮৭ 
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١مَنْ SENSIS‏ لآ EEL MULES‏ عَليهِ 
৬/২৩২। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে‏ 
বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,‏ 
“যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করবে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া‏ 
করবেন না।” (বুখারী ও মুসলিম) ১২‏ 
১০ ۷‏ ي 85298 رضي الله عنه : أنّ ৫5:‏ الله 6 قَالَ: )219( 
৭/২৩৩। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু TE বর্ণনা করেন,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ‏ 
যখন লোকদের নিয়ে নামায পড়ে, তখন সে যেন সংক্ষেপ করে।‏ 
কারণ তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক থাকে। আর যখন‏ 
কেউ একাকী নামায পড়ে, তখন সে ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে।”‏ 
ও মুসলিম) ۰‏ 7م 
۸۔ وَعَن MSE‏ رضي الله عَنهَاء ৩1: LIE‏ گان 155 اللہ ELE‏ 
العمل 986 আ এ‏ يَعْمَلَ ৫ MLAS ts‏ به الئاس ৬৫০4৪1০০৮78‏ 
عليه 


*% সহীহুল বুখারী ৬০১৩, ৭৩৭৬, মুসলিম ২৩১৯, তিরমিযী ১৯২২, আহমাদ ১৮৭০৭, ১৮৭২১, 
১৮৭৫৬, ১৮৭৭৭ 
2° সহীহুল বুখারী ৭০৩, মুসলিম ৪৬৭, তিরমিযী ২৩৬, নাসায়ী ৮২৩, আবু দাউদ ৭৯৪, ৭৯৫, 
আহমাদ ৭৬১১, ২৭৪৪০, ৮৮৬০, ৯৭৪৯, ৯৯৩৩, ১০১৪৪, ১০৫৫৫ 
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৮/২৩৪। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো 
(নফল) আমল করতে পছন্দ করা সত্তেও এই ভয়ে ছেড়ে দিতেন 
যে, লোকেরা তা আমল করবে এবং তার ফলে তাদের উপর তা 
ফরয করে দেওয়া হবে ١ (বুখারী ও মুসলিম) ২০১ 
£৯ ০০] عن‎ HE LANA: SIG الله عَنْهَاء‎ ও ৬০০ নাও 

27 8583 এট إفي‎ পে لسك‎ Gp ৩৫ oF HL: ES َه‎ 

SZ EY‏ عَليه۔ 

৯/২৩৫। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে দয়াপূর্বক 
“সওমে ওয়িসাল' (বিনা ইফতারে একটানা রোযা) রাখতে নিষেধ 
করেছেন। তাঁরা বললেন, “আপনি তো “সওমে ওয়িসাল' রাখছেন?” 
তিনি বললেন, “আমি তোমাদের মত নই। আমাকে তো আমার 
প্রতিপালক রাতে পানাহার করান।” (বুখারী ও মুসলিম) ** 

অর্থাৎ পানাহারকারীর মত শক্তি দান করেন। 

৩৯১) بن ربع رضي الله عنهء قَالَ: قال‎ ১১৩০ SL al 0০? .۰ 
Cl 2৩০ El فِيهاه‎ 5৮ وَأَرِيدُ أَنْ‎ 2১০ এ 99 9) BE الله‎ 


2; সহীহুল বুখারী ১১২৮, ১১৭৭, মুসলিম ৭১৮, আবূ দাউদ ১২৯২, ১২৯৩, আহমাদ ২৩৫৩৬, 
২৪০৩০, ২৪০৩৮, ২৪৮২২, ২৪৮৩৫, ২৪৮৫৭, ২৪৯১৬ 
222 সহীহুল বুখারী ১৯৬৪, মুসলিম ১১০৫, আহমাদ ২৪০৬৫, ২৪১০৩, ২৪৪২৪, ২৫৫২৩, ২৫৬৭৯ 
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کت 7 


এও BLA ০০৪55‏ رواه البخاري 

১০/২৩৬। আবু কাতাদাহ হারেস ইবনে রিব'য়ী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আমি নামায পড়তে দাঁড়াই এবং আমার ইচ্ছা হয় তা দীর্ঘ করি। 
অতঃপর আমি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি । ফলে আমি তার মায়ের 
কষ্ট হওয়াটা অপছন্দ মনে করে নামায সংক্ষিপ্ত করি।” (বুখারী) ২ 


0০9 ০৫৯1১)‏ جُندُبٍ بن عَبدِ الله رضي الله wc‏ قال I:‏ الله 


428 الله مِنْ‎ (45095 9৬ في ذِمَّةِ الله‎ 9 EDS صل‎ ৩০) এ 
১৩ في‎ 5885 BLES 2 44 2৬৪ من ذمّته‎ এ ৬ 4 ڊٿيءِ‎ 
2১4 
১১/২৩৭। TAT ইবনে আবিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
ফজরের নামায (জামা 'আতে) পড়ল, সে আল্লাহর যিম্মাদারীতে চলে 
এল ৷ সুতরাং আল্লাহ যেন তোমাদের কাছে তার যিম্মার কিছু দাবী 
না করেন। কারণ, যার কাছেই তিনি তাঁর যিম্মার কিছু দাবী 
করবেন, তাকে পাকড়াও করবেন। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় করে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন ।” (মুসলিম) ২০ 
(বলা বাহুল্য, যে নামায পড়ে, সে আল্লাহর যিম্মাদারীতে। 


7° সহীহুল বুখারী ৭০৭, ৮৬৮, নাসায়ী ৮২৫, আবু দাউদ ৭৮৯, ইবনু মাজাহ ৯৯১, আহমাদ ২৩০৯৬ 
2« মুসলিম ৬৫৭১, তিরমিযী ২২২, নাসায়ী ৮২৫, আহমাদ ১৮৩২৬, ১৮৩৩৫ 
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সুতরাং সে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র; তার সাথে সম্মানের সাথে ব্যবহার 
কর) 
Mal اللہ ك قَال:‎ 155 SE ULE اللہ‎ ৪522 PE STAINS 
ও كن الله‎ ৮ حاجة‎ ও ولا 85402 کن‎ 4৮80 ২ ৭ ১ 
کرب يوم‎ 322৮6 بها‎ LE MER 42১6 عَنْ مُسْلِم‎ EB حَاجَته» وَمَنْ‎ 
১২/২৩৮। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিম 
মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে 
অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন 
পূর্ণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোনো 
মুসলিমের কোনো এক বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের 
দিন তার বহু বিপদের একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে 
ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে 
তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন।” (বৃখারী, মুসলিম) ২* 
HE قال )355 اللہ‎ : IE رضي اللہ عنه»‎ 872০৯ a ۳.۔ وَعَنْ‎ 
نے‎ EI 438 ৭7454954458 LL افو‎ 
31558 8138 بحسب امْرىء‎ ০৬৬ ওঠ 455 حَرَامٌ عرص وَمَالهُ‎ 
حسن).‎ ৬২০৩) المُسلم). رواه الترمذيء وَقالَ:‎ 
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১৩/২৩৯। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিম 
মুসলিমের ভাই। সে তার বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাকে মিথ্যা 
বলবে না (বা মিথ্যাবাদী ভাববে না), তার সাহায্য না করে তাকে 
অসহায় ছেড়ে দেবে না। এক মুসলিমের মর্যাদা, মাল ও খুন অপর 
মুসলিমের জন্য হারাম। তাকওয়া তথা আল্লাহ-সচেতনতা এখানে 
(অন্তরে) রয়েছে ١ কোনো মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করাটাই একটি 
মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট ৷” (তিরমিযী হাসান সূত্রে) ** 

৭3 ৭৯:03 YG ৭535 ৭) 6 قال : قال 09 اللہ‎ LES 451১ 

ভে 9 HIG YG 4৮৯৪৩‏ بَعْضُكُمْ عَلَ بَيْع 55518565০৯০‏ الله 

১৬ التَقْوَى‎ 458 ৭3 42 3345891০০০0 TN 021 

৮3‏ ل BF ৬9৬ ১০০০‏ - بحَسْب 095 02 08 ও‏ 51058 المُسْلِمَ 
FS‏ المُسلم BUG DSA‏ وَعِرْضّا. رواه مسلم 

১৪/২৪০ ١ উক্ত বর্ণনাকারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, কেনা-বেচাতে 
জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে একে অপরকে ধোঁকা দিয়ো না, একে 
অপরের প্রতি শত্রুতা রেখো না, এক অপর থেকে (ঘৃণাভরে) মুখ 
ফিরায়ো না এবং একে অপরের (জিনিস) কেনা-বেচার প্রস্তাবের 


2€ মুসলিম ২৫৬৪, তিরমিযী ১৯২৭ 
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উপর কেনা-বেচা করো না। আর হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই- 
ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে 
না, তাকে তুচ্ছ ভাববে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে 
না। তাকওয়া তথা আল্লাহ-সচেতনতা এখানে (অন্তরে) রয়েছে। 
(তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা তিনবার বললেন |) 
কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য 
যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মাল এবং তার মর্যাদা অপর 
মুসলিমের উপর হারাম ৷” رو رھ‎ ২০ 
১5০1 التي كَل قَالَ: )9 يمن‎ ৩০ 44০ رضي الله‎ ৬ ون‎ .٦ 
৩ SE لتفْسها.‎ CL حَقَ 4 لأخيه ما‎ 
১৬/২৪১। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ (পূর্ণ) 
মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই 
পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” (বৃখারী ও মুসলিম) 


২৩৮ 


IE বু .۷‏ : قال 450 الله UE এড ৮20 এ‏ أو 
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ا 


0৬ إن كان‎ ৩9450829619 ৮০0 رجل : يا 450 الله‎ SES 
sly) as مِنَ 850 50 ذلك‎ - LES قال: )9( او‎ ৫০৯০৫ 
البخاري‎ 
১৭/২৪২। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমার ভাইকে 
সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত।” তিনি (আনাস 
সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝলাম; কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে 
সাহায্য করব?’ তিনি বললেন, “তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা 
দেবে, তাহলেই তাকে সাহায্য করা হবে৷” বুখারী) ** 
9০): BE الله‎ 6৯ 6 : رضي الله عنه‎ 855 1 ০ . 
EG BEES ABLES السَّلامء‎ 5০৪৮০০14১০9 
AE BEL العَاطِیں).‎ এ) S353 
عَلَيه‎ LIED المُسْلِم ست : إِذَا‎ EL 85) وفي رواية لمسلم:‎ 


وَإذّا ০০৩ BEAL NBL 20 IES‏ لَه 5০০ ১০৪০ Bl‏ الله 48255 
و جوا نصح لف ور 


-- 2 
22 ৫1৮ 121৮ 55 এ ক اوا و‎ 


(22৬ 55113 454৪ ৮৮17 
১৮/২৪৩। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মুসলিমের উপর 
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মুসলিমের পাঁচটি অধিকার রয়েছেঃ (১) সালামের জবাব দেওয়া, (২) 
রোগীকে দেখতে যাওয়া, (৩) জানাযায় অংশ গ্রহণ করা, (8) 
দাওয়াত গ্রহণ করা এবং (৫) কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দেওয়া 1” 
(বুখারী ও মুসালিম) 

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মুসলিমের উপর মুসলিমের 
অধিকার ছয়টিঃ তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাকে সালাম দাও, 
সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত গ্রহণ কর, সে তোমার 
কাছে উপদেশ চাইলে তুমি তাকে উপদেশ দাও, সে হাঁচি দিয়ে 
'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার জবাব দাও, সে অসুস্থ হলে তাকে 
দেখতে যাও এবং সে মারা গেলে তার জানাযায় অংশ গ্রহণ কর।” 
00 ও মুসলিম) *** 

Ey ABLE al 022 9‏ رضي الله JE ee‏ تا 
رَسُولُ الله ۾ 4 بسب ৩9‏ عن سبي ع : أَمَرَنَا ৪১৩৯‏ المَريضء 99৩87 ES‏ 
a2‏ القاطییه ورا ات ৭9051 ৮2‏ وَإِجَابَةٍ FUN‏ وَإِفْمَاءِ 
1১ ১০ ৩৬১ DY‏ تيع أو ও ও‏ وَعَنْ ০৮৪৪৩ ৩০৬‏ وَعَن ১)‏ 

ا حر GH ৩০‏ وَعَنْ لَب الحریر 30819 SE. EIN‏ عليه 

১৯/২৪৪। আবু 'উমারাহ বারা’ ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি 


2° সহীহুল বুখারী ১২৪০, মুসলিম ২১৬২, তিরমিযী ২৭৩৭, নাসায়ী ১৯৩৮, আবু দাউদ ৫০৩০, ইবনু 
মাজাহ ১৪৩৫, আহমাদ ২৭৫১১, ১০৫৮৩ 
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কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ 
করেছেন। তিনি রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, 
কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দিতে, শপথকারীর শপথ রক্ষা করতে, 
নিপীড়িতদের সাহায্য করতে, সালামের প্রসার ঘটাতে এবং কেউ 
দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি 
আমাদেরকে সোনার আংটি পরতে, রূপার পাত্র ব্যবহার করতে, 
রেশমের জিনপোশ, কাস্সী, ইস্তাবরাক ও দীবাজ (সর্বপ্রকার রেশমী 
পোশাক) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (বৃখারী ও মুসলিম) ২১১ 


DU -۸‏ سر 50 الْمُسْلِمِيْنَ ৬9‏ عَنْ 92550 
صَرُوْرَةٍ 


পরিচ্ছেদ - ২৮ : মুসলিমদের দোষ-ক্রুটি গোপন রাখা 
জরুরী 
এবং বিনা প্রয়োজনে তা প্রচার করা নিষিদ্ধ 


আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
نی‎ নে ডি lar ol ও তা তি بون أن‎ রী 61 
ছে 


[1৭ 2১০] € ই 1 


* সহীহুল বুখারী ১২৩৯, ২৪৪৫, ৫১৫৭, ৫৬৩৫, ৫৬৫০,৫৮৩৮, ৫৮৪৯, ৫৮৬৩, ৬২২২, ৬২৩৫, 
৬৬৫৪, মুসলিম ২০৬৬, তিরমিযী ১৭৬০, ২৮০৯, নাসায়ী ১৯৩৯, ৩৭৭৮, ৫৩০৯, ইবনু মাজাহ 
২১১৫, আহমাদ ১৮০৩৪, ১৮০৬১, ১৮১৭০ 
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অর্থাৎ “যারা মুপমিনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে 
তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।” (সূরা 
নুর ১৯ আয়াত) 
০০৮০5 ৭) قَال:‎ BE Al وَعَنْ 3 هْرَيرَةَ رضي الله عنه؛ عن‎ .۸۱ 

عَبْداً في এ‏ إلا 28155 يَوْمَ القِيَامَة). رواه مسلم 

১/২৪৫। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে দুনিয়াতে কোনো বান্দার 
দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ 
গোপন রাখবেন ।” সালিম) ২ 
إل‎ 3৩4 3০4) ৭১ الله ل‎ 052০ ৬০৪০5 قال‎ die . 6 
وَقَد‎ Ee ELE Jb 0591 يَعْمَلَ‎ BAG 92 19 pil 
(4508744470৫ El ELE BT: dhl الله عليه‎ 2 

২/২৪৬ ৷ উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
সকল উম্মত মাফ পাবে, তবে পাপ-প্রকাশকারী ব্যতীত ۱ আর এক 
প্রকার প্রকাশ এই যে, কোনো ব্যক্তি রাতে কোনো পাপকাজ করে, 
যা আল্লাহ গোপন রাখেন। কিন্তু সকাল হলে সে বলে বেড়ায়, “হে 
অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন 


242 মুসলিম ২৫৯০, আহমাদ ২৭৪৮৪, ৮৯৯৫ 
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অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেছিল যে, আল্লাহ তার পাপ গুপ্ত 
রেখেছিলেন। কিন্তু সে সকালে উঠে তার উপর আল্লাহর আবৃত পর্দা 
খুলে ফেলে!” E ও মুসলিম) ** 
545 53) 9 oss bp قَالَ:‎ BE হে وعنه» عن‎ ৫51৭ 
0৭৬15) 85543154506 239 55812405355 لک‎ 
HE SES UAE مِنْ‎ ৩ َو‎ ৬৪25 اللَالِقة‎ ৩০৬! 
৩/২৪৭। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “(কোরো) দাসী যখন 
ব্যভিচার করে আর তা প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন সে যেন তাকে 
শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বেত্রাঘাত করে এবং তিরস্কার না করে। 
অতঃপর দ্বিতীয়বার যদি ব্যভিচার করে, তাহলে সে যেন তাকে 
শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বেত্রাঘাত করে এবং তিরস্কার না করে। 
বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দেয়।” (বুখারী ও ও মুসলিম) ২৯০ 


ہی کت 


Jey bh قال:‎ নর 555 ১5 GG: JE وَعَنهُ‎ .٤ 
.لما انْصَرف‎ ১৮৪ ৩১১৬ 4১53 Dll 952 ০১৩৪] 5৪ بو هريرة‎ 


1 
৩৬‏ 75201 21981 اللہ قَالَ: «لا تَقُولُوا ASK‏ 95845519589( 


£ সহীহুল বুখারী ৬০৬৯, মুসলিম ২৯৯০ 
244 সহীহুল বুখারী ২১৫২, ২১৫৪, ২২৩৩, ২২৩৪, ২৫৫৬, ৬৮৩৮, ৬৮৩৯, মুসলিম ১৭০৩, ১৭০৪, 
তিরমিযী ১৪৩৩, ১৪৪০, আবু দাউদ ৪৪৬৯, ৪৪৭০, ইবনু মাজাহ ২৫৬৫, আহমাদ ৭৩৪৭, ৮৬৬৯, 
৯১৭৪, ১০০৩৩, ১৬৫৯৫, মুওয়াত্তা মালেক ১৫৬৪, দারেমী ২৩২৬ 
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رواه البخاري 
৪/২৪৮। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন, (একদা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক‏ 
মাতালকে উপস্থিত করা হল। তিনি তাকে প্রহার করার আদেশ‏ 
কেউ তাকে হাত দ্বারা, কেউ জুতা দ্বারা এবং কেউ বা কাপড় দ্বারা‏ 
প্রহার করল। লোকটি যখন চলে গেল, তখন এক ব্যক্তি বলল,‏ 
‘আল্লাহ তোকে লাঞ্চিত করুক ৷’ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “এরূপ বলো না; তার বিরুদ্ধে শয়তানের‏ 
সাহায্যকারী হয়ো না।” (বুখারী) **‏ 


৮ ESS ৪৪ ০৩7 
পরিচ্ছেদ - ২৯ : মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করার 
গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
۲۷۷ [الحج:‎ (S23 LS GETS) 
অর্থাৎ “উত্তম কাজ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার |” 
(সুরা হাজ্জ ৭৭ আয়াত) 


215 সহীহুল বুখারী ৬৭৭৭, ৬৭৮১, আবূ দাউদ 88۹۹, আহমাদ ৭৯২৬ 
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00 أنَّ 555 اللہ كَل قَالَ:‎ : UE الله‎ 3৪ 522 ۸۱.۔. عن ابن‎ 
کان في حَاجَة أخيه 96 الله في‎ 85443 99 48৬০ أَخُو المُسْلِمء لا‎ 
مِنْ کرب يوم‎ LE عَنْهُ بها‎ MER EK عَنْ مُسْلِم‎ EB حَاجَته» وَمَنْ‎ 
عَليه‎ SE ILD 9 وَمَنْ 00455 الله‎ CD 
১/২৪৯। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিম 
মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে 
অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন 
পূর্ণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন 
মুসলিমের কোন এক বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন 
তার বহু বিপদের একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি 
কোন মুসলিমের দোষ-তক্রটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার 

দোষ-ক্রুটি গোপন করবেন ।” (বুখারী, মুসলিম) ২৯ 

6 وَعَنْ اي 23 رضي الله عنه؛ عن الى ১০০3০ ৪‏ 
کر یر کر 08385 226 وی مر لات ان 
کنیا والأخرة والله 9 82095 ها 33006 في عون اب ১53‏ سك 


رہ 
گے عه 


ظريقا ০৪৪‏ فِيه ৩০ এ‏ الله له ظريقاً EGG. TRI‏ قوم ني بيت 


2 সহীহুল বুখারী ২৪৪২, ৬৯৫১, মুসলিম ২৫৮০, তিরমিযী ১৪২৬, আবু দাউদ ৪৮৯৩, আহমাদ 
৭৯২৬ 
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৮৮৩ ৬59 J EE الله وَيَتَدَارَسُونَهُ‎ SG JES الله‎ 5৯৫ مِنْ‎ 
. الله فِيِمَنْ عِندَهُ‎ ৮745 42591 2 162 এ ৫ ৮১2৪7 LSA 
১79১4238630 عكلة‎ ৬ 

২/২৫০। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের 
দুর্ভোগসমূহের মধ্যে কোন একটি দুর্ভোগ দূর করবেন। আর যে 
ব্যক্তি কোনো খণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, 
আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি সহজ করবেন আর যতক্ষণ 
আল্লাহও সে বান্দার সাহায্য করতে থাকেন। যে ব্যক্তি এমন পথে 
চলে-যাতে সে (দ্বীনী) বিদ্যা অর্জন করে, তার জন্য আল্লাহ 
জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আর যখনই কোনো সম্প্রদায় 
আল্লাহর কোনো এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে 
ও নিজেদের মধ্যে তা অধ্যয়ন করে, তখনই (আল্লাহর পক্ষ থেকে) 
তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে (আল্লাহর) রহমত 
আচ্ছাদিত করে নেয়, ফিরিস্তা তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং আল্লাহ 
তাঁর নিকটবর্তী ফিরিস্তা)দের মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। 
আর যাকে তার আমল পশ্চাদগামী করেছে (অর্থাৎ নেকীর কাজ 
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করেনি) তার বংশ তাকে অগ্রগামী করতে পারবে না৷” (মুসলিম) ২৭ 


Fd 
ساسا‎ 


-٠‏ باب الشقاعة 


পরিচ্ছেদ - ৩০ : সুপারিশ করা 
আল্লাহ বলেন, 
[Ae [النساء:‎ 4 5০০৪ এ يَكُن‎ ELS GE EES ০৫) 
অর্থাৎ “কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার 
অংশ থাকবে ।” (সুরা নিসা ৮৫ আয়াত) 
9 گن الكو كَل‎ : JE 54০ رضي الله‎ EAN ৬০১ ১৪3 4০ 
وَيَفْضِيِ اللہ عَل‎ FF «اشْمَعُوا‎ IES SUL حَاجَةٍ أقبّل عل‎ bw 
405 وفي رواية: «مَا‎ HE 8৪4৩০ تَبِيّهِ مَا‎ UY 
১/২৫১। আবু মুসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, যখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কোন প্রয়োজন প্রার্থী 
আসত, তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, “(এর 
জন্য) তোমরা সুপারিশ কর, তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। 
আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর যবানে যা পছন্দ করেন, তা 
ফায়সালা করে দেন।” (বুখারী ও মুসলিম) ২ 


£ মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩, ২৬৪৬, ২৯৪৫, আবূ দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, ইবনু 
মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, ১০২৯৮, দারেমী ৩৪৪ 
24 সহীহুল বুখারী ৪৮১, ১৪৩২, ২৪৪৬, ৬০২৭, ৬০২৮, ৭৪৭৬, মুসলিম ২৫৮৫, ২৬২৭, তিরমিযী 
১৯২৮, নাসায়ী ২৫৫৬, ২৫৬০, আবু দাউদ ৫১৩১, আহমাদ ১৯০৮৭, ১৯১২৭, ১৯১৬৩, ১৯২০৭ 
325 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, যা ইচ্ছা করেন (তা ফায়সালা করে 
দেন)। 
৩৩3 48353 85 في قِضَّةٍ‎ UGE الله‎ ৪ ০৪৩৪ ابن‎ ৩৪ . 5 
al 3h يا 455 الله 356 ؟ قَالَ:‎ : SID كي )5 رَاجَعْتِهِ‎ LAN 

قَالَتْ : لآ ৩৪৪৬‏ فيه . رواه البخاري 

২/২৫২। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বারীরাহ ও 
তার স্বামীর (বিচ্ছেদের) ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরাকে বললেন, “তুমি যদি তার 
কাছে ফিরে যেতে (তাহলে ভাল হত)!” সে বলল, ‘হে আল্লাহর 
রাসূল! আপনি কি আমাকে আদেশ দিচ্ছেন?’ তিনি বললেন, “(নো ।) 
আমি (কেবলমাত্র) সুপারিশ করছি।” সে বলল, তাহলে) তার 
আমার কোন প্রয়োজন নেই (বুখারী) ২» 


১১৩ 95 ০.০) ৩০৩-৮ 
পরিচ্ছেদ - ৩১: (বিবাদমান) মানুষদের মধ্যে মীমাংসা (ও 
সন্ধি) করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


HEA BA Ba AGN ون‎ AE IFS Noy 


2° সহীহুল বুখারী ৫২৮৩, ৫২৮০, ৫২৮১, ৫২৮২, তিরমিযী ১১৫৬, নাসায়ী ৫৪১৭, ২২৩১ 
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[15:০০] 08 

অর্থাৎ “তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, 

তবে যে (তার পরামর্শে) দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি 

স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তাতে) কল্যাণ আছে।” (সুরা নিসা ১১৪ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 

[18:41] E ly 
অর্থাৎ “বস্তুতঃ আপোস করা অতি উত্তম।” (৫ ১২৮ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 

]١ [الانفال:‎ (Ls SB LLL BEG و(‎ 
অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং নিজেদের 
মধ্যে E স্থাপন কর।” (সুরা আনফাল ১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
]٠١ [الحجرات:‎ ৪৩3৯০51৩১৪৮] এ 
অর্থাৎ “সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা 
তোমাদের দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর।” (সুরা 59975 ১০ 
আয়াত) 
১৩৭ رضي الله عنه قال : قال َسُولُ اللہ يله‎ ৪5৪ عن اَي‎ 
৭35০ السَّمْسٌ : تَعْدِلُ 5 الاين‎ এ تَطلْعُ‎ 26৬ 435৩ ছা مِنَ الاس‎ 
LA SIS EE ET BS عَلَيها‎ এস في ابه‎ 9৬৪ 


ik)‏ ف ویک 825 تمشيها لل الصّلاۃِ ই ৬৮৪ Ss‏ عن 


4 


327 


ভা 825448559০5 
১/২৫৩। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রতিদিন যাতে সূর্য উদয় 
হয় (অর্থাৎ প্রত্যেক দিন) মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় 
একটি করে সাদকাহ রয়েছে। (আর সাদকাহ শুধু মাল খরচ 
করাকেই বলে না; বরং) দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার মীমাংসা করে 
দেওয়াটাও সাদকাহ, কোনো মানুষকে নিজ সওয়ারীর উপর বসানো 
অথবা তার উপর তার সামান উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ, 
ভাল কথা বলা সাদকাহ, নামাযের জন্য কৃত প্রত্যেক পদক্ষেপ 
সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করাও 
সাদকাহ।” (বুখারী-মুসলিম) ٠ 
: ESE AGE الله‎ ও غُقبَة بن أبي مُعَيط‎ ৬৪ لوم‎ মি وَعن‎ .۲ 
১5 الاس‎ 35 04০. الذي‎ SUSY يَقُولُ: الَيْسَ‎ BE الله‎ 4৮0 سيعت‎ 
LE 22 seh في‎ ০০৪৪ 2০ وَلَمْ‎ : ৬৫৬ SSE) مُسلم‎ 9) 39 
১৯9 ৩১০০০ الگایں‎ ও 93০ تَغي: الحزب‎ SE الاس إلا في‎ 
5 الَأ‎ ৬০০০ SS 
২/২৫৪। উম্মে কুলসুম RIS উক্কবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা 


25 সহীহুল বুখারী ২৭০৭,২৮৯১, ২৯৮৯, মুসলিম ১০০৯, আহমাদ ২৭৪০০, ৮১৫৪ 
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ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের 
মধ্যে সপ্ভাব স্থাপন করার জন্য (বানিয়ে) ভাল কথা পৌঁছে দেয় 
অথবা ভাল কথা বলে। (বুখারী ও মুসালিম) * 

মুসলিমের এক বর্ণনায়*: বর্ধিত আকারে আছে, উম্মে কুলসুম 
ওয়াসাল্লাম-কে কেবলমাত্র তিন অবস্থায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে 
শুনেছিঃ যুদ্ধের ব্যাপারে, লোকের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করার সময় 
এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের (প্রেম) আলাপ-আলোচনায়।” 
৩০১০ HE الله‎ 4১১ (০2৩৭৩ عنهاء‎ 2 ৩৮) iC وَعن‎ .۳ 
GE يَسْتَوْضِعٌ الآخَر وَيَسْتَرْفِقهُ في‎ USING CEA AE ৩৪৯০০ 
SE CST ذلك‎ ET اتا يا رسول الله‎ : TG المَعْرُوفَ ۶ء‎ KEI الله‎ 

৩/২৫৫। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজার নিকট দু'জন বিবাদকারীর উচ্চ 7 
শুনতে পেলেন। তাদের মধ্যে একজন অপরজনকে কিছু খণ কমাবার 
এবং নম্রতা প্রদর্শন করার জন্য অনুরোধ করছিল। আর ۹۰ 


1 সহীহুল বুখারী ১৬৯২, মুসলিম ২৬০৫, তিরমিযী ১৯৩৮, আবু দাউদ ৪৯২০, ৪৯২১, আহমাদ 
২৬৭২৭, ২৬৭৩১ 
° বস্তুত মুসলিমের হাদীসে এ অংশটুকু উম্মেকুলসূম থেকে বর্ণিত হয় নি। এটি বরং ইমাম 
যুহরীর বাণী। [সম্পাদক] 
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বলছিল, ‘আল্লাহর কসম! আমি (এটা) করব না৷’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দুজনের কাছে বেরিয়ে এসে 
বললেন, “সে ব্যক্তি কোথায়, যে আল্লাহর উপর কসম খাচ্ছিল যে, সে 
ভাল কাজ (খণ কম এবং নম্রতা) করবে না?” সে বলল, ‘আমি, হে 
আল্লাহর রাসূল! (এখন) সে (খণ কম করা অথবা সময় নেওয়া) যা 
পছন্দ করবে, আমি তাতেই রাজি ۷ (বুখারী ও মুসলিম) ** 

6ھ 95 أي الغكاين کیل بن شحو (৯৪‏ .رضي الله এ‏ :أن 
5৮‏ الله SLT YE‏ ي ৯৮৪‏ بن ES 25185 ৩৫ BE‏ رَسولُ الله 
ال يُصْلِحُ بَيتهُمْ في أكاس 45 3 155 الله HE‏ 5955 4950 تَجَاء 
৩1০৬০ ৪0:98 20 - 0‏ 052 الله এষ‏ 
حبس وَعَاتتِ الصَّلاه فَهَلْ لَكَ ABNF ঠা‏ ؟ قَال : تَعَمْ ِن ELS‏ فَأقَامَ يلال 
00 659 ابو = HS‏ وكير 4৮৩‏ وَجَاءَ 0৯5‏ اللہ BE‏ یَمشي في 
০০৯১৫‏ ام في ২৪ LBM‏ الاس فی HSE ০৮০‏ بكر رضي 
الله عنه LILY‏ في 5১৬‏ 54100 الاس في الكَضْفِيقٍ Bb El‏ َسُول 
الله يه | ৮5 এ‏ الله SHEE‏ رضي اللہ عنه يَدَهُ 3০‏ 
الله وَرَجَعَ একর‏ وَرَاءهُ 0৮5 শি LSS FE ES‏ الله كله ৬০‏ 
للا এটা 5 CD‏ عَلَ ০০৫ 9 0 «5৩‏ 5 لَكُمْ حِينَ 2৩‏ 
شَيْءَ في الصَّلاةٍ أَحَدْتُمْ في الصفيق ؟ إِنَمَا التقصفيق لليّساء . مَنْ IU‏ 255 


7° সহীহুল বুখারী ২৭০৫, মুসলিম ১৫৫৭ 
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১৪৪৯০‏ : سُبْحَانَ الله SALLI BG‏ ین يقُولُ : سُبْحَانَ الله إلا 
০00,‏ ما مَتَعَكَ ا تصن بالایں ین সাপ DI Sl‏ 
৬০৪‏ کان এ‏ لائن أَبي (৬ ৪৬‏ بالگایں EH ও‏ رَسُول الله BH‏ 
لم ع لاي ودر ےت 

‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমর ইবনে 'আউফ গোত্রের 
بے ہے تحت‎ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে কিছু লোককে নিয়ে তাদের 
মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য সেখানে হাজির হলেন। 
সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আটকে গেলেন। 
অপর দিকে নামাযের সময় হয়ে গেল। সুতরাং বিলাল রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর নিকট এসে বললেন, 
‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আটকে গেছেন। এদিকে 
নামাযেরও সময় হয়ে গেছে। আপনি কি নামাযের লোকদের ইমামতি 
করবেন?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, তুমি যদি চাও” অতঃপর বিলাল 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নামাযের ইকামত দিলেন এবং আবূ বকর 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু এগিয়ে গিয়ে (তাহরীমার) তকবীর বললেন এবং 
লোকেরাও তকবীর বলল। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এলেন এবং কাতারগুলো অতিক্রম করে (প্রথম) কাতারে 
এসে দাঁড়ালেন। (তা দেখে) লোকেরা হাততালি দিতে শুরু করল। 
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তাকান না, কিন্তু লোকেদের অধিক মাত্রায় হাততালির কারণে তিনি 
তাকিয়ে দেখতে পেলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উপস্থিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 
হাতের ইশারায় (নিজের জায়গায় থাকতে) নির্দেশ দিলেন। আবু 
বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর হাত উপরে তুলে আল্লাহর প্রশং 
করলেন। তারপর কিবলার দিকে মুখ রেখে পিছনে ফিরে এসে 
কাতারে শামিল হলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সামনে গিয়ে লোকদের ইমামতি করলেন এবং নামায 
ব্যাপার যে, নামায অবস্থায় কিছু ঘটতে দেখে তোমরা হাততালি 
দিতে শুরু করলে? (জেনে রেখো, নামাযে) হাততালি দেওয়া তো 
মহিলাদের কর্তব্য। নামায অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে সে যেন 
‘সুবহানাল্লাহ’ বলে। কারণ, এটা শুনলে কেউ তার দিকে জক্ষেপ না 
করে পারবে না। হে আবু বকর! তোমাকে যখন ইশারা করলাম, 
তখন ইমামতি করতে তোমার কিসের বাধা ছিল?” তিনি বললেন, 
'আবু কুহাফার ছেলের জন্য সঙ্গত ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে লোকদের ইমামতি করবে ৷’ (বুখারী 
ও মুসলিম) ২১ 


£ সহীহুল বুখারী ৬৮৪, ১২০১, ১২০৪, ১২১৮, ১২৩৪, ২৬৯০, ২৬৯৩, ৭১৯০, মুসলিম ৪২১, নাসায়ী 
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35539 82580699440 28৮ ৬৮ এল 
পরিচ্ছেদ - ৩২ : দুর্বল, গরীব ও খ্যাতিহীন মুসলিমদের 
মাহাত্ম্য 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ونهاء ول‎ ১35 والعدى‎ ৯4০৮০ يعون‎ AE ১5) 
]۲۸ [الكهف:‎ 4 এ] উর 2) ُرِيدُ‎ LE IEE تَعْدُ‎ 
অর্থাৎ “তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্ণে রাখ যারা সকাল ও 
করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক 
হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না।” (সুরা কাহফ ২৮ আয়াত) 
الله كله‎ 1১১ ৩০০: ৫৬ بن وہب رضي اللہ عنه‎ ৪১৩০৪ .0/١ 
الله لَب‎ BS جنّة ؟ کل صَعِيف مُتَضَعّف‎ Um Ih do 
عليه‎ SE SEL جَواظ‎ FE ৬৫১৫ ১৪০৪৭ 
১/২৫৭ ৷ হারেসাহ ইবনে অহাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং এমন 


৭৮৪, ৭৯৩, ১১৮৩, ৫৪১৩ | 
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ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয়। সে যদি আল্লাহর নামে কসম খায়, 
তাহলে তা তিনি নিশ্চয়ই পুরা করে দেন। আমি তোমাদেরকে 
জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক 
রূঢ় সবভাব, কঠিন হৃদয় দাম্ভিক ব্যক্তি।” (বুখারী, মুসলিম) ২ 
54: رضي الله عنه؛ قال‎ ৪০১০১৬০০৪৬৪ وَعَنْ اي‎ .6 
هَذَا ؟» فَقَالَ : رَجُل‎ SHE 5) عِنْدَهُ جَالِسٌ:‎ 922) JE এ التبى‎ 443 
8 أن‎ 6 ৬০ EEL أن‎ এ الگایں» هدا وال حَری إن‎ BGA ین‎ 
في‎ ৩৫০ ول الله 3 ما‎ LID رسول الله يلل فم مر رج اکر‎ SSCS 
CEE UES یا 40155491450( مِنْ فُقَراءِ المُسْلِمِينَ» هَذَا‎ : SiGe 154 
فَقَالَ رَسُول الله‎ BILITY قال أن‎ ৩ LINHA SLY 
عَليه‎ SEL الأَرْض مِثْل هَذَاا.‎ 50০ خَيْرُ مِنْ‎ BE 
২/২৫৮। আবু আব্বাস সাহ্‌ল ইবনে সা'দ সায়েদী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর নিকট উপবিষ্ট 
একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, “এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য 
কী?” সে বলল, “এ ব্যক্তি তো এক 7898 পরিবারের লোক। 
আল্লাহর কসম! সে কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে 
এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা ٭‎ A 


+ সহীহুল বুখারী ৪৯১৮, ৬০৭২, ৬৬৫৭, মুসলিম ২৮৫৩, তিরমিযী ২৬০৫, ইবনু মাজাহ ৪১১৬, 
আহমাদ ১৮২৫৩। 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন। 
কিছুক্ষণের মধ্যে আর এক ব্যক্তি পার হয়ে গেল। তিনি এ (উপবিষ্ট) 
লোকটিকে বললেন, “এ লোকটির ব্যাপারে তোমার অভিমত কী?” 
সে বলল, “হে আল্লাহর রাসূল! এ তো একজন দরিদ্র মুসলিম। সে 
এমন ব্যক্তি যে, সে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, 
কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে না এবং সে কোনো 
কথা বললে, তার কথা শ্রবণযোগ্য হবে না।' তখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এ ব্যক্তি দুনিয়া ভর্তি এরূপ 
লোকদের চাইতে বহু উত্তম” (বুখারী, মুসলিম) “ 
عن الي كله قَالَ:‎ ০০০ رضي الله‎ Ey ১৪০ وَعن اي‎ ۳ 
8154৬689509 92৮1  : الگا‎ 515 9 LD ৩ 
১ ES الجَنَة‎ এ& ক الله‎ RE LS USS الَا‎ 5৪ 
رواه‎ 1৩ BE وَلِكلَيَكُمَا‎ 4 ১১ Sl عَدَابي‎ SE 89 4৩১2 
سنك‎ 
৩/২৫৯। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “জান্নাত ও জাহান্নামের 
বিবাদ হল। জাহান্নাম বলল, ‘আমার মধ্যে উদ্ধত ও অহংকারী 
লোকেরা । আর জান্নাত বলল, ‘আমার ভিতরে দুর্বল ও দরিদ্র 
ব্যক্তিদের বসবাস 1 অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে ফায়সালা 


256 সহীহুল বুখারী ৫০৯১, ৬৪৪৭,ইবনু মাজাহ ৪১২০ 
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করলেন যে, “তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার 
প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। আর তুমি জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার 
দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। আর তোমাদের উভয়কেই 
পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব ৷” ہم‎ >٠ 
SE قَالَ: (إنْهُ‎ BE رضي الله عنہ؛ عن رَسُولِ الله‎ 26852). ۲٦٦/٤ 
৮০ SEL عِنْدَ الله جَناح بَعُوصَةٍ.‎ 55৭ DUDES الرَّجْل السّمِينُ العَظِيمُ‎ 
৪/২৬০। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত 
সমানও ওজন হবে না।” (বুখারী ও رس2‎ 
2৭556 OE الدمجت از‎ LS LIE سَوْدَاءَ‎ দর তা কও cave 
৫ ১৬ قَالَ:‎ . 52196 dic 24 الله يلك ون‎ 1৯: IE 
(০ 55 BS IG বন ১ম صَكَرُوا‎ ESS AE 
55 و تی وَإنَّ الله تَعَالَ‎ Sd عَلَيْهَاه كُمَ‎ 
SE pgs بصلاتی‎ ot 
যারা রর tO: একজন মহিলা 
অথবা যুবক মসজিদ ঝাড়ু দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


257 সহীহুল বুখারী ৪৮৪৯, ৪৮৫০, ৭৪৪৯, মুসলিম ২৮৪৬,২৮৪৭, তিরমিযী ২৫৫৭, ২৫৬১, আহমাদ 
৭৬৬১, ২৭৩৮১, ২৭২২৪, ১০২১০। 
?5 সহীহুল বুখারী ৪৭২৯, মুসলিম ২৭৮৫। 
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ওয়াসাল্লাম তাকে (একদিন) দেখতে পেলেন না। সুতরাং তিনি তার 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বললেন, “সে মারা গেছে 
তিনি বললেন, “তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন?” তাঁরা যেন 
তার ব্যাপারটাকে নগণ্য ভেবেছিলেন। তিনি বললেন, “আমাকে তার 
কবরটা দেখিয়ে দাও।” সুতরাং তাঁরা তার কবরটি দেখিয়ে দিলেন 
এবং তিনি তার উপর জানাযা পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন, 
“নিশ্চয় এ কবরসমূহ কবরবাসীদের জন্য অন্ধকারময়। আর আল্লাহ 
তা'আলা তাদের জন্য আমার জানাযা পড়ার কারণে তা আলোময় 
করে দেন।” (বুখারী ও মুসলিম) ১১ 
55365555৩5৪ SBE قال 455 الله‎ : IE وَعَنہ‎ .٦ 
رواه مسلم‎ ৭ ALF 

৬/২৬২। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “বহু 
এমন লোকও আছে যার মাথা ORE ধুলোভরা, যাদেরকে দরজা 
থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। (কিন্তু সে আল্লাহর নিকট 
এত প্রিয় যে,) সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা 
পূর্ণ করে দেন।” موم‎ ٭٠‎ 


° সহীহুল বুখারী ১৩৩৭, ৪৫৮, ৪৬০, মুসলিম ৯৫৬, আবূ দাউদ ৩২০৩, ইবনু মাজাহ ১৫২৭, আহমাদ 
৮৪২০, ৮৮০৪, ৯০১৯ 
2 মুসলিম ২৬২২, ২৮৫৪ 
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5৩৫ ৬4৪) قَالَ:‎ ক رضي الله عنه» عن الكبى‎ তে .۷ 
غَيْرَ أنَّ‎ 59 এক ০৬০৮ مَنْ دَحَلَهَا المَسَاكِينُ‎ ৪5159 LG 
فَإذَا عَامَةُ مَنْ دَحَلَمَا‎ UN ELS. 0 بھخ إِلَ‎ টিটি ০৬৮ 
عَلَيهِ‎ ৬82 420 
৭/২৬৩। উসামাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
দাঁড়ালাম। অতঃপর দেখলাম যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে তাদের 
অধিকাংশ গরীব-মিসকীন মানুষ। আর ধনবানদেরকে (তখনও 
হিসাবের জন্য) আটকে রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে (অন্যান্য) 
জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। 
আর আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, যারা তাতে 
প্রবেশ করেছে তাদের বেশীর ভাগই নারীর দল। (বুখারী ও মুসলিম) 

SES التي كَل قَالَ:‎ ৩০ کن رر رضي اللہ عنه»‎ N/A 
جلا ادا‎ EFF 565 هد إلا َال : یی ابن ميم وصَاحِبُ جُرنچ‎ 
BIBER 9:৩4 ক এ ডি ف فيه‎ 2০৪ 
LS 23 SG IE LS. ټه فَانْصَرَفَتْ‎ ১০৫ 36 3১ ৬ 
১৪৩৪ LS صلاتِه‎ ৬ 555 ১০ জা 23587 َال : یا‎ 


212 


SE ৮০9৯ SS‏ : یا ER‏ فَقَالَ Gl:‏ )6615 صَلاتيء فأقبل عل 


يهم 


26! সহীহুল বুখারী ৫১৯৬, ৬৫৪৭, মুসলিম ২৭৩৬, আহমাদ ২১২৭৫, ২১৩১৮ 
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556355০১৪৪5 4585 ও EST লা 2৯০ 


ES ৩1:44 4 এ ৬৪ امراة‎ 55৫ 4০৩5 EF ৮৪০৭! 
4৯০১০ يوي إلى‎ 9৫ 957 এড এ! ৪৪৩ لَه فَلَمْ‎ ৬৬০ এ 


পত্র ا‎ 


৬০‏ نَفْسِهَا ও ৪৮‏ فُحَمَلَتْ ৩৪9১: STG LS‏ جُريج» 


7529 وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا رَد 5:৩৪ ৪‏ شَأُنْكُمْ ؟ قَالُوا : 


SAG Alsi ৩‏ مِنْكَ . قَالَ : أيْنَ টা‏ ؟ 21253 JE‏ : دَعُوني 
حَقّ أُصَل, ০9০ এও ৬০‏ الصَّيَ 955 في ls‏ وَقال : یا ১০১৩‏ 
أبُوكَ ؟ قال : فلا EF 41980 5৪91‏ 35545953855 ہہ وَقالوا : 
০০০০ ৬৪‏ مِنْ ذهب IU.‏ : ل أعِدُوهَا مِنْ ৩৮‏ كما ّث lal‏ 
55545555785 عل داب َارهَةِوََارَة حَسَتز قاد 
مه ও) nT:‏ 05 هَدَا এ) 953 এ 03 GBI‏ 06 : 
لم لا SE‏ لہ IEE‏ عل 1৮4373৬৩০৬5‏ 


الله BE‏ وَهْوَ SL‏ ارْتضَاعَهُ SHE ৮০০)‏ فيه فَجَعَلَ ELT‏ قال: وَمَرُوا 
اريه ৩3955548৯০৯‏ سَرَقَتِء 389 تَقُول : DGS‏ وِعمَ 
الؤكيل . فَمَالَت أُمّهُ SUEY AN:‏ 35545 الرَضَاعَ IEMA,‏ 
pa নি,‏ مله SG‏ تَراجَعَا ا حديت 991৬০ ৬5114‏ 
এও বডি ও) 42:৬৪‏ اه ঠক‏ سم امت 
الأَمَةِ وَهُمْ 5৯555 ৩5৯০৬‏ : رَنَيْتِ ০5৪০০‏ فقلث SETA:‏ 
مِْلَهَاء EIB 0৩৩৫ ০০5৩1: ie ie SAN: ES‏ 
লা‏ لا ৬ AE‏ 83 هذه يَقُولُونَ : S55‏ وَلَم SSA IF‏ وَلَمْ STS‏ 
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SE 145 ভা হি এ‏ عليه 
৮/২৬৪। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (নবজাত শিশুদের মধ্যে)‏ 
দোলনায় তিনজনই মাত্র কথা বলেছে; মারয়্যামের পুত্র ঈসা, আর‏ 
(বনী ইস্রাঈলের) জুরাইজের (পবিত্রতার সাক্ষী) শিশু। জুরাইজ‏ 
ইবাদতগুযার মানুষ ছিল এবং সে একটি উপাসনালয় (আশ্রম)‏ 
বানিয়েছিল। একদা সে সেখানে নামায পড়ছিল ١ এমন সময় তার মা‏ 
তার নিকট এসে তাকে ডাকলে সে (মনে মনে) বলল, “হে প্রভু!‏ 
আমার মা ও আমার নামায (দুটিই গুরুত্বপূর্ণ; কোনটিকে প্রাধান্য‏ 
দিই, তার সুমতি দাও)’ সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল ١ আর‏ 
তার মা ফিরে গেল। পরবর্তী দিনে সে নামাযে ব্যস্ত থাকা অবস্থায়‏ 
আবার তার মা এসে ডাক দিল, ‘জুরাইজ!’ সে (মনে মনে) বলল,‏ 
‘হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (এখন কী করি?) সুতরাং সে‏ 
নামাযে মশগুল থাকল। তার পরবর্তী দিনে সে নামাযে ব্যস্ত থাকা‏ 
অবস্থায় আবার তার মা এসে ডাক দিল, ‘জুরাইজ!’ সে (মনে মনে)‏ 
বলল, “হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (এখন কী করি?)‏ 
সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল ١ তখন (তিন তিন দিন সাড়া না‏ 
পেয়ে তার মা তাকে বদদো'আ দিয়ে) বলল, ‘হে আল্লাহ! বেশ্যাদের‏ 
মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি ওর মরণ দিও না‏ 
বনী ইসরাঈল জুরাইজ ও তার ইবাদতের কথা চর্চা করতে‏ 
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লাগল ١ এক বেশ্যা মহিলা ছিল, যার দৃষ্টান্তমূলক রূপ-সৌন্দর্য ছিল। 
সে বলল, “তোমরা চাইলে আমি ওকে ফিতনায় ফেলতে পারি ।” 
সুতরাং সে নিজেকে তার কাছে পেশ করল। কিন্তু জুরাইজ তার 
প্রতি ভ্রুক্ষেপ করল না। পরিশেষে সে এক রাখালের কাছে এল, যে 
জুরাইজের আশ্রমে আশ্রয় নিত। সে দেহ সমর্পণ করলে রাখাল তার 
সাথে ব্যভিচার করল এবং বেশ্যা তাতে গর্ভবতী হয়ে গেল। অতঃপর 
সে যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ করল, তখন (লোকেদের জিজ্ঞাসার উত্তরে) 
বলল, “এটি জুরাইজের সন্তান” সুতরাং লোকেরা জুরাইজের কাছে 
এসে তাকে আশ্রম হতে বেরিয়ে আসতে বলল ١ (সে বেরিয়ে এলে) 
তারা তার আশ্রম ভেঙ্গে দিল এবং তাকে মারতে লাগল। জুরাইজ 
বলল, ‘ কী ব্যাপার তোমাদের? (এ শাস্তি কিসের?) লোকেরা বলল, 
‘তুমি এই বেশ্যার সাথে ব্যভিচার করেছ এবং তার ফলে সে সন্তান 
জন্ম দিয়েছে। সে বলল, “সন্তানটি কোথায়?’ অতঃপর লোকেরা 
শিশুটিকে নিয়ে এলে সে বলল, ‘আমাকে নামায পড়তে দাও।' 
সুতরাং সে নামায পড়ে শিশুটির কাছে এসে তার পেটে খোঁচা মেরে 
জিজ্ঞাসা করল, “ওহে শিশু! তোমার পিতা কে?’ সে জবাব দিল, 
‘অমুক রাখাল। অতএব লোকেরা (তোদের ভুল বুঝে এবং এই 
অলৌকিক ঘটনা দেখে) জুরাইজের কাছে এসে তাকে চুমা দিতে ও 
স্পর্শ করতে লাগল। তারা বলল, ‘আমরা তোমার আশ্রমকে স্বর্ণ 
দিয়ে বানিয়ে ۹۷ہ‎ সে বলল, “না, মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও, 
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যেমন পূর্বে ছিল’ সুতরাং তারা তাই করল। (তৃতীয় শিশুর ঘটনা 
হচ্ছে বনী ইত্রাঈলের) এক শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। 
এমন সময় তার পাশ দিয়ে উৎকৃষ্ট সওয়ারীতে আরোহী এক সুদর্শন 
পুরুষ চলে গেল। তার মা দো'আ করে বলল, “হে আল্লাহ! আমার 
ছেলেটিকে ওর মত করো শিশুটি তখনি মায়ের দুধ ছেড়ে দিয়ে 
সেই আরোহীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, “হে আল্লাহ আমাকে ওর 
মত করো না। তারপর মায়ের দুধের দিকে ফিরে দুধ চুষতে 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের তর্জনী আঙ্গুলকে নিজ মুখে 
চুষে শিশুটির দুধ পান দেখাতে লাগলেন। আমি যেন তা এখনো 
দেখতে পাচ্ছি। পুনরায় (তাদের) পাশ দিয়ে একটি দাসীকে লোকেরা 
মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা বলছিল, “তুই ব্যভিচার করেছিস, 
অকীল। (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ও তিনিই উত্তম 
কর্মবিধায়ক।) তা দেখে মহিলাটি দো'আ করল, “হে আল্লাহ! তুমি 
আমার ছেলেকে ওর মত করো না’ ছেলেটি সাথে সাথে মায়ের দুধ 
ছেড়ে দাসীটির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর 
মত করো।' অতঃপর মা-বেটায় কথোপকথন করল। মা বলল, 
“একটি সুন্দর আকৃতির লোক পার হলে আমি বললাম, হে আল্লাহ! 
তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো। তখন তুমি বললে, হে আল্লাহ! 
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তুমি আমাকে ওর মত করো না। আবার ওরা এ দাসীকে নিয়ে পার 
হলে আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো 
না। কিন্তু তুমি বললে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো! 
(এর কারণ কী?) শিশুটি বলল, “(তুমি বাহির দেখে বলেছ, আর 
আমি ভিতর দেখে বলেছি।) এ লোকটি স্বৈরাচারী, তাই আমি 
বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো না। আর এ 
দাসীটির জন্য ওরা বলছে, তুই ব্যভিচার করেছিস, চুরি করেছিস, 
অথচ ও এ সব কিছুই করেনি ١ তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি 
আমাকে ওর মত করো ।” (বুখারী) ১১ 


- 


জলা ESL LU rr‏ وَالْبَنَاتِ وَسَائِر dll‏ وَالْمَسَاكِيْنَ 
20৩ ১১০৫৪ ৮5991‏ 
পরিচ্ছেদ - ৩৩ : অনাথ-এতীম, কন্যা-সন্তান ও সমস্ত‏ 
দুর্বল ও দরিদ্রের সঙ্গে নম্রতা, তাদের প্রতি দয়া ও‏ 
তাদের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করার গুরুত্ব‏ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[০০:০০] ) © Sail مِنَ‎ DET ৩৭৬৬৬ ০৯৪১৯ 
অর্থাৎ “মুমিনদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ ।” 


2۶ সহীহুল বুখারী ৩৪৩৬, ২৪৮২, ৩৪৬৬, মুসলিম ২৫৫০, আহমাদ ৮০১০, ৮৭৬৮, ৯৩১৯ 
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(সুরা হিজর ৮৮ আয়াত) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ডে 3১০০৪ ৩৯9 ৪০ 3১৫ সে 544৪ 2০5) 
]28 [الكهف:‎ 4 2] উর 2) ৪৩ এ এ ২ 
অর্থাৎ “তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও 
এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে 
তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না।” (সুরা কাহফ ২৮ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
1 ٠۹ قلا 9585 [الضحا:‎ এসো এ © 58 ليم قلا‎ এ 
অর্থাৎ “অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না এবং 
ভিক্ষুককে ধমক দিয়ো না।” (সূরা FF ৯-১০ আয়াত) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৬৬৪৫ اتيم © وَلَا‎ ওরা 0৩ © ১৪ Si ও এটি 
]* ١ [الماعون:‎ © ৬৫ 5 
অর্থাৎ “তুমি কি দেখেছ তাকে, যে (দ্বীন বা) কর্মফলকে মিথ্যা 
মনে করে থাকে? সে তো এ ব্যক্তি, যে পিতৃহীনকে "۹۳۱ তাড়িয়ে 
দেয়। এবং সে অভাবপ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না।” 
(সূরা মাউন ১-৩ আয়াত) 
مَعَ الي كله‎ ৩৫:4৩ رضي الله عنه»‎ ০৪৬০৪ 


ا 


.47০0/)‏ وَعن ৩‏ بن 
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এ 3৫৪৭5 3৯৩ لا‎ I IB: بل‎ ও) سه تمرِفَقَالَ المُْرِكُون‎ 
০০৪৪ EB Lp ET S55 TG JR وان مسو َرَج ن‎ 
১৮69 تَعَال : طط‎ BIE ALE BIS LE ও গড ما‎ BYE الله‎ J 
[الاتعام: 156 روا‎ 4 AES 5১55 GEA ৮৩০80 BES জী 
سم‎ 
১/২৬৫। TIT ইবনে আবী অক্কাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা ছ'জন লোক নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। ইতোমধ্যে মুশরিকরা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, “এদেরকে (আপনার 
মজলিস থেকে) তাড়িয়ে দিন, যেন এরা আমাদের ব্যাপারে দুঃসাহসী 
হতে না পারে। (সাদ বলেন,) আমি, ইবনে মাসউদ, হুযাইল 
গোত্রের এক ব্যক্তি, বিলাল এবং আরও দু'জন ছিলেন, যাদের নাম 
আমি করছি না। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
অন্তরে আল্লাহ যা ইচ্ছা করলেন তাই ঘটল। সুতরাং তিনি মনে মনে 
(তাঁদেরকে তাড়ানোর) কথা ভাবলেন। যার জন্য আল্লাহ এই আয়াত 
অবতীর্ণ করলেন, “যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর 
সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে, তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করো না।” (সুরা 
TITTY ৫২ আয়াত, মুসলিম) ২** 
31৯01 25 ১1 بن عمرو 9501 وَهوَمِنْ‎ BE أَبي هْبَيرَة‎ ৬৪ এ 


£ মুসলিম ২৪১৩, ইবনু মাজাহ ৪১২৮ 
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رضي الله عنه এ ৯১৯৩ ৬৮৯ SCL FIL:‏ 9( 
SiS‏ سيُوفُ الله مِنْ 55 الله HIG GILL‏ بر رضي الله عنه: 


أتقولون هذا ليع فرش وتميهم قاق اللي اي تأخيرة ال ৪০59)‏ 
এ‏ أُغْضَبتَهُمْہ এ‏ كُنْتَ ও: এ 4৩57 ৩৪৪ ID জা‏ 
BS: Stet sil 45‏ لك تأي . رواه مسلہ 

২/২৬৬। বায়আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের একজন 
(সাহাবী) আবূ হুবাইরাহ ‘আইয ইবনে ‘আমর মুযানী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, [হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বায়'আতের পর) আবু সুফিয়ান 
(কাফের অবস্থায়) সালমান, সুহাইব ও বিলালের নিকট এল। 
সেখানে আরো কিছু সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা (আবু সুফিয়ানের 
হক আদায় করেনি’ (এ কথা শুনে) আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বললেন, “তোমরা এ কথা কুরাইশের বয়োবৃদ্ধ ও তাদের নেতার 
সম্পর্কে বলছ? অতঃপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন এবং (এর) সংবাদ 
দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে আবু 
বকর! সম্ভবতঃ তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ সালমান, সুহাইৰ ও 
বেলালকে) অসন্তুষ্ট করেছ। তুমি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে থাক, 
তাহলে তুমি আসলে তোমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করেছ।” সুতরাং 
আবু বকর তাঁদের নিকট এসে বললেন, “ভাইয়েরা! আমি কি 
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তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি?’ তাঁরা বললেন, 'না। আল্লাহ 
আপনাকে ক্ষমা করুক প্রিয় ভাইজান!” (FAY ১, 
৩: اللہ‎ 1১: قال‎ : 0$ ০০০ رضي الله‎ ০০০০৯ ০৪০৩০ ۳ 
وَفَرَحَ بَيْتَهُمَا. رواه‎ 559 BELL وَأَشارَ‎ 13৫৩ পক اليتِيم في‎ Bs 
البخاري‎ 
৩/২৬৭। সাহ্‌ল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি ও 
এতীমের তন্ত্ীাবধানকারী জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকব ।” এ 
কথা বলার সময় তিনি (তাঁর) তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে 
উভয়ের মাঝে একটু ফাঁক রেখে ইশারা করে দেখালেন । (বুখারী) ২ 
(9৪) : الله‎ 4১50 قال‎ : IE رضي اللہ عنه»‎ 8205 ৪৩59 OWE 
এ ৬815 BS 901 গণ ও ৩৪ 95 এ 59 اليتيم ل أو‎ 
رواه مسلم‎ . ৪2 FLA 
৪/২৬৮। আবু 5915915 রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিজের অথবা 
অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক; আমি এবং সে জান্নাতে এ 
দু'টির মত (পাশাপাশি) বাস করব।” বর্ণনাকারী আনাস ইবনে 
মালেক রাদিয়াল্লাহু “আনহু তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত 


£ মুসলিম ২৫০৪, আহমাদ ২০১১৭ 
£ সহীহুল বুখারী ৫৩০৪, ৬০০৫, তিরমিযী ১৯১৮, আবু দাউদ ৫১৫০, আহমাদ ২২৩১৩ 
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করলেন। ম্সালিম) * 
17835 المسكينٌ الذي‎ ১) لا‎ Dd (0: کم‎ "۹۵ 
عَليه‎ EEL ULE ৬ ৬৩০৪) ৩) 3209 i ১3১৩০? 
১০ الاس‎ GF الیسکِین الّدِي وف‎ I) في الصجِيحَين:‎ 29 ৩9 
৪৪ ৭ ওটা ও 969) 87:21 il الا‎ 
15৩ 4 ৮5৭3 le ৩০০25 په‎ 055 93 
৫/২৬৯। উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মিসকীন সে নয়, যাকে 
একটি খেজুর এবং تہ‎ খেজুর এবং এক গ্রাস বা’ 7205 (অন্ন) 
ফিরিয়ে দেয়। বরং মিসকীন তো এ ব্যক্তি, যে (অভাব থাকা সত্ত্বেও) 
চাওয়া থেকে দুরে থাকে ।” (বৃখারী ও মুসলিম) ٠ 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মিসকীন সে নয়, যে এক অথবা দু 
টুকরা খেজুর কিংবা এক অথবা দু মুঠো খানা পেয়ে বিদায় হয়ে 
যায়। কিন্তু মিসকীন হল সেই ব্যক্তি, যে প্রয়োজন মোতাবেক যথেষ্ট 
রুযীর মালিক নয় এবং সাধারণতঃ লোকে তাকে অভাবী বলে 
চিনতেও পারে না; যাতে তাকে দান করা যায়। আর সে নিজে উঠে 
লোকের কাছে চায়ও না।” (অর্থাৎ পেটে ক্ষুধা রেখে মুখে লাজ 


£% মুসলিম ২৯৮৩, আহমাদ ৮৬৬৪ 
£ সহীহুল বুখারী ১৪৭৬, ১৪৭৯,৪৫৩৯, মুসলিম ১০৩৯, নাসায়ী ২৫৭১, ২৫৭২, ২৫৭৩, আবূ দাউদ 
১৬৩১, আহমাদ ৭৪৮৬, ২৭৪০৪, ৮৮৬৭, ৮৮৯৫, ৯৪৫৪, TEMET মালেক -১৪৩৭, দারেমী 
১৬১৫ 
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করে |) 
Sl; عل ام‎ SL عن الي يِه قَال:‎ HE .٦ 
له‎ SHIA GY sh ال: «وكالقائم‎ 29400553৯৪৫ 
عَليه‎ ৪৫১28 
৬/২৭০। উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করায় 
চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য” (হাদীসের 
বর্ণনাকারী বলেন,) আমি ধারণা করছি যে, তিনি এ কথাও বললেন, 
“সে এ নফল নামায আদায়কারীর মত যে ক্লান্ত হয় না এবং এ 
রোযা পালনকারীর মত যে রোযা ছাড়ে না।” (বুখারী) ২ 
الوَلِيمَة يمتعها مَنْ‎ PLS 2450 55) قَالَ:‎ EE الت‎ ৩০ ALE .۷ 
14550 الله‎ ৬০০ ৩৪ 5 ৩4০ ৬০0৬ ও ও এল 
رواه مسلم‎ 
LEE LUE َسْنب١‎ : َف )09 في الصَّحِبِحَينِ : عَنْ أَبي هُرَيرَة ین قَولِهِ‎ 
4208) 4535 BEEN FS الَليمَة‎ 
৭/২৭১। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার এ 
অলীমার খাবার, যাতে যে (স্বয়ং) আসে তাকে (অর্থাৎ মিসকীনকে) 


2% সহীহুল বুখারী ৫৩৫৩, ৬০০৭, ৬০০৬, মুসলিম ২৯৮২, তিরমিযী ১৯৬৯, নাসায়ী ২৫৭৭, ইবনু 
মাজাহ ২১৪০, আহমাদ ৮৫১৫ 
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বাধা দেওয়া হয় এবং যাকে আহ্বান করা হয় সে (অর্থাৎ ধনী) 
আসতে অস্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না, সে 
আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নাফরমানী করল ।” (মুসলিম) ** 
বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আবু হুরাইরাহ 
8و‎ এবং দরিভ্রদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।' 
৩০৪) JE قَالَ: «مَنْ‎ YE পা ১০ ৬ رضي الله‎ 0 .۸ 
أَصَابِعَةُ . رواه مسلم‎ 2১৪৩9 VD আন ৬ 
৮/২৭২। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি দু'টি কন্যার লালন-পালন 
তাদের সাবালিকা হওয়া অবধি করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং 
সে এ দু'টি আঙ্গুলের মত পাশাপাশি আসব।” অতঃপর তিনি তাঁর 
আঙ্গুলগুলি মিলিত করে (দেখালেন)। (মুসলিম) ٠ 
عل مرا وَمَعَهَا ابِنَتَانٍ‎ ৬৭৬5, EAE ৫ كُمَّةَ رضي الله‎ HE ۹.۔ وَعَن‎ 
e جب‎ 
ابر‎ UE 4 EA JSS ELAS ৩০৩ ثُمٌ‎ এও BE ابَْتيْها‎ 
lad al 5৬০ مِنْ هذه البَنَاتِ‎ BS قَقَالَ: «مَنِ‎ 


2° সহীহুল বুখারী ৫১৭৭, মুসলিম ১৪৩২, আবু দাউদ ৩৭৪২, ইবনু মাজাহ ১৯১৩, আহমাদ ৭২৩৭, 
৭৫৬৯, ৭০০৮, ১০০৪০, মুওয়াত্তা মালেক -১১৬০, দারেমী ২০৬৬ 
27 মুসলিম ২৬৩১, তিরমিযী ১৯১৪, আহমাদ ১২০৮৯ 
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৯/২৭৩। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
বলেন, এক মহিলা তার দু'টি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট ভিক্ষা 
চাইল। অতঃপর সে আমার নিকট একটি খুরমা ব্যতীত কিছুই পেল 
না। সুতরাং আমি তা তাকে দিয়ে দিলাম ١ মহিলাটি তার দু'মেয়েকে 
খুরমাটি ভাগ করে দিল এবং সে নিজে তা থেকে কিছুই খেল না, 
অতঃপর সে উঠে বের হয়ে গেল। ইতোমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম ١ তখন 
তিনি বললেন, “যাকে এই কন্যা সন্তান দিয়ে কোনো পরীক্ষায় ফেলা 
হয়, তারপর যদি সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে এ 
কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরাল হবে ।” (বুখারী 
মুসলিম) ** 


ے 


SEE رَضِي الله عَنهاء قَالَتْ : جَاءتنی مِسكينة‎ LSE 585 ۔٠۰‎ 
৬ এ] وَرَفَعْتْ‎ SS Ube Ho كَل‎ ৩৭৪০৩ 4০০৫ SH ৬০৮৪ এ 
৫0 أنْ‎ ০০৩৩৫ 3055281৩৫৪5 SES فَاسْتَطعَمَتهَا‎ 448 555 
بل 50505 الله‎ 40552 LES SESS 4৬৪৩ ওক এ 
رواه مسلم‎ ১৩19 LIES কা 
১০/২৭৪। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 


^ সহীহুল বুখারী ১৪১৮, ৫৯৯৫, মুসলিম ২৬২৯, তিরমিযী ১৯১৫, আহমাদ ২৩৫৩৬, ২৪০৫১, 
২৪০৯০, ২৪৮০৪, ২৫৫২৯ 
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বলেন, এক মিসকীন মহিলা তার দু’টি কন্যাকে (কোলে) বহন করে 
আমার কাছে এল আমি তাকে তিনটি খুরমা দিলাম ١ অতঃপর সে 
তার কন্যা দুটিকে একটি একটি করে খুরমা দিল এবং সে নিজে 
খাবার জন্য একটি খুরমা মুখ-পর্যন্ত তুলল। কিন্তু তার কন্যা দুটি 
সেটিও খেতে চাইল। সুতরাং মহিলাটি যে খেজুরটি নিজে খেতে 
ইচ্ছা করেছিল, সেটিকে দু'ভাগে ভাগ করে তাদের মধ্যে বণ্টন করে 
দিল। সুতরাং তার (এ) অবস্থা আমাকে মুগ্ধ করল। তাই আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মহিলাটির ঘটনা 
বর্ণনা করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “নিশ্চয় 
আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তার এ কাজের বিনিময়ে জান্নাত 
ওয়াজেব করে দিয়েছেন অথবা তাকে জাহান্নাম থেকে যুক্ত করে 
দিয়েছেন।” (মুসলিম) ** 
: JG ہي عَمرو ا راي رضي الله عنه»‎ HF ES بي‎ ১০১" .₹$০/১) 
حسن‎ ৬৯-৯০৪79 اليتيم‎ ia ৬৮ ০0৬ ih ONE 
رواه النسائی بإسناد جيد‎ 
১১/২৭৫। আবু শুরাইহ্‌ খুওয়াইলিদ ইবনে ‘আমর খুযা'য়ী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “হে আল্লাহ! আমি লোকদেরকে দুই শ্রেণীর দুর্বল মানুষের 


272 সহীহুল বুখারী ১৪১৮, ৫৯৯৫, মুসলিম ২৬৩০, ২৯২৯, তিরমিযী ১৯১৫, ইবনু মাজাহ ৩৬৬৮, 
আহমাদ ২৩৫৩৫, ২৪০৫১, ২৪০৯০, ২৪৮০৪, ২৫৫২৯ 
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অধিকার সম্বন্ধে পাপাচারিতার ভীতিপ্রদর্শন করছি; এতীম ও নারী ৷” 
(নাসায়ী, উত্তম সুতে) ১ 

এট رضي الله عَنهُمَاء قَال:‎ ০৪৬ এ بن‎ ১০৪ ৩৩3৪9 ۲۴.۔‎ 
91 5555) تُنْصَرُونَ‎ BE IG ৭555 ৩5 PASI سعد‎ 
0559 سَعدَ تابي‎ ও এ ৪ رواه البخاري هكذا مُرسلا‎ ES 


2 


الحاؤظ أَبُو ;= IEA‏ فی ضجیجہ 9০৪‏ عن مُصعب عَنْ sl‏ رضي الله 
LL‏ 
১২/২৭৬ ١ মুসআব ইবনে সা'দ ইবনে আবী অক্কাস রাদিয়াল্লাহু‏ 
'আনহু (তাঁর পিতা) সাদ ধারণা করলেন যে, তার চেয়ে 7+‏ 
লোকের উপর তাঁর মর্যাদা রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
হয় এবং রুষী দেওয়া হয়।২* বুখারী মুরসাল সুত্রে, যেহেতু মুসআব ইবন‏ 
তাবেঈ। তবে হাফেয আবু বকর বারকানী তাঁর সহীহ NF TT নিজ‏ بد 
পিতা হতে" FAT সূত্রে বণনা করেছেন ।)‏ 
۳۴ء SES‏ أبي ০৯০৪ 95১‏ رضي الله عنه؛ DIS East: I‏ 
لاہ يَقُولُ: 3557 CE LEN‏ ُنْصَرُونَ وتُررَقُونَه ESE‏ رواه أَبُو 
داود بإسناد جيد 


১৩/২৭৭। আবু দারদা উআইমির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 


7 ইবনু মাজাহ ৩৬৭৮, আহমাদ ৯৩৭৪ 
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আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 
দুর্বলদের কারণেই তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় এবং রুযী দেওয়া 
হয়।” (আবু দাউদ, উতম সুতে) ১? 


9308 মু ১7৮ 
পরিচ্ছেদ - ৩৪ : স্ত্রীদের সাথে সম্যবহার করার অসিয়ত 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]۱۹ [النساء:‎ » ১১০ $১১১৯৩০ (« 
অর্থাৎ “তোমরা তাদের সাথে সতভাবে জীবন যাপন ٭٭‎ 1” (সূরা 
নিসা ১৯ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
এতো کل‎ les فلا‎ 8৮ 35 সো ও أن‎ LESS ৩) 
O BE كن‎ 56 155 ৮১০ ৩ ইত 94 
]١29 [النساء:‎ 
অর্থাৎ “তোমরা যতই সাগ্রহে চেষ্টা কর না কেন, স্ত্রীদের প্রতি 
সমান ভালোবাসা তোমরা কখনই রাখতে পারবে না। তবে তোমরা 
কোন এক জনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং অপরকে 
ঝুলন্ত অবস্থায় ছেড়ে দিও না। আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন 


25 তিরমিযী ১৭০২, আবূ দাউদ ২৫৯৪ 
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কর ও সংযমী হও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু।” গা 

HE الله‎ ৯০ JE: رضي اللہ عدہ؛ قال‎ 82০৯ sl وَعَنْ‎ ./١ 
Laced 8৮০ ১5৬৫ حَيْراً؛ قن الم‎ DY ৮১১০ 
فَاسْتَوصُوا‎ El لَمْ يَرَلْ‎ ASG BG BLS Ld EAS فَإِنْ‎ ৭১০ 
fe SE Ll 

وي رواية في امت )220 6 إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَه 319 

1 8 এন এ৪ এ 

৬385৮০535০৬ 
4424 تُقِيمُهَا‎ EAS وإنْ‎ EF بها وَفِيهًا‎ এন فإن اسْتَمْتَعْتَ بها‎ 
میا‎ 
১/২৭৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
স্ত্রীদের জন্য মঙ্গলকামী হও ١ কারণ নারীকে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় 
থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের সবচেয়ে বেশী বাঁকা 
হল তার উপরের অংশ। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, 
তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলে তো 
বাঁকাই থাকবে ١ তাই তোমরা নারীদের জন্য মঙ্গলকামী হও ।” (বুখারী 
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ও মুসলিম) ২৭৬ 

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মহিলা পাঁজরের 
হাড়ের মত। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও, তবে তুমি তা 
ভেঙ্গে ফেলবে ١ আর যদি তুমি তার দ্বারা উপকৃত হতে চাও, তাহলে 
তার এ বাঁকা অবস্থাতেই হতে হবে।” 

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “মহিলাকে পাঁজরের বাঁকা হাড় 
থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনই একভাবে তোমার জন্য সোজা 
থাকবে না। এতএব তুমি যদি তার থেকে উপকৃত হতে চাও, তাহলে 
তার এ বাঁকা অবস্থাতেই হতে হবে। আর যদি তুমি তা সোজা 
করতে চাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে । আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা হল 
তালাক দেওয়া ৷” (NF ও মুসলিম) 
& Al (০ الله بن 2559 رضي اللہ عنه : أنه‎ ০০ 585 .,.5 
৩০৫21 ৬৩ 9 الله كل ×ط(‎ ০৯:50 4855 sb BUSY 44৬ 
BES 94৮৮0 مَنيعٌ في‎ BE 555 45 انْبَعَتَ لھا‎ [৫ [الشمس:‎ ) © 
جلد العَبدِ فَلَعَلَهُ‎ SA এ 5০) فَقَال:‎ ১ EE GU 
0) في 5( 32 25501 وقال:‎ 08525 (0428 ০৪ ৬০ ৪০৪ 

২/২৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে যামআহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু নবী 


৮ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুৎবাহ দিতে শুনলেন। তিনি 
(খুতবার মাধ্যমে) (সালেহ নবীর) উটনী এবং এ ব্যক্তির কথা 
আলোচনা করলেন, যে এ উটনীটিকে কেটে ফেলেছিল। অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যখন তাদের 
মধ্যকার সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠল। (সূরা শামস ১২ 
আয়াত) (অর্থাৎ) উটনীটিকে মেরে ফেলার জন্য নিজ বংশের মধ্যে 
এক দুরন্ত চরিত্রহীন প্রভাবশালী ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল।” 
অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের কথা 
আলোচনা করলেন এবং তাদের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করলেন। 
প্রহার করে। অতঃপর সম্ভবত দিনের শেষে তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত 
হয়। (এরূপ উচিত নয়।)” পুনরায় তিনি তাদেরকে বাতকর্মের 
ব্যাপারে হাসতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, “তোমাদের কেউ 
এমন কাজে কেন হাসে, যে কাজ সে নিজেও করে?” (বৃখারী ও 
ইসলিম্) 7 
يَسُول الله 6&: )9 يمرك‎ ৫৬:৩৬ وع أي هُرَيرَةً رضي الله عنه»‎ ۔٣۳‎ 
৩/২৮০। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন ঈমানদার পুরুষ 
যেন কোন ঈমানদার নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার 
একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে।” 
(মুসলিম) ** 
ন ঠা: رضي اللہ عنه‎ SE الأحوّصٍ‎ ৯১৮ ৩৪9 SAE 
245০5954525 19 الله تَعَالَ»‎ এর ৩13০4506190 ৮৮৩ گلا‎ 
358445০4045 995 ৩১ 5 ৭৬ ৪০9১1৮০১০০০ "ألا‎ এ৪ 
في‎ AAG فَعَلْنَ‎ IG 2৫ 2৪ SSG سينا ا غَيْرَ ذلك إلا أن‎ Lee 
১৮৯০৩5155১3 برج فإنْ‎ FE المَضَاجعء وَاضْرِبُوهُنَّ صَرباً‎ 
ও 559৯5 في بُيُوَنِكُمْ لِمَنْ‎ NG کے‎ 
وَطَعَامِهنَارواه الترمذيء وَقالَ:‎ 08545 BIE এ ৩০5 
নিজ 
৪/২৮১। ‘আমর ইবনে আহ্ওয়াস জুশামী রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বিদায় হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
কে বলতে শুনেছেন, তিনি সর্বপ্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা 
করলেন এবং উপদেশ দান ও নসীহত করলেন। অতঃপর তিনি 
বললেন, “শোনো! তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্যবহার কর। কেননা, 


তারা তোমাদের নিকট কয়েদী। তোমরা তাদের নিকটে এ (শয্যা 
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সঙ্গিনী হওয়া, নিজের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং তোমাদের মালের 
রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি) ছাড়া অন্য কোনও জিনিসের অধিকার রাখ না। 
হ্যাঁ, সে যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতার কাজ করে (তাহলে তোমরা 
তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখ)। সুতরাং তারা যদি এমন 
কাজ করে, তবে তাদেরকে বিছানায় আলাদা ছেড়ে দাও এবং 
তাদেরকে মার কিন্তু সে মার যেন যন্ত্রণাদায়ক না হয়। অতঃপর 
তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য অন্য 
কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। মনে রেখ, তোমাদের স্ত্রীদের উপর 
তোমাদের অধিকার রয়েছে, অনুরূপ তোমাদের উপর তোমাদের 
তোমাদের বিছানায় এ সব লোককে আসতে না দেয়, যাদেরকে 
তোমরা অপছন্দ কর এবং তারা যেন এ সব লোককে তোমাদের 
কর। আর শোনো! তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, 
তাদেরকে ভালোরূপে খেতে-পরতে দেবে ।” (তিরমিযী, হাসান সুতে) ২৯ 

* কয়েদী অর্থাৎ বন্দিনী। স্বামীর হুকুম পালনের ব্যাপারে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীকে বন্দিনীর সাথে তুলনা 
করেছেন। 

* যন্ত্রণাদায়ক না হয়ঃ অর্থাৎ তাতে কেটে-ফুটে না যায় এবং 
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কঠিন ব্যথা না হয়। 

* অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো নাঃ অর্থাৎ এমন পথ 
অনুসন্ধান করো না, যাতে তাদেরকে নাজেহাল করে কষ্ট দাও। 
(অথবা তালাক ইত্যাদি দেওয়ার কথা ভেবো না।) 
5০981০৯৩2৬৭ : قال‎ ০৩৪ رضي اللہ‎ HS بن‎ ৫9৩১৩৪০451০ 
وَتَحُسُوَاِذًا اكْتَسَيْتَ‎ Ena BLES Sh عَلَيهِ؟ قَال:‎ US حَقٌ رَوجَة‎ 
رواه أَبُو‎ bem Lt في‎ 91৮6 وَلا‎ CE وَلا‎ এ نَصْرِبٍ‎ ৭ 

داود وَقال : معنى الا ভীত‏ : لا تقل : ৬০৪‏ الله 

৫/২৮২। মুআবিয়াহ ইবনে হাইদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, ‘হে 
আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর 
কতটুকু?’ তিনি বললেন, “তুমি খেলে তাকে খাওয়াবে এবং তুমি 
পরলে তাকে ۶۹۱۷۱ (তার) চেহারায় মারবে না, তাকে ‘কুৎসিত হ’ 
বলবে না এবং তার থেকে পৃথক থাকলে বাড়ীর ভিতরেই থাকবে।” 
(অর্থাৎ অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করার জন্য বিছানা পৃথক করতে পারা 
যাবে, কিন্তু রুম পৃথক করা যাবে না।) (আবু দাউদ, হাসান সূত্রে) ٠ 

* “কুৎসিত ٭‎ বলবে নাঃ অর্থাৎ ‘আল্লাহ তোমাকে কুৎসিত 
করুক’ বলে অভিশাপ দেবে না। 

524) BE الله‎ 0527 IE: قال‎ ০০০ رضي الله‎ 8০25৯ a وَعَنْ‎ ATI 


2° আবু দাউদ ২১৪২, ২১৪৩, ২১৪৪, ইবনু মাজাহ ১৮৫০ 
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৭৬ 919৯2‏ وخِيّارَكُمْ EUS IE‏ رواه الترمذيء 
وَقال: ৬৯৭৯৯‏ حسن صحيح). 

৬/২৮৩। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুমিনদের মধ্যে সবার 
চেয়ে পূর্ণ মুমিন এ ব্যক্তি যে চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর, আর তাদের 
মধ্যে সর্বোত্তম এ ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম ৷” (তিরমিযী) 


3:06 رضي الله عنه‎ SE وَغن لياس بن بد الله بن ابي‎ .۷ 
رضي الله عنه إلى رسول الله‎ AE نَضْرِبُوا إمَاء الله" فجاء‎ BE رَسُولُ الله‎ 
05 0৬ 9৬0 في صَرْبهِنَ»‎ ০০৪০ 9) لي فقا : ذَيْرْنَ اليْسَاء عل‎ 
JU ৩ رَسُولُ الله بل‎ ৩৩ ৮2 SSE HS ES YE اللہ‎ 
৯১৯০১১14০৩৬ 45০ 95588 كثيرٌ‎ 25 ৫ ০ 
ভিন 
৭/২৮৪। ইয়াস ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা 
আল্লাহর বান্দীদেরকে প্রহার করবে না।” পরবর্তীতে উমার 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
নিকট এসে বললেন, “মহিলারা তাদের স্বামীদের উপর বড় 
দুঃসাহসিনী হয়ে গেছে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


251 তিরমিযী ১১৬২, আহমাদ ৭৩৫৪, ৯৭৫৬, ১০৪৩৬, দারেমী ২৭৯২ 
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প্রহার করার অনুমতি দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের নিকট বহু মহিলা এসে নিজ 
নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরম্ভ করল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ 
অভিযোগ করছে। (জেনে রাখ, মারকুটে) A (স্বামীরা তোমাদের 
মধ্যে ভালো মানুষ নয়।” (তরু দাউদ, বিশুদ্ধ সুত্রে) ১** 
رَسُولَ الله‎ MULE بن العَاص رضي الله‎ ১১৯০ الله بن‎ ৯০০০ TAA 
الا )805( رواه مسلم‎ ১৪০৬ %9 ও 3511) :0$ BE 
৮/২৮৫। আব্দুল্লাহ ইবনে “আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “পৃথিবী এক 
উপভোগ্য সামগ্রী এবং তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী হচ্ছে পুণ্যময়ী 
নারী ৷” (মুসলিম) *** 


৮ 6 E33 ৬৯ ০375 
পরিচ্ছেদ - ৩৫ : স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
39198050৩৪৫ بَعْضَهُمْ‎ HM 15 এ সা 4৩৮৮ deg) 


2 আবু দাউদ ২১৪৬, ইবনু মাজাহ ১৯৮৫, দারেমী ২২১৯ 
£১ মুসলিম ১৪৬৭, নাসায়ী ৩২৩২, ইবনু মাজাহ ১৮৫৫, আহমাদ ৬৫৩১ 
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[rt [النساء:‎ 4 20585 03 ED 44595 5 ৫4৮০৪ csi 

অর্থাৎ “পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে 
অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ (তাদের 
জন্য) ধন ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যময়ী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের 
অনুপস্থিতিতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে [স্বামীর ধন ও নিজেদের 
ইজ্জত) রক্ষাকারিণী; আল্লার হিফাযতে (আদেশ ও তওফীকে) তারা 
তা হিফাযত করে।” (সুরা নিসা ৩৪ আয়াত) 

হাদীসসমূহ: 

১/২৮৬। এ প্রসঙ্গে বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে; তার মধ্যে 
পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ‘আমর ইবনে আহওয়াস রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু-এর اہ‎ হাদীসটি অন্যতম। 

55 2. 2 قال‎ : JG ০০৪ كن لوغري رضي الله‎ SANS 


سرس ے كوس سل 


> ৮4392), 15 9৩৬৪ SUS SE ০459 ৩1৮1০ 


SE 222 ৬৪০4০‏ عَليه 
৬ 210 6 ৯৬ 2৮ ০৪৩ 190 15 219) 3‏ 9 لَعَتَنْهَا 4392 
حى ঠি‏ ص 4 


في رِوَايَةِ: قال رَسُولُ الله يلك SH‏ نَفْسِي গু‏ 5 مِنْ رَجُلٍ ১৪৭‏ 
ISA‏ فِرَاسْهِ ও IE‏ إلذَ ن الَذِي في ৫৮55 সা‏ يَرْضَى 


২/২৮৭। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি কোনো ব্যক্তি তার 
স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে (স্বামী) 
তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফিরিস্তাগণ তাকে 
সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন।” (বুখারী মুসলিম) ** 

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “যখন স্ত্রী নিজ স্বামীর বিছানা ত্যাগ 
করে (অন্যত্র) রাত্রিযাপন করে, তখন ফিরিস্তাবর্গ সকাল পর্যন্ত তাকে 
অভিশাপ দিতে থাকেন৷” 

আর এক বর্ণনায় আছে যে, “সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে 
আমার প্রাণ আছে! কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে 
আহ্বান করার পর সে আসতে অস্বীকার করলে যিনি আকাশে 
আছেন তিনি (আল্লাহ) তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যে পর্যন্ত না স্বামী 
তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।” 
২) :৩৬ BE اللہ‎ 6৯১ ৩1: فور رضي الله عنه أيضاً‎ 23০ ANY 
SE بإذنہہ۔‎ IA نی‎ 556 ৭49১০ ILL تَصُومَ ورَوْجُهَا‎ SAY 5 

1১৯১০‏ البخاري 

৩/২৮৮। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “স্বামীর উপস্থিতিতে 
তার অনুমতি ছাড়া কোনো নারীর জন্য নফল রোযা রাখা বৈধ নয় 


* সহীহুল বুখারী ৩২৩৭, ৫১৯৩, ৫১৯৪, মুসলিম ১৪৩৬, আবু দাউদ ২১৪১, আহমাদ ৭৪২২, ৮৩৭৩, 
৮৭৮৬, ৯৭০২, ৯৮৬৫, ১০৫৬৩ 
364 





এবং স্বামীর সম্মতি ব্যতিরেকে তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করার 
تک‎ দেওয়াও তার জন্য বৈধ নয়।” (বুখারী ও মুসলিম, শব্দলি 
راع‎ চারি قَال:‎ BE পা ابن ہے الله عنهماء »عن‎ 8 AVE 


৩০ 4১5 ডি‏ )425 453 راچ والرجل راج এ ৯ ৬‏ الا 
ie Fis‏ عم راج 1 سول 95 )1429 


“le 
৪/২৮৯। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, 
সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে 
জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার 
দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার 
পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে 
জিজ্ঞাসিত হবে ৷ স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে 
তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই 
দায়িত্বশীল ١ অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।” (বৃখারী ও মুসলিম] 


° সহীহুল বুখারী ৫১৯৫, ২০৬৬, ৫১৯২, ৫৩৬০, মুসলিম ১০২৬, আবূ দাউদ ১৬৮৭, আহমাদ 
২৭৪০৫ 
256 সহীহুল বুখারী ৮৯৩, ২৪০৯, ২৫৫৪, ২৫৫৮, ২৭৫১, ৫১৮৮, ৫২০০, ৭১৩৮, মুসলিম ১৮২৯, 
তিরমিযী ১৭০৫, আবূ দাউদ ২৯২৮, আহমাদ ৪৪৮১, ৫১৪৫, ৫৮৩৫, ৫৮৬৭, ৫৯৯০ 
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ও رضي الله عنه : $ رَسُولَ الله‎ IE بن‎ GE HE وَعَنْ ابي‎ 0 
رواه الترمذي‎ 4১94 ৫ ৫ وَإِنْ‎ এ 532 257 55190 
والنسائیء 9 الترمذي: احدیث حسن صحیح)‎ 
৫/২৯০। আবূ আলী TE ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন 
কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার প্রয়োজনে আহ্বান করবে, তখন সে 
যেন (তৎক্ষণাৎ) তার নিকট যায়। যদিও সে উনানের কাছে (রুটি 
ইত্যাদি পাকানোর কাজে ব্যস্ত) থাকে ।” (তিরমিযী হাসান সূত্রে) *** 
آمراً‎ এএ৫ 2) رضي الله عنه» عن التي يلد قَالَ:‎ 852০৯ عھَعَنْ بي‎ .٦ 
تال‎ EEA a کرت تد لان کت‎ এ ا الہ‎ 
حسن صحیح)‎ E>) 
৬/২৯১। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি যদি কাউকে কারো 
করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদাহ করে।” (তিরমিযী হাসান 
ری‎ 
22 3 قال 055 اللہ‎ : LG Cc سَلَمَةَ 5 الله‎ i‘ ০ .۷ 
الترمذي وقال حديث‎ 9১১14415055 ০255 53 ৩5 মন 
27 তিরমিযী ১১৬০ 


2৪৪ তিরমিযী ১১৫৯ 
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خسن 
৭/২৯২। উম্মু সালামাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্ত্রীর প্রতি তার‏ 
স্বামী সন্তুষ্ট ও খুশি থাকা অবস্থায় কোনো স্ত্রীলোক মারা গেলে সে‏ 
জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাদীসটি ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করেছেন‏ 
এবং বলেছেন এটা হাসান হাদীস।২*৯‏ 
১ ৬১৬০০ AVIA‏ رضي الله عنه» عن الي كَل قَالَ: ৩১ এ)‏ 
দশে‏ 5 في ও‏ إلا B35 ৬3‏ مِنَ الور الین 23559 ASE‏ الله ! 
PS‏ عِنْدَِ دَخِيلُ এ! এ$) ও ৬‏ رواه الترمذيء وَقالَ: احدیث 


حسن) 

৮/২৯৩। মু'আয ইবন জাবাল কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
ا‎ 1 58748175258 
স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখনই তার সুনয়না হুর (জান্নাতী) স্ত্রী 


£ আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদে দু'জন মাজহুল বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাদের সম্পর্কে আমি 
“সিলসিলাহ্‌ য'ঈফা” গ্রন্থের (১৪২৬) নং হাদীসে আলোচনা করেছি। বর্ণনাকারী মুসাবির 
আলহিমইয়ারী ও তার মা তারা উভয়ে মাজহুল (অপরিচিত)। ইবনুল জাওযী “আলওয়াহিয়্যাত” 
গ্রন্থে (২/১৪১) উভয়কেই মাজহুল আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু হাজার ছেলে মুসাবির মাজহুল 
হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। আর তার পূর্বে হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে 
ছেলে মুসাবির সম্পর্কে বলেনঃ তার ব্যাপারে অজ্ঞতা রয়েছে আর এ হাদীসটি মুনকার। আর তার 
মা সম্পর্কে বলেছেনঃ তার থেকে ছেলে মুসাবির এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব মাও 
মাজহুলাহ্‌। তা সত্তেও হাফিয যাহাবী তার “আত্তালখীস” গ্রন্থে ভুল করে ভিন্ন কথা বলেছেন, যে 
গ্রন্থের মধ্যে বহু সন্দেহযুক্ত কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
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(অদৃশ্যভাবে) এ মহিলার উদ্দেশ্যে বলে, ‘আল্লাহ তোকে ধ্বং 
করুন। ওকে কষ্ট দিস্‌ না। ও তো তোর নিকট সাময়িক মেহমান 
মাত্র। অচিরেই সে তোকে ছেড়ে আমাদের কাছে এসে যাবে।” 
ESF ৩):43 AE ULE أَسَامَةٌ بن 5 رضي الله‎ ৩০ .9 

৯/২৯৪। উসামাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি আমার পর 
ছাড়লাম না৷” (বৃখারী ও মুসলিম) ৯ 


سے ضر পর‏ 


Jal হর ৩৫৭ 
পরিচ্ছেদ - ৩৬ : পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[rr [البقرة:‎ ) ৩১৭ 5৮5 ৬৮১) এ উঠা وع‎ (« 
অর্থাৎ “জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা ।” 
(সুরা TANS ২৩৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 


£ তিরমিযী ১১৭৪, ইবনু মাজাহ ২০১৪ 
201 সহীহুল বুখারী ৫০৯৬, মুসলিম ২৭৪০, ২৭৪১, তিরমিযী ২৭৮০, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৮, আহমাদ 


২১২৩৯, ২১৩২২ 
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এও 3০495552558 ৬৫১‏ فة LS Ce উল‏ الله لا 
يُكَلْفْ 2 ১৬০] 89৫ ২০‏ ۷ 
অর্থাৎ “সামর্ঘ্যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার‏ 
জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন, তা হতে ব্যয়‏ 
করবে আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুতর বোঝা‏ 
তিনি তার উপর চাপান না।” (সুরা তালার ৭ আয়াত)‏ 
তিনি অন্যত্র বলেন,‏ 
[৭7৩4০848899 5৩৪ ০5৪)‏ 
অর্থাৎ “তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময়‏ 
দেবেন” (সুরা সাবা’ ৩৯ আয়াত)‏ 
EF 9925 4৭৩‏ رضي الله عنه؛ قال : قال رَسُولُ الله এ‏ )39 
282 و 0 ا ےہ #5 ا به به عل ১৩০০‏ 


৮০০৪ OF ok eI OR aR প্রা Balad 


Ua ৬1 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এক দীনার (N) তুমি 
আল্লাহর পথে ব্যয় কর, এক দীনার ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে ব্যয় 
কর, এক দীনার কোন মিসকীনকে সদকাহ কর এবং এক দীনার 
তুমি পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় কর। এ সবের মধ্যে এ দীনারের 
বেশী নেকী রয়েছে যেটি তুমি পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় 
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করবে।” g@Y™ 
IE بن‎ SU ৩৬ وَكَنأن لت‎ af 
চাও 059 86 الله‎ 0৯১) ل الله يه قال : قال‎ 
6 4285 وَدِينارٌ‎ EEE এ ين عل‎ 
ف سُبیلِ )48( رواه مسلم‎ sl 
২/২৯৬ ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
স্বাধীনকৃত গোলাম আবু আব্দুল্লাহ মতান্তরে আবু আব্দুর রহমান 
সাওবান ইবনে বুজদুদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “(সওয়াবের দিক দিয়ে) 
সর্বশ্রেষ্ঠ দীনার সেইটি, যে দীনারটি মানুষ নিজ সন্তান-সন্ভতির উপর 
ব্যয় করে, যে দীনারটি আল্লাহর রাস্তায় তার সওয়ারীর উপর ব্যয় 
করে এবং সেই দীনারটি যেটি আল্লাহর পথে তার সঙ্গীদের পিছনে 
1778 
هَل لي‎ DMN عَنهاء ء قَالَث : قُلْتْ : یا رہ‎ Wo وَعَن أ سَلمَةَ‎ AVY 
مگڈا هكد اهم‎ bt عله وس‎ HILL جرفي تی أي‎ 
عَلَيهِ‎ SEL عَلَيْهِمَا.‎ ৩০16 ডক فَقَال:‎ ess 
৩/২৯৭। উম্মে সালামাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, একদা আমি 
বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি (আমার প্রথম স্বামী) আবু 


EEE 


*? মুসলিম ৯৯৫, আহমাদ ৯৭৬৯, ৯৮১৮ 
2% মুসলিম ৯৯৪, তিরমিযী ১৯৬৬, ইবনু মাজাহ ২৭৬০, আহমাদ ২১৮৭৫, ২১৯০০, ২১৯৪৭ 
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সালামাহর সন্তান-সন্ততির উপর ব্যয় করি, তাতে কি আমি নেকী 
পাব? আমি তো তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারছি না, তারা তো 
আমারই সন্তান ৷” তিনি বললেন, “হ্যাঁ, তুমি তাদের উপর ব্যয় করার 
দরুন নেকী পাবে ।” (বুখারী ও মুসলিম) ×× 
গস 59501 ২৪০০ سَعد بن أبي 289 رضي الله عنه في‎ 583 CANE 
FEE 31419 এ TE يل‎ 494৮০ ST: في باب‎ PES IG SS 
এত ৬2৭৩৪০33458 এ با وجه الله إلا جرت با‎ SLE 
৪/২৯৮। সাদ ইবনে আবী অক্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি তাঁর দীর্ঘ (বিগত ৬ নম্বর) হাদীসে বলেন, আল্লাহর 
সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে, তোমাকে তার বিনিময় 
দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও 
তারও বিনিময় তুমি পাবে!” (বুখারী, মুসলিম) ** 
lp رضي الله عنه عن الي كَل قَال:‎ SA 5225 এ 5১ . 0 
৫/২৯৯। আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 


گے 


2% সহীহুল বুখারী ১৪৬৭, ৫৩৬৯, মুসলিম ১০০১, আহমাদ ২৫৯৭০, ২৬১০২, ২৬১৩১ 
25 সহীহুল বুখারী ৫৬, ১২৯৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৮, ৫৩৫৪, ৫৬৫৮, ৬৩৭৩, ৬৭৩৩, মুসলিম 
১৬২৮, তিরমিযী ৯৭৫, ২১১৬, ৩০৭৯, ৩১৮৯, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, আবু 
দাউদ ২৭৪০, ২৮৬৪, ৩১০৪, ইবনু মাজাহ ২৭০৮, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, ১৪৯১, ১৫০৪, 
১৫২৭, ১৫৪৯, ১৬০২, মুওয়াত্তা মালেক ১৪৯৫, দারেমী ৩১৯৫, ৩১৯৬ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সওয়াবের আশায় কোন 
মুসলিম যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তখন তা 
সাদকাহ হিসাবে গণ্য হয়।” (বুখারী ও মনসলিম) ** 
JE: IE بن العَاصٍ رضي اللّهُ عَنهُمَاء‎ ১১০6 بن‎ 2816 925 57 
يوت حديث صحيح روا أب‎ HES أن‎ 0 Hs الله‎ ৮০ 
. ০7১০ ১১১ 

১০০ ০৪ ৩101 پالَزہ‎ یئگ١‎ এ في جیجہ بعتا‎ 27580) 

৬/৩০০। আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একটি 
মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট যে, সে তাদের (অধিকার) 
নষ্ট করবে (অর্থাৎ তাদের ভরণ-পোষণে কার্পণ্য করবে) যাদের 
জীবিকার জন্য সে দায়িত্বশীল” (আবু দাউদ প্রমুখ সহীহ) ৯* 

উক্ত অর্থ সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, (নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,) “মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটাই 
যথেষ্ট যে, সে যার খাদ্যের মালিক, তার খাদ্য সে আটকে রাখে ।” 
«مَا 02 بوم‎ 0 ঞ رضي الله عنه : أَنَّ الى‎ ৪০2০৯ ي‎ ৩০ .۷ 


2% সহীহুল বুখারী ৫৫, ৪০০৬, ৫৩৫১, মুসলিম ১০০২, তিরমিযী ১৯৬৫, নাসায়ী ২৫৪৫, আহমাদ 
১৬৬৩৪, ১৬৬৬১, ২১৮৪২, দারেমী ২৬৬৪ 
7 মুসলিম ৯৯৬, আবু দাউদ ১৬৯২, আহমাদ ৬৪৫৯, ৬৭৮০, ৬৭৮৯, ৬৮০৯ 
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৮১‏ عه 


505 ৬০5১4০14586 9435 فيه إلا مدان‎ ২০০৭ 
عله‎ FE SK bE Sk 
৭/৩০১ ١ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রতিদিন সকালে দু'জন 
ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, “হে আল্লাহ্‌! 
দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন। আর অপরজন বলেন, “হে 
আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস দিন।” (বুখারী ও মুসলিম) ২, 
33 ডিও PL اليَدِ‎ 32 পু Call (اليدُ‎ এও YE عن الى‎ ৭4৪ 
323 الل‎ 48 ০৬ وَمَنْ‎ GE AE ৬৪ IE مَا‎ BIS YEG ৭১ 
৩০০০০০81583 ৩৫ 
উক্ত সাহাবী হতেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, “উপরের (দাতা) হাত নিচের (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদেরকে আগে দাও। 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকাহ করা উত্তম। যে ব্যক্তি 
(হারাম ও ভিক্ষা করা থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে 
পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, 
আল্লাহ তাকে অভাবশূন্য করে দেন।” (বুখারী) 


£ মুসলিম ৯৯৬, আবু দাউদ ১৬৯২, আহমাদ ৬৪৫৯, ৬৭৮৯, ৬৮০৯ 
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এ و‎ এ sy باب‎ -۷ 


পরিচ্ছেদ - 9 নিউরন ও ہے و و‎ 
করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[৭৫৩1৮ 4[ال‎ 552 5158 5 MNES 5 
অর্থাৎ “তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না 
তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ।” (সূরা আলে ইমরান 
৯২ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
৬০ এড و‎ পরেও فقوا بن غیت ما‎ ডি ওযা পু) 
# 12 ا أن‎ BSE ALD الس ولا تبكترا فیک ر‎ 
[البقرة: /51؟]‎ 
অর্থাৎ “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি জমি 
হতে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করে থাকি, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট 
তা দান কর। এমন মন্দ জিনিস দান করার সংকল্প করো না, যা 
তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না।” (সুরা বাকারাহ ২৬৭ আয়াত) 
এ رضي اللہ عنه‎ ৪5 HEE: IG رضي اللہ عنه؛‎ oH عن‎ .۱ 
88512376557 5107 85156418535 بالتويكة‎ UE 
: قال اس‎ . ০2৮ ১ مِنْ مَاء‎ ০৮৬০ ULL BE الله‎ 4৯০ ৩৫ المَمْجِدٍ‎ 
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পর্ণ 


SIG ৫3‏ هذه الآية: <( لن সিএ‏ لير 5 (Sd Ce lad‏ قام أَبُو طلْحَة 
এ‏ رَسُولٍ اللہ ل قال : يا َسُولَ اللہ إن الله تحال এস‏ عَلَيْكَ : «( لن ও‏ 
GABE ৭4540335৬০৯ 4৬০ ৯) dS‏ رَسُول الله AMINES‏ 
0১105 dS IE‏ 45 راب ذلك 85 HB,‏ سَمِعْتُ EU‏ 
0৬05‏ $ في Hf IG 452৭‏ طَلْحَةَ : أفْعَلُ 558641৫5500‏ 


ন 


১/৩০২ ١ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
মদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
সবচেয়ে অধিক খেজুর-বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর 
নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাগানে প্রবেশ করে 
সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, যখন 
এ আয়াত অবতীর্ণ হল; যার অর্থ, “তোমরা কখনও পুণ্য লাভ 
করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে 
ব্যয় করেছ।” (আলে ইমরান ৯২আয়াত) তখন আবু তালহা 
এর নিকট গিয়ে বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার উপর 
(আয়াত) অবতীর্ণ করে বলেছেন, “তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে 
পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় 
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করেছ।” আর বায়রুহা বাগানটি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এটি 
আল্লাহর নামে সদকাহ করা হল। আমি এর কল্যাণ কামনা করি 
এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য জমা হয়ে থাকবে । কাজেই 
আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন, তাকে দান করে ۹۱۷ 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আরে! এ 
হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ | তুমি যা বলেছ, 
তা শুনেছি। আমি মনে করি, তুমি তোমার আপন-জনদের মধ্যে তা 
বন্টন করে দাও।” আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, “ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব’ তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, 
আপন চাচার বংশধরদের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন। (বৃখারী- 


৪:৮8 33: 5-2 ০ পাপা‏ و ا ہو لھا 
১১305 ১০1 ৬৪৯3 OU -۸‏ المَمَيَزِينَ BG‏ مَن ও‏ )229 
8 
৯৮৩৪‏ الله تعالى 
চা‏ مامه বু‏ ا ৮০ ০৮ ০ চন ০ ৫,‏ ے ০০‏ 
وَنَهِيِهِمْ ৩৯৩ ০5559) ১৮ ০৫৩3 4829355৩৯৯৮‏ 


مو 
+ 


পরিচ্ছেদ - ৩৮ : পরিবার-পরিজন, স্বীয় জ্ঞানসম্পন্ন 


*% সহীহুল বুখারী ১৪৬১, ২৩১৮, ২৭৫২, ২৭৬৯, ৪৫৫৫, ৪৬১১, মুসলিম ৯৯৮, তিরমিযী ২৯৯৭, 
নাসায়ী ৩৬০২, আবু দাউদ ১৬৮৯, আহমাদ ১১৭৩৪, ১২০৩০, ১৩২৭৬, ১৩৩৫৬, ১৩৬২২ 
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সন্তান-সন্ততি ও আপন সমস্ত অধীনস্থদেরকে আল্লাহর 
আনুগত্যের আদেশ দেওয়া, তাঁর অবাধ্যতা থেকে 
তাদেরকে নিষেধ করা, তাদেরকে আদব শেখানো এবং 
ওয়াজিব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[১৭] وَأمْر أَهْلَكَ 8210 ید کک‎ ١ 
অর্থাৎ “তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং 
ওতে অবিচলিত থাক ।” ہم‎ তাহা ১৩২আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
HEA; LET BS HELE فوأ أَنفْسَكُمَْ‎ সিএ ওক ওটি) 
36558; مَا‎ CEs AAG HM Sans غلاظ هداد لا‎ লও عَلَيْهَا‎ 
]٦ [العحريم:‎ 4 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের 
পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও 
পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হদয়, কঠোর-সবভাব 
ফিশিতাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা অমান্য 
করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।” (সুরা তাহরীম 
৬ আয়াত) 
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٣‏ عن اي 2258 ٤‏ رضي الله عنهء ৬ ৬: IST শি‏ عَنَ ৩৪০‏ الله 
BE Er 414৮5355459 ৩3 BL ৮১৪ ৪8৮১৪ ULE‏ 
এ‏ عَلِمْتَ أنَا 51৫6৭‏ ؟. SE‏ عَلَيهِ 

AIDS Nh وف رِوَايَةِ:‎ 
১/৩০৩। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, হাসান ইবন 
আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সাদকার একটি খুরমা নিয়ে তাঁর মুখে 
রাখলেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, “ছিঃ ছিঃ! 
ফেলে দাও তুমি কি জান না যে, আমরা সাদকাহ খাই না?” (বুখারী 

** مود 

অন্য বর্ণনায় আছে, “...আমাদের জন্য সাদকাহ হালাল নয়।” 

oT 

شول الله ته قال + كنك غلاماني حجر رشو لله ا رئ يدي تيش في 
22০52‏ فَقَال لي ر سول الله 22১৩ ও) খু‏ الله تَعَالَ »وکل 3৮2‏ وکل 
EIN 54৩৪ Ls‏ تِلْكَ طِعْمَي بَعْدُ. SEL‏ عَليهِ 
২/৩০৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৎ‏ 
ছেলে আবূ TE উমার ইবনে আবী সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল‏ 
আসাদ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, “একদা আমি ছোট হিসাবে নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে ছিলাম। খাবার (সময়)‏ 


১০০ সহীহুল বুখারী ১৪৯১, ১৪৮৫, ৩০৭২, মুসলিম ১০৬৯, আহমাদ ৭৭০০, ৯০১৪. ৯০৫৩, ৯৪৩৫, ২৭২৫৭, 
৯৮১৭, দারেমী ১৬৪২ 
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বাসনে আমার হাত ঘুরছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “ওহে কিশোর! ‘বিসমিল্লাহ’ বলে ডান 
হাতে আহার কর এবং তোমার কাছ থেকে খাও।” তারপর থেকে 
আমি সব সময় এ পদ্ধতিতেই আহার করে আসছি (বুখারী ও 
JE BE رَسول الله‎ ৬৮০: 4৮৪ الله‎ ৩৯০০৪ وَعَنٍ ابن‎ না 
2558) ১5 ৫555 عن رعو : الإمَام راع‎ ১০০৪ راع‎ EAS 
5 بَيْتِ‎ ও 9 ارا‎ ০ عاق ود وَمَسْؤُولُ عَنْ‎ ৬9 
عن رعق‎ 5750 585 25 Jb راع في‎ EG ৭৬ ১০ ৮১৮০ 
এডি 85 42957 ১5 ৫565 راع‎ ৪ 
৩/৩০৫। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি, “প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তার 
অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে । দেশের শাসক 
জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহী 
করবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার 
দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীল, 
কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। গোলাম তার 


3 সহীহুল বুখারী ৫৩৭৬, ৫৩৭৭, ৫৩৭৮, মুসলিম ২০২২, আবু দাউদ ৩৭৭৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৭, 
আহমাদ ১৫৮৯৫, ১৫৯০২, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৩৮, দারেমী ২০১৯, ২০৪৫ 
379 


মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। 
তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে ।” (বুখারী ও মুসলিম) 


: JG الى رضي اللہ عنه؛‎ ভান 
5৬৮০৪০০৪৯৭৬) 0 سول الله :ا‎ 
في المضاجع». .حديث حسن رواه أَبُو داود‎ (51৯0 4৯6 وَهُمْ أبْنَاءُ عَضْرٍ‎ us 
بإسناد حسن‎ 
৪/৩০৬। “আমর ইবনে শুআইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর পিতা 
থেকে এবং তিনি আমের দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা 
নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নামাযের আদেশ দাও; যখন তারা 
সাত বছরের হবে ١ আর তারা যখন দশ বছরের সন্তান হবে, তখন 
তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে 
দাও।” (আৰৃ দাউদ, হাসান সূত্রে)" 
JG: IG ০০ اله رضي الله‎ ১৪ سَيِرَّة بن‎ 5 gl 58 ۔.٥‎ 
23555058555 5583 DLL 5018] ক اللہ‎ ds 


302 সহীহুল বুখারী ৮৯৩, ২৪০৯, ২৫৫৪, ২৫৫৮, ২৭৫১, ৫১৮৮, ৫২০০, ৭১৩৮, মুসলিম ১৮২৯, 
তিরমিযী ১৭০৫, আবু দাউদ ২৯২৮, আহমাদ ৪৪৮১, ৫১৪৫, ৫৮৩৫, ৫৮৬৭, ৫৯৯০ 
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3 سِنِينَا.حديث حسن رواه أَبُوداود والترمذيء وَقالَ: احديث حسن».ولفظ‎ 
4335 سَبْعَ‎ ES BDL pall اوُرُم١ داود:‎ 
৫/৩০৭। আবু সুরাইয়াহ সাবরাহ ইবনে মা'বাদ জুহানী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “তোমরা শিশুকে সাত বছর বয়সে নামায শিক্ষা দাও এবং 
দশ বছর বয়সে তার জন্য তাকে মার।” (আবু দাউদ, তিরমিযী) ** 
আবূ দাউদের শব্দেঃ “শিশু সাত বছর বয়সে পৌঁছলে তাকে 
তোমরা নামাযের আদেশ দাও ৷” 


5299 ১৩ ১ ০০৩7৭ 
পরিচ্ছেদ - ৩৯ : প্রতিবেশীর অধিকার এবং তার সাথে 
সদ্যবহার করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
SH 489 CLE এন ও ہو‎ SUE ولا‎ BLE) 
১6৬৫ الفزق وأ جا خب الشاب با‎ ৩১১৬ STI ولیک‎ 
fell ا‎ ৬৩৩৫ وَمَا‎ ০৯ 
অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর 
অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবপ্রস্ত, 


×× তিরমিযী ৪০৭, আবূ দাউদ ৪৯৪ দারেমী ১৪৩১ 
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আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের 
অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্যবহার কর। (সুরা নিসা ৩৬ 
আয়াত) 
: سول الله‎ 47 06:36 24 2013৪ 280৬2 রি: ابن‎ ১৪9 ۱ 
le ৪2 dpa BEE fs یُوصینی بال جار‎ bis َال‎ ৩) 
১/৩০৮। ইবনে উমার ও আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু “আনহুমা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জিব্রাইল 
আমাকে সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত করে থাকেন। 
এমনকি আমার মনে হল যে, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারেস বানিয়ে 
দেবেন ৷” (ê ও 7ê) 7 
اللہ : دیا ابا‎ এ رضي الله عنه؛ قال : قال رسو‎ 25৬ وَعَن‎ ٤ 
رواه مسلم‎ Gps LSS ৭৬০৩ HSU 4872 طبخت‎ 
لذ طبحت مَرَق‎ oF ৬ عن أي ذره قال : إن‎ o وني رواية‎ 
مِنْ جِيرَانِكَ» فَأْصِبْهُمْ مِنْهَا بمعرُوفٍ).‎ ওক انظ أَهْلّ‎ 2 ০৬০৩ FSG 
২/৩০৯। আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে আবু A! যখন তুমি 
ঝোল (ওয়ালা তরকারি) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ 


121১5 


সহীহুল বুখারী ৬০১৪, মুসলিম ২৬২৪, তিরমিযী ১৯৪২, আবু দাউদ ৫১৫১, ইবনু মাজাহ ৩৬৭৩,‏ 05د 
আহমাদ ২৩৭৩৯, ২৪০৭৯, ২৪৪২১, ২৫০১২‏ 
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বেশী কর এবং তোমার প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখ।” (মুসলিম) ** 
অন্য এক বর্ণনায় আবু যার্র বলেন, আমাকে আমার বন্ধু (নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অসিয়ত করে বলেছেন যে, “যখন 
তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারী) রান্না করবে, তখন তাতে পানির 
পরিমাণ বেশী কর। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর বাড়িতে রীতিমত 
পৌঁছে দাও ৷” 
এ 409) اَي يله قَالَ:‎ ৫: رضي الله عنه‎ RP al وَعن‎ ۳ 
৭ مَن يا 55 الله ؟ قال: الذي‎ : JS 0528 DG 8 ৭400 428 
عَليهِ‎ ৬2 44 HE BL 
MBG ৬ ৬০০৭ الْجَنَةَ مَنْ‎ ৬৯৭২ وفي رواية لمسلم: الا‎ 
৩/৩১০। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি 
মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! 
সে ব্যক্তি মু’মিন নয়।” জিজ্ঞেস করা হল, “কোন্‌ ব্যক্তি? হে আল্লাহর 
রাসূল!’ তিনি বললেন, “যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে 
নিরাপদে থাকে না।” (বুখারী ও মুসলিম) ** 
মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, এ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে 


3% মুসলিম ২৬২৫, ইবনু মাজাহ ৩৩৬২, আহমাদ ২০৮১৭, ২০৮৭৩, ২০৯১৮, ২০৯১০, দারেমী 
২০৭৯ 
307 সহীহুল বুখারী ৬০১৬, আহমাদ ১৫৯৩৫, ২৬৬২০ 
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না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না। 
872 এ SULA 23 OB الله‎ ৯৮) قال‎ : IE লও 4 
০ ৬৪4৩ وَلَوْ فِرْسِنَ‎ 0৬ ৬ 

৪/৩১১। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই বর্ণিত, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মুসলিম 

মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীর 

উপটৌকনকে তুচ্ছ মনে না করে; যদিও তা ছাগলের পায়ের ক্ষুর 

হোক না কেন। (বুখারী, মুসলিম) ** 


০৮০৮৫ 


কি 05৩১৩ وَعَنہُ أن رول الله ب قال يمع‎ ٥ 
ا الله لأَْمِينَ با‎ ৩০৮১১৪০৫৪০0 :مالي‎ Te في جداروا ثم يفول‎ 

LS‏ أَكْتَافِكُمْ . 8862 عليه 
৫/৩১২। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন প্রতিবেশী‏ 
যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেওয়ালে কাঠ (বাঁশ ইত্যাদি) গাড়তে‏ 
নিষেধ না করে। অতঃপর আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু‏ 
বললেন, কী ব্যাপার আমি তোমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরাতে দেখছি! আল্লাহর কসম!‏ 
নিশ্চয় আমি এ (সুন্নাহ)কে তোমাদের ঘাড়ে নিক্ষেপ করব (অর্থাৎ এ‏ 


১৪ সহীহুল বুখারী ২৫৬৬, ৬০৪৭, মুসলিম ১০৩০, তিরমিযী ২১৩০, আহমাদ ৭৫৩৭, ৮০০৫, ৯২৯৭, 
১০০২৯, ১০১৯৭ 
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কথা বলতে থাকব)। (বুখারী ও মুসলিম) *» 
الآخرء‎ 2991 40535809435) 08 BE رَسُول الله‎ Hf: وَعَنه‎ ۔٦‎ 
36 ৬2345 ALS SN وَاليوم‎ ১৩ ৬০% SE ৬০ ওত ১ 9৪ 
৮৩ SE ESL HES HD الوم الآخرء‎ 4১৩0 
৬/৩১৩। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ 
ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট 
না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে 
যেন তার মেহেমানের খাতির করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও 
পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ 
থাকে ।” (বৃখারী-মৃসলিষ) ** 
قَالَ: «مَنْ‎ BE وَعَن 5 09 01981 رضي الله عنه : أَنَّ الت‎ .۷ 
AG Ab يُؤْمِنْ‎ 3৫ ৬০৬ এ উড এসি BAG 499 ৩৪ SK 
7105 JE يُؤْمِنْ بالله 590 الخ‎ SE ৬০ dS BASS الآخرء‎ 
البخاري بعضه.‎ 5১92501৩০৭১ 4৫০৪ 


e 


৭/৩১৪। আবু শুরায়হ খুযা'য়ী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 


3 সহীহুল বুখারী ২৪৬৩, ৫৬২৭, ৫৬২৮, মুসলিম ১৬০৯, তিরমিযী ১৩৫৩, আবু দাউদ ৩৬৩৪, ইবনু 
মাজাহ ২৩৩৫, আহমাদ ৭১১৩, ৭১১৪, ৭২৩৬, ৭৬৪৫, ৮১৩৫, ৮৯০০, EME মালিক ১৪৬২ 
31 সহীহুল বুখারী ৬০১৮, ৩৩৩১, ৫১৮৪, ৫১৮৬, ৬১৩৬, ৬১৩৮, ৬৪৭৫, মুসলিম ৪৭, ১৪৬৮, 
তিরমিযী ১১৮৮ আহমাদ ৭৫৭১, ৯২৪০, ৯৩১২, ৯৫০৩, ১০০৭১, ১০৪৭৫, দারেমী ২২২২ 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও 
শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার 
করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন 
তার মেহেমানের খাতির করে ۱ এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের 
প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা নীরব থাকে ।” 
হ্রসলিম, কিছু শব্দ বুখারীর) *** 

3৪ LSE ৩০ ৮১০1,‏ الله عَنهاء ৩14 65: 0:০৬: ০৬‏ لي 
40৩৬৪ ৪ $ এ) :3$ 8591০ dy 2১20৯‏ رواه البخاري 
৮/৩১৫। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী‏ 
আছে। (যদি দু'জনকেই দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে) আমি তাদের‏ 
মধ্যে কার নিকট হাদিয়া (উপঢৌকন) পাঠাব?’ তিনি বললেন, “যার‏ 
দরজা তোমার বেশী নিকটবর্তী, তার কাছে (পাঠাও) ৷” (বুখারী) ***‏ 

৯০৩০9 ۰۷۹‏ الله بن ULE 283৮ LE‏ قال : قال ر سول الله : 
০৬০৬৭ 251‏ عِنْدَ الله 90871755৮৯১ IEG‏ عِنْد الله JS‏ 
ESS‏ رواہ الترمذيء ৩39‏ : احديث حسن» 


৯/৩১৬। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 


2۶ সহীহুল বুখারী ৬০১৯, ৬১৩৫, ৬৪৭৬, মুসলিম ৪৮, তিরমিযী ১৯৬৭, ১৯৬৮, আবু দাউদ ৩৭৪৮, 

ইবনু মাজাহ ৩৬৭২, আহমাদ ১৪৯৩৫, ২৬৬১৮, ২৬৬২০, মুওয়ান্তা মালিক ১৭২৮, ২০৩৬ 

3 সহীহুল বুখারী ৬০২০, ২২৫৯, ২৫৯৫, আবু দাউদ ৫১৫৫, আহমাদ ২৪৮৯৫, ২৫০০৯, ২৫০৮৭, 
২৫৪৯৫ 
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নিকট সর্বোত্তম সঙ্গী সে, যে তার সঙ্গীর কাছে উত্তম। আল্লাহর 
নিকট সেই প্রতিবেশী সর্বোত্তম, যে তার প্রতিবেশীর দৃষ্টিতে সর্বাধিক 
উত্তম ৷” (তিরমিযী-হাসান) ** 


মুগ BAG 2 SU -+-‏ الأَرحَام 
পরিচ্ছেদ - ৪০ : পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার এবং‏ 
আত্মীয়তা অক্ষুণ্ন রাখার গুরুত্ব‏ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন,‏ 
( اعرا ঝা‏ وله 48183 গা 59 ০1 09966 ES‏ 
2০৩০৮৯০০০9৪ ওঠা ৩১১৫০ ৬০ এ?‏ 
ধ কি] ০ Jl‏ [النساء: 3*] 
অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর‏ 
অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবপ্রস্ত,‏ 
আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের‏ 
অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর।” (সুরা নিসা ৩৬‏ 
আয়াত)‏ 
তিনি আরো বলেন,‏ 


313 তিরমিযী ১৯৪৪, আহমাদ ৬৫৩০, দারেমী ২৪৩৭ 
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اگ آ0 صت 


3 الله Eas 8993 এ‏ السا ا[ 
অর্থাৎ ত ত‏ 
অপরের নিকট 100 কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয়‏ 
(সুরা নিসা ১ আয়াত)‏ وم 
তিনি অন্যত্র বলেন,‏ 
نز ايق تصلوة تا أن انا [৫১১০১] বৃ ৫০ 0০5‏ 
অর্থাৎ “আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা‏ 
তা অক্ষুণ্ন রাখে।” (সূরা 777 ২১ আয়াত)‏ 
তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,‏ 
৩০145‏ 2ال ০৮৪] EE‏ ۸ 
অর্থাৎ “আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্যবহার করতে‏ 
নির্দেশ দিয়েছি।” (সুরা আনকাবৃত ৮ আয়াত)‏ 
তিনি আরো বলেন,‏ 
ও ৬০০০)‏ ألا HST এ ওর 2৬4০ SY; এব‏ 
0پ 0 15 CE NH CD fs ০১৪৪ খু‏ © 
HEEL ০‏ ِن হা‏ رب IES ৩৫ এটা‏ صَهِيرَا © » 
E‏ 
অর্থাৎ “তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি‏ 
ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি‏ 


সদ্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার 
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জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো 
না এবং তাদেরকে ভৎর্সনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো 
সম্মানসূচক নম্র কথা ۱ অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো 
এবং বলো, “হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; 
যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে’ ৷” (সূরা বানী 
377 ২৩-২৪ আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেন, 
০০ ও 4৫০9 ৩০ عل‎ ও এ এ sg SAY ৩৩) 
[1৮:১৮] ) © nad إِكَ‎ 95997 dS 
অর্থাৎ “আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের 
নির্দেশ দিয়েছি। জননী কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে সন্তানকে গর্ভে 
ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু'বছর অতিবাহিত হয়। 
সুতরাং তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ 
হও।” (সুরা লুকমান ১৪ আয়াত) 
: 0 رضي الله عنه؛‎ ২৮5 الله بن‎ ১৪6 IOI ৪ اي‎ 58 ۱ 
9495 (১৩০০ الله تَعَالَ ؟ قال:‎ এ) ৫০ KUNST: BE 2৪ ৩4০ 
৬ :এএ$ “pI 2) :৬€ E : قُلْتُ‎ 
১/৩১৭। আবু আব্দুর রাহমান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 


389 


শর 


؟ قَالَ: ১৬৪0)‏ في سبیل 4081( 


কে জিজ্ঞেস করলাম, “কোন্‌ আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? 
তিনি বললেন, “যথা সময়ে নামায আদায় করা।” আমি বললাম, 
“তারপর কোনটি? তিনি বললেন, “পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার 
করা।” আমি বললাম, “তারপর কোনটি?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর 
পথে জিহাদ করা ।” (বুখারী ও মুসলিম) ** 
38 «لا‎ ৬6414৯50474 رضي الله عنه؛‎ ERA ۴۔ وَعن اي‎ 
৮5595142949 2583 8275 5 খু! শি I; 

২/৩১৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন সন্তান (তার) পিতার 
খণ পরিশোধ করতে পারবে না। কিন্তু সে যদি তার পিতাকে 
ক্রীতদাসরূপে পায় এবং তাকে কিনে মুক্ত করে দেয়। (তাহলে তা 
পরিশোধ হতে পারে ।)” AY ** 
SE ْنَم١‎ :0$ الله يل‎ 0১: তা : ۲۳۔ وَعَنَهُ أيضاً رضي اللہ عنه‎ 
এইস নাও 4১৩ ba ৩৪ وَمَنْ‎ 4৪5 LST وَاليَوم الآخرء‎ 4১১ be 
1৬৪0 0 ও الآ‎ 5০9 بالله‎ bab رَه وَمَنْ گن‎ এও 


৩/৩১৯। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই বর্ণিত, 


° সহীহুল বুখারী ৫২৭, ২৭৮২, ৫৯৭০, ৭৫৩৪, মুসলিম ৮৫, তিরমিযী ১৭৩, ১৮৯৮, নাসায়ী ৬১০, 
৬১১, আহমাদ ৩৮৮০, ৩৯৬৩, ৩৯৮৮, ৪১৭৫, ৪২১১, ৪২৩১, ৪২৭৩, ৪৩০১,দারেমী ১২২৫ 
3 মুসলিম ১৫১০, তিরমিযী ১৯৬০, আবু দাউদ ৫১৩৭, ইবনু মাজাহ ৩৬৫৯, আহমাদ ৭১০৩, ৭৫১৬, 
৮৬৭৬, ৯৪৫২ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ 
ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির 
করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন 
আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ 
দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ 
থাকে ।” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
BLES BENGE 45 الله‎ $। BE الله‎ 1৯5 قال : قال‎ 43৪5 ھ٤‎ 
4:৩3 45] بِكَ مِنَ‎ 9৩ 155 : SIE الرَحِمُ‎ 5৬55 
টান 
ولي أن‎ ১৮০০৩ ০ (« বি 5 311565 قال 555 الله كَل‎ টি 
০6 الله‎ ডে জা SS © ০০১ ENE 


3 


اعت م © 4 [محمد: ؟» GES [or‏ عَليه 

LES وفي رواية للبخاري : فَقَالَ الله تَعَالَ: «مَنْ وَصَلَكِه 4455 وَمَنْ‎ 
KE 
৪/৩২০ ١ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ 
সকল কিছুকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর যখন তিনি সৃষ্টি কাজ শেষ 
করলেন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক উঠে বলল, “আমার এই 


31 সহীহুল বুখারী ৬১৩৮, ৩৩৩১, ৫১৮৪, ৫১৮৬, ৬০১৮, ৬১৩৬, ৬৪৭৫, মুসলিম ৪৭, ১৪৬৮, 
তিরমিযী ১১৮৮, আহমাদ ৭৫৭১, ৯২৪০, ৯৩১২, ৯৫০৩, ১০০৭১, ১০৪৭৫, দারেমী ২২২২ 
391 


দন্ডায়মান হওয়াটা) আপনার নিকট বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয় প্রার্থীর 
দন্ডায়মান হওয়া ٠١ তিনি (আল্লাহ) বললেন, "হ্যাঁ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট 
নও যে, তোমার সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে 
সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও 
তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব ৷’ সে (রক্ত সম্পর্ক) বলল, ‘অবশ্যই ۲ 
আল্লাহ বললেন, “তাহলে এ মর্যাদা তোমাকে দেওয়া হল।” অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা চাইলে 
(এ আয়াতটি) পড়ে নাও; “ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা 
পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন 
করবে ١ ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করে বধির ও 
দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।” (সূরা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত) (বুখারী ও মুসলিম) 
বুখারীর অন্য বলায় ভিন্ন শব্দ 7/05 হয়েছে । *** 
0:09 BE الله‎ ৯১ 1 42 رضي الله عنه» قَالَ: جَاءَ‎ LEG ۔٥‎ 
65৬50798৩38 ؟ كَالَ:‎ sls ০: الگلیں‎ ৬ اللہ مَن‎ ৫৮ 
قَالَ: )149 مُتَمَقّ عَليه‎ 32559 4৩৫8: ال : كُمَّ مَنْ ؟ قَالَ‎ 448 
94048 6৫250 ১০৬ ر‎ 
এস 3356 এ ০4৫ 
৫/৩২১। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 


317 সহীহুল বুখারী ৫৯৮২, ৪৮৩২, ৫৯৮৮, ৭৫০২, মুসলিম ২৫৫৪, আহমাদ ৭৮৭২, ৮১৬৭, ৮৭৫২, 
৯০২০, ৯৫৬১ 
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বলেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, “হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে 
সদ্ধবহার পাওয়ার বেশী হকদার কে?’ তিনি বললেন, “তোমার মা।” 
সে বলল, “তারপর কে?’ তিনি বললেন, “তোমার মা।” সে বলল, 
“তারপর কে? তিনি বললেন, “তোমার মা।” সে বলল, “তারপর 
কে?’ তিনি বললেন, “তোমার বাপ ৷” (বুখারী ও মুসলিম) ১ 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “হে আল্লাহর রাসূল! সদ্যবহার পাওয়ার 
বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, “তোমার মা, তারপর তোমার মা, 
তারপর তোমার মা, তারপর তোমার বাপ, তারপর যে তোমার 
সবচেয়ে নিকটবর্তী ৷” 
ES BES Bl عن الگ قال: رغم‎ এ না 
الخجِنَّةا. رواه مسلم‎ 43305 ৮5 9 بوبه عِنْدَ الكبر أَحَدهُما‎ গস مَنْ‎ 

৬/৩২২। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, নবী 
অতঃপর তার নাক ধুলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক 
ধূলিধুসরিত হোক, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল; 
একজনকে অথবা দু'জনকেই। অতঃপর সে (তাদের খিদমত ক'রে) 
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জান্নাত যেতে পারল না।” (মুসলিম) ** 
لي قراب‎ SLAM TG ا‎ : IE 945 Bf: رضي اللہ عنه‎ LEG ۷ 
مِنَ الله هير‎ 355 IG 95 058 BG এ US كُنْتَ‎ IE 
رواه مسلم‎ DB BE ৩০৩ ৩০৪৩ 
৭/৩২৩। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই বর্ণিত, এক 
তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি 
তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার 
করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে 
মূর্খের আচরণ করে’ তিনি বললেন, “যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমি 
যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ এ কাজে তারা 
গোনাহগার হয়।) এবং তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের 
বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অনড় 
থাকবে ।” (AY ** 
SES: SEB 481৯0 رضي اللہ عنه : أَنَّ‎ ০৪০০ ۸ 


৮/৩২৪। আনাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত, 


3 মুসলিম ২৫৫১, আহমাদ ৮৩৫২ 
3 সহীহুল বুখারী ২৫৫৮, আহমাদ ৮৩৫২, ৭৯৩২, ২৭৪৯৯, ৯৯১৪ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি চায় যে, 
তার রুযী (জীবিকা) প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি হোক, সে যেন 
তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখে।” (বুখারী ও ہمز‎ 
ST رضي الله عنه‎ Elks HSE: قال‎ ০০৪ رضي الله‎ ডি ۹ 
২৪১১৩০৪০০১০ এ সন কল و‎ ৭৪ ِن‎ 35 ৮০০৬০ 
: قال َس‎ 95 ৬ مِنْ مَاءِ‎ HE ৩৬৭ BE الله‎ ১৮5 SES المَسْجدٍ‎ 
ٹرآ ا رن € وال عر‎ EE পট الا‎ 4) ৬৭5৯ کا تولك‎ 
এ THIS قام أَبْو طلْحَة لل رَسُولٍ الله له 058( رَمُولَ الله إنَّ الله‎ 
4০5 GL مالي‎ TG » ৬৮৪ ِا‎ fas ts :ل( آن كتالوأ ایر‎ 
Es رَسُول الله‎ ০৪৪৬৫৭০৪০৯১ ৭৬৪ ৯ SS صَدَقَة لله‎ 
رابخ ذلك مَالُ رابج وقد سَمِعْتُ‎ 45 ১10) 41৯০ ০ راك الله‎ 
14৯5 ৩০০, ls Ff IE 4950৭ ও ৫৬1 711 এ 
216 $55-455 وي‎ ৪) في‎ ৪৬ HELE 
৯/৩২৫। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
মদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
সবচেয়ে অধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর 
নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাগানে প্রবেশ করে 


3 সহীহুল বুখারী ২০৬৭, ৫৯৮৬, মুসলিম ২৫৫৭, আবূ দাউদ ১৬৯৩, আহমাদ ১২১৭৮, ১২৯৮৮, 
ম১৩১৭৩, ১৩৩৯৯ 
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সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, যখন 
এ আয়াত অবতীর্ণ হল; যার অর্থ, “তোমরা কখনও পুণ্য লাভ 
করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে 
ব্যয় করেছ।” (আলে ইমরান ৯২তায়াত) তখন আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট 
গিয়ে বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার উপর (আয়াত) 
অবতীর্ণ করে বলেছেন, “তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে 
না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ।” 
আর বায়রুহা বাগানটি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এটি আল্লাহর 
নামে সদকাহ করা হল। আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা 
আল্লাহর নিকট আমার জন্য জমা হয়ে থাকবে ١ কাজেই আপনি 
যাকে দান করা ভাল মনে করেন, তাকে দান করে দিন। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আরে! এ হচ্ছে 
লাভজনক সম্পদ ৷ এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ, তা 
শুনেছি। আমি মনে করি, তুমি তোমার আপন-জনদের মধ্যে তা 
রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব’ তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, 
আপন চাচার বংশধরদের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন। (বুখারী 


3 সহীহুল বুখারী ১৪৬১, ২৩১৮, ২৭৫২, ২৭৬৯, ৪৫৫৫, ৫৬১১, মুসলিম ৯৯৮, তিরমিযী ২৯৯৭, 
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৩৪ 7‏ عبد الله بن عَمرِو بن العَاصٍ رضي الله 24 এ: ৩৬5‏ 
3৪৫12‏ الله يله Dull: J‏ عَلَ কিস ৪‏ الاجر من اله 
تَعَالَ . قَالَ: )08 لَكَ مِنْ 0 2০1‏ و قال : َعَم JEANS ও‏ 
)3 2 مِنَ الله (IGS‏ َال : نَعَمْ. قَال: : «فازجع 5 4531 ১৮‏ 
LES Us‏ عَلَيهه وهذا Bl‏ مسلم. 

: ؟اقَالَ‎ BG 82909 9৩1 في‎ SUL ৩5 وفي رواية لَهُمَاا جَاءَ‎ 
فَجَاهِدًا.‎ ০৮৪) এও ৭ 
১০/৩২৬। আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর নবীর নিকট এসে বলল, 'আমি 
আপনার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার কাছে নেকী পাওয়ার উদ্দেশ্যে 
হিজরত এবং জিহাদের বায়'আত করছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কি কেউ জীবিত 
আছে?” সে বলল, ‘জী হ্যাঁ; বরং দু'জনই জীবিত রয়েছে’ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি আল্লাহ তা'আলার 
কাছে নেকী পেতে চাও?” সে বলল, ‘জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 
“তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং 
উত্তমরূপে তাদের খিদমত কর” (বুখারী, আর 0776/8 মুসলিমের) ٭٭‎ 


নাসায়ী ৩৬০২, আবু দাউদ ১৬৮৯, আহমাদ ১১৭৩৪, ১২০৩০, ১২৩৭০, ১৩২৭৬, ১৩৩৫৬, 
১৩৬২২, মুওয়ান্তা মালিক ১৮৭৫, দারেমী ১৬৫৫ 
° সহীহুল বুখারী ৩০০৪, ৫৯৭২, মুসলিম ১৯৬০, ২৫৪৯, তিরমিযী ১৬৭১, নাসায়ী ৩১০৩, আবু 
দাউদ ২৫২৯, ইবনু মাজাহ ২৭৮২, আহমাদ ৬৪৮৯, ৬৫০৮, ৬৭২৬, ৬৭৭২, ৬৭৯৪, ৬৮১৯ 
397 


উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে 
কি জীবিত আছে?” সে বলল, ‘জী হ্যাঁ" তিনি বললেন, “অতএব 
তুমি তাদের (সেবা করার) মাধ্যমে জিহাদ কর।” 
54 5৪ «لَيْسَ الوَاصِلُ‎ ৪ এ الي‎ ৩৪ وَعَنهء‎ ۷0 

৩০৬৭1০১44০০ رنه‎ ৬৪০ ওয় Fo) 

১১/৩২৭। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সেই ব্যক্তি সম্পর্ক 
বজায়কারী নয়, যে সম্পর্ক বজায় করার বিনিময়ে বজায় করে। বরং 
প্রকৃত সম্পর্ক বজায়কারী হল সেই ব্যক্তি, যে কেউ তার সাথে 
সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তা কায়েম করে ।” (বুখারী) ৭ 


2 
8 کے‎ 5 
চে 


AIL 2855 1590 খু الله‎ ৭৯০ قال‎ : BIG AEE وَحَن‎ 5 
عَلَيهِ‎ SED 1201 2459 45456 وَصَلَهُ الله وَمَنْ‎ GSI ৬:৭৪ 
১২/৩২৮। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জ্ঞাতিবন্ধন আরশে ঝুলন্ত 
আছে এবং সে বলছে, “যে আমাকে অবিচ্ছিন্ন রাখবে, আল্লাহ তাঁর 
সম্পর্ক তার সাথে অবিচ্ছিন্ন রাখবেন। আর যে আমাকে বিচ্ছিন্ন 


করবে, আল্লাহ তাঁর সম্পর্ক তার সাথে বিচ্ছিন্ন করবেন।” GA 


4 সহীহুল বুখারী ৫৯৯১, তিরমিযী ১৯০৮, আবু দাউদ ১৬৯৭, আহমাদ ৬৪৮৮, ৬৭৪৬, ৬৭৪৬, 
৬৭৭৮ 
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1৬৩ بنتِ ا حارِثِ رضي الله‎ ৪৮৮০ الْمُوْمِنِينَ‎ BL وَغن‎ ۳ 
يدور عَلَيْهَا فيه‎ SHAG كن‎ US الكو گلا‎ SES 0 20 LEE 
قَالَتُ: نَعَمْ.‎ eli 3h: II أعتفْتُ‎ SLAM رَمُول‎ ০৪4৭৪ 
علیہ‎ SE dS ELSE لَوْأَعْطَيْتهَا أخْوَالكِ‎ SL َالَ: « أما‎ 
১৩/৩২৯। উম্মুল মু'মেনীন মায়মুনাহ বিনতিল হারেস 
রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি তাঁর একটি ক্রীতদাসীকে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি না নিয়েই মুক্ত 
করলেন। অতঃপর যখন 3 দিন এসে পৌঁছল, যেদিন তাঁর কাছে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যাওয়ার পালা, তখন 
মায়মুনাহ বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি যে আমার 
ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে দিয়েছি, আপনি কি তা বুঝতে পেরেছেন?’ 
তিনি বললেন, “তুমি কি (সত্যই) এ কাজ করেছ?” মায়মূনা 
বললেন, ‘জী YÎ ۷ তিনি বললেন, “তুমি যদি ক্রীতদাসীটিকে তোমার 
মামাদেরকে দিতে, তাহলে তুমি বেশী সওয়াব পেতে।” (বৃখারী ও 

: LIE عَنهُمَاء‎ DIGS 32090 وڪن أسماءً بنتِ ابي بكر‎ ٣4 
وهي مُشركَةٌ في ہد رسول الله كله 4353 رسول الله يله‎ GF قَدِمَتْ‎ 


3 সহীহুল বুখারী ৫৯৮৯, মুসলিম ২৫৫৫, আহমাদ ২৩৮১৫ 
১০ সহীহুল বুখারী ২৫৯২, মুসলিম ৯৯৯, আবু দাউদ ১৬৯০, আহমাদ ২৬২৭৭ 
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SE এএ Le ক ৫ 84291 87 24০5: 
| fe 
১৪/৩৩০ ١ আসমা RS আবূ বকর সিদ্দীক (রদ্বিয়াল্লাহু 
“আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এল আমি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম; বললাম, 
‘আমার মা (ইসলাম) অপছন্দ করা অবস্থায় (আমার সম্পদের লোভ 
রেখে) আমার নিকট এসেছে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব 
কি?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সম্পর্ক বজায় 
রাখ।” وی‎ ও মুসলিম) ”* ہے‎ 
LE الله‎ 3৪) ৯৮৫ الله بن‎ ৯০০ Al TIEN CES وَعن‎ ٣8 
4০৪৩১ ১ 995485৬55১4 YE رَسُولُ اللہ‎ ৩৬:৬৬ 


39 رئ عي‎ DS كان‎ ৩১ ALL sl BID ৩৭ এ ০৩৮5৩ 


এ SE ৩৩৪০০‏ عبد الله : এ‏ انيه أنه 40১৩‏ امرأة مِنَ 
الأنصار پاب رسول اللہ ৫১০ ৩৫ 4৬৪৩ 3৬ YH‏ الله ل قذ এগ্রো‏ 
عليه DUE JS EE EAS এ‏ : انْتِ 195 الله এ‏ 60 
امْرََتَيْنِ SUL‏ تَسأَلانِكَ 6081 85 32৬24591581) EE CEE‏ 
সহীহুল বুখারী ২৬২০, ৩১৮৩, ৫৯৭৯, মুসলিম ১০০৩, আবূ দাউদ ১৬৬৮, আহমাদ ২৬৩৭৩,‏ 3% 


২৬৩৯৯, ২৬৪৫৪ 
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حُجُورِهِما ؟» HILT‏ تن قحل 49৬‏ عَلَ رَسُولٍ الله ALS YG‏ 0055 
رَسُول الله See CK ৩০) BE‏ : امْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارِ وَرَيْنَبُ . 46 رَسُولُ الله 
SUI ও) YE‏ هي ৭৫‏ قَالَ: امْرَأةُ عبد اللہ TES‏ رَسُولُ الله BE‏ «لَهُمَا أَجْرَانٍ 
1 2981 وَآَجْرٌ الصدَقة. HE‏ عَلَيهِ 

১৫/৩৩১। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু-এর স্ত্রী 
যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে মহিলাগণ! 
তোমরা সাদকাহ কর; যদিও তোমাদের অলংকার থেকে হয়।” 
যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, সুতরাং আমি (আমার স্বামী) 
আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর নিকট এসে বললাম, 
‘আপনি গরীব মানুষ, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদেরকে সাদকাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আপনি তাঁর 
নিকট গিয়ে এ কথা জেনে আসুন যে, (আমি যে, আপনার উপর ও 
আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত এতীমদের উপর খরচ করি তা) 
আমার পক্ষ থেকে সাদকাহ হিসাবে যথেষ্ট হবে কি? নাকি 
আপনাদেরকে বাদ দিয়ে আমি অন্যকে দান করব?’ ইবনে মাসউদ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘বরং তুমিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জেনে এসো সুতরাং আমি তাঁর 
নিকট গেলাম। দেখলাম, তাঁর দরজায় আরও একজন আনসারী 
মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের অনুরূপ । 
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আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 9187 দান 
করা হয়েছিল। (তাঁকে সকলেই ভয় করত।) ইতোমধ্যে বিলাল 
আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে 
বলুন, "দরজার কাছে দু'জন মহিলা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, 
তারা যদি নিজ স্বামী ও তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত এতীমদের 
উপর খরচ করে, তাহলে তা সাদকাহ হিসাবে যথেষ্ট হবে কি? আর 
আমরা কে, সে কথা জানাবেন না। তিনি প্রবেশ করে তাঁকে 
জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“তারা কে?” বিলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘এক আনসারী 
মহিলা ও যায়নাব।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, “কোন্‌ 
যায়নাব?” বিলাল রাদিয়াল্লাহু “আনহু উত্তর দিলেন, ‘আব্দুল্লাহর A 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাদের জন্য 
দু'টি সওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার সওয়াব এবং 
সাদকাহ করার সওয়াব ۰ (বুখারী মুসালিম) ** 

2৪৩ رضي الله عنه في‎ ০১৮ صخر بن‎ ৩৩৬০ a 29 "37 
بو؛ يعني‎ EAE BOG SLL ٿال لأبي‎ 3০৯ ও দহ الطويل في‎ 
59 135 51618 394০ 91945517585 ES IE YE الي‎ 


5৪ সহীহুল বুখারী ১৪৬৬, মুসলিম ১০০০, তিরমিযী ৬৩৫, নাসায়ী ২৫৮৩, ইবনু মাজাহ ১৮৩৪, 
আহমাদ ১৫৬৫২, ২৬৫০৮, দারেমী ১৬৫৪ 
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le FELD Sal 35499 BLL EAL IU يَقُولُ‎ ও 
১৬/৩৩২। আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে (রোম-সম্রাট) হিরাক্লিয়াসের ঘটনা সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীসে 
বর্ণিত, হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে বললেন, ‘তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে কী নির্দেশ দেন?’ আবু সুফিয়ান 
বলেন, আমি বললাম, ‘তিনি বলেন, “তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত 
কর এবং তার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না এবং 
তোমাদের বাপ-দাদার ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ কর।” আর তিনি 
আমাদেরকে নামায পড়ার, সত্যবাদিতার, চারিত্রিক পবিত্রতার এবং 
আত্মীয়তা বজায় রাখার আদেশ দেন’ (বুখারী ও মুসলিম) ** 
Sp HE قال رَسُولُ الله‎ : IE وَعن اي 25 رضي اللہ عنه؛‎ ۷ 
১১33০ SEN Ey يها القيراط' . وف‎ SB 3০ 
১১391০59228 لَهُمْ‎ IB خَيْراً ؛‎ ১০৮০১ فِبِهًا القيراظ»‎ SS 
£2১) 208 3 405 2১ لهم‎ EE wl এ 1: افتتحتموهاء‎ 19) 
رواه مسلم‎ ees 
১৭/৩৩৩ ١ আবু যার্র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 5 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা অদূর ভবিষ্যতে 
এমন এক এলাকা জয় করবে, যেখানে 21915 (এক দীনারের ২০ 


2 সহীহুল বুখারী ৭, ৫১, ২৬৮১, ২৮০৪, ২৯৩৬, ২৯৪১, ২৯৭৮, ৩১৭৪, ৪৫৫৩, ৫৯৮০, ৬২৬১, 
৭১৯৬, মুসলিম ১৭৭৩, তিরমিযী ২৭১৭, আবু দাউদ ৫১৩৬, আহমাদ ২৩৬৬ 
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ভাগের একভাগ স্বর্ণমুদ্রা) উল্লেখ করা হয়।” অন্য এক বর্ণনায় 
আছে, “তোমরা অচিরে মিসর জয় করবে এবং এটা এমন ভূখণ্ড 
যেখানে কীরাত্ব (শব্দ) সচরাচর বলা হয়। (সেখানে এ মুদ্রা 
প্রচলিত।) তোমরা তার অধিবাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। 
কেননা, তাদের প্রতি (আমাদের) দায়িত্ব (অধিকার ও মর্যাদা) এবং 
আত্মীয়তা রয়েছে।” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “সুতরাং যখন তোমরা তা জয় করবে, 
তখন তার অধিবাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার করো। কেননা, তাদের প্রতি 
(আমাদের) দায়িত্ব অধিকার ও মর্যাদা) এবং আত্মীয়তা রয়েছে।” 
অথবা বললেন, “দায়িত্ব (অধিকার ও মর্যাদা) এবং বৈবাহিক সম্পর্ক 
রয়েছে।” (মুসলিম) 

* আলেমগণ বলেন, তাদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়তা এভাবে যে, ইসমাঈল -এর মা হাজার (বা 
হাজেরা) তাদেরই বংশের ছিলেন। বৈবাহিক সম্পর্ক এভাবে যে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুত্র ইব্রাহীমের মা 
মারিয়াহ তাদের বংশের ছিলেন। 

ট: مَدہ الآيَةُ‎ SJE: Jb رضي اللہ عنه»‎ 82০৯ ا‎ 58 ৮51১ 
1333 رَسُولُ الله ول‎ 55 ov [الشعراء:‎ ) @ SSN عَشِيرَتَكَ‎ ১৯ 
95313 بَني كَعْبٍ بْيٍ‎ ৪৭০৮৯ LE ও اي١ وقال:‎ 5০555 َاجْتَمَعُوا َعَم‎ 


5 মুসলিম ২৫৪৩ 
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و ہے 


ESCM EBB النَارِ ياي مره بن‎ Et 
Gos EE أَنقِدُوا‎ ১৪ GTO Ge BVI 
القّار ا فَاطِمَة أنْقَذِي نَفْسَكِمِنَ النَار‎ 4৪০১৩ “৪126৬ 
رواء‎ De 400 لَحُمْ‎ BIE Ck تم من الله‎ সন قي‎ . 
سام‎ 

১৮/৩৩৪। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল যার অর্থ হল, “তুমি 
তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক কর।” (সুরা I? ২১৪ আয়াত) 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরায়েশ 
(সম্প্রদায়কে আহ্বান করলেন। সুতরাং তারা একত্রিত হল। 
অতঃপর তিনি সাধারণ ও বিশেষভাবে (সম্বোধন করে) বললেন, “হে 
বানী আব্দে শামস! হে বানী কা'ব ইবনে লুআই! তোমরা 
নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও ৷ হে বানী মুর্বাহ ইবনে কা'ব! 
তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও ١ হে বানী আব্দে মানাফ! 
তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হে বানী হাশেম! 
তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হে বানী আব্দিল 
মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও ١ হে ফাতেমা! 
তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। কারণ, আমি আল্লাহর নিকট 
তোমাদের (উপকার-অপকার) কিছুরই মালিক নই | তবে তোমাদের 
সাথে (আমার) যে আত্মীয়তা রয়েছে তা আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই 
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আর্্র রাখব। (আখেরাতে আমার আনুগত্য ছাড়া আত্মীয়তা কোনো 
কাজে আসবে না)” (মুসলিম) ০১ 

* উক্ত হাদীসে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকে আগুনের সাথে 
উপমা দেওয়া হয়েছে, যা পানি দিয়ে নিভাতে হয়। তাই আত্মীয়তার 
বন্ধন বজায় রাখাকে তা আর্দ্র বা ভিজে রাখা বলা হয়েছে। 
৩৮০২৪458580 GH عَمرِو بن العَاصٍ‎ DAE 8ه وَعن اي‎ 
9585936৮33৬ يَقُولُ: إن آل‎ HE الله يل جهَارا‎ ০৯ 
واللفظ‎ ade SE Sy CES وَلَحِنْ لَهُمْ‎ ওল পরেও ال‎ 

للبخاري 

১৯/৩৩৫। আবূ আব্দুল্লাহ ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
গোপনে নয় প্রকাশ্যে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “অমুক গোত্রের 
লোকেরা (যারা আমার প্রতি ঈমান আনেনি তারা) আমার ٭‎ ۱ 
আমার বন্ধু তো আল্লাহ এবং নেক মুমিনগণ ৷ কিন্তু ওদের সাথে 
আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই তা আর্দ্র 
রাখব” বুখারী ও মুসলিম, শব্দ বুখারীর)*২ 


۰ وَعن أبي IE ডগ‏ بن رید الأنصَارِي رضي الله عنه : ১৩5 তা‏ 


5 সহীহুল বুখারী ২৭৫৩, ৩৫২৭, ৪৭৭১, মুসলিম ২০৪, ২০৬, তিরমিযী ৩০৯৪, নাসায়ী ৩৬৪৪, 
৩৬৪৬, ৩৬৪৭, আহমাদ ৮১৯৭, ৮৩৯৫, ৮৫০৯, ৮৯২৬, ৯৫০১, দারেমী ২৭৩২ 
32 সহীহুল বুখারী ৫৯৯০, মুসলিম ২১৫, আহমাদ ১৭৩৪৮ 
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৫৯:৭8‏ الله এ SSS HG 3৮৯‏ 33539 مِنَ الكَارٍ. فَقَالَ اللي 
2৯ ৯‏ 24/3395401 یما ING Dal;‏ وتَصِلُ الرّحما. 
২০/৩৩৬। আবূ আইয়ুব খালেদ ইবনে যায়েদ আনসারী‏ 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, ‘হে আল্লাহর‏ 
রাসূল! আপনি আমাকে এমন আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে‏ 
নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে’ নবী সাল্লাল্লাহু‏ 
সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত‏ 
দেবে এবং রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখবে ৷” (বুখারী ও মুসলিম) ٠‏ 
6 . وَعَن ও‏ بن 2৪০‏ رضي الله عنه» عن الي كَل UE‏ .... 
الصَّدَقَةُ ডু‏ الیسکینِ SIS‏ 0 ذِي الرّحم 3৩5‏ ر 
الترمذي؛ وَقال: احدیث حسن). 
২১/৩৩৭। সালমান ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে‏ 
সাদকাহ করলে সাদকাহ (করার সওয়াব) হয়। আর আত্মীয়কে‏ 
সাদকাহ করলে দু'টি সওয়াব হয়ঃ সাদকাহ করার ও আত্মীয়তার‏ 
বন্ধন বজায় রাখার।” (তিরমিযী উল্লেখ্য যে. হাদীসের প্রথম অংশ‏ 


১১ সহীহুল বুখারী ১৩৯৬, ৫৯৮৩, মুসলিম ১৩, নাসায়ী ৪৬৮, আহমাদ ২৩০২৭, ২৩০৩৮ 
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সহীহ নয় বলে উল্লেখ করা در کوچ‎ 
৬৫৩ ক ও ESE ২ 486 رَضِي الله‎ ৮ ۴۔.۔ وَعَنِ ابن‎ 
رضي اللہ عنه‎ LE IE LSE ৭৩05 : لي‎ ৩৬৭৬৮০০০৫০৪ ৩৩ | 
رواه أَبُو داود والترمذيء‎ 1027 YE এ IES এ ذلك‎ KS كله‎ হে 
وَقال: احدیث حسن صحیح)‎ 
২২/৩৩৮। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, “আমার 
বিবাহ বন্ধনে এক স্ত্রী ছিল, যাকে আমি ভালবাসতাম। কিন্ত (আমার 
পিতা) উমার তাকে অপছন্দ করতেন। সুতরাং তিনি আমাকে 
বললেন, “তুমি ওকে ত্বালাক দাও।” কিন্তু আমি (তা) অস্বীকার 
করলাম। অতঃপর উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন এবং এ কথা উল্লেখ করলেন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বললেন, “তুমি ওকে 
ত্বালাক দিয়ে দাও।” (সুতরাং আমি তাকে ত্বালাক দিয়ে দিলাম |) 
(আবু দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ ری‎ ° 
* (উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ মহিলার চরিত্রে এমন কিছু 
দেখেছিলেন, যার জন্য তাঁর কথা মেনে ত্বালাক দেওয়া জরুরী ছিল। 
অনুরূপ কারো পিতা দেখলে বা জানতে পারলে তাঁর কথা মেনে 


১ তিরমিযী ৬৫৮, নাসায়ী ২৫৮২, আবূ দাউদ ২৩৫৫, ইবনু মাজাহ ১৬৯৯, ১৮৪৪, আহমাদ ১৫৭৯২, 
১৫৭৯৮, ১৭৪১৪, ২৭৭৪৮, ১৭৪৩০, দারেমী ১৬৮০, ১৭০১ 
৯১ তিরমিযী ১১৮৯, আবু দাউদ ৫১৩৮, ইবনু মাজাহ ২০৮৮ 
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পুত্রের উচিত স্ত্রীকে ত্বালাক দেওয়া ١ নচেৎ পিতামাতার কথা শুনে 
ভালো স্ত্রীকে অকারণে ত্বালাক দেওয়া পিতৃমাতৃভক্তির পরিচয় নয়৷) 
2৭ إنّ لي‎ : IE GIES ৩4০০ رضي اللہ‎ ৪5১ এ ۳۔ وَعَن‎ 
87 আগ এ الله لك‎ 055 ০০০: 055 4908 SAE ও وان‎ 
35 رواه الترمذيء‎ EE البَابَه أو‎ ৩১১ ২০3 এও SS باب الجن‎ 
حسن صحیح)‎ ০০৯৭৯) 
২৩/৩৩৯। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, এক 
ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, ‘আমার এক স্ত্রী আছে। আমার মা 
তাকে ۳ দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।” আবু দারদা বললেন, আমি 
মাতা জান্নাতের দুয়ারসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দুয়ার । সুতরাং তুমি যদি 
চাও, তাহলে এ দুয়ারকে নষ্ট কর অথবা তার রক্ষণাবেক্ষণ কর।” 
(তিরমিযী, হাসান সহীহ সূত্রে)" 
Gn: قَالَ:‎ ও, ULE رضي الله‎ ০১১৩ بن‎ AALS .۹۶ 
الا رواه الترمذي» وَقال: (حديث حسن صحیح)‎ 273 
২৪/৩৪০। বারা ইবনে ‘আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু FET বর্ণিত, 
অধিষ্ঠিত।” (তিরমিযী)”** 


১€তিরমিযী ১৯০০, ইবনু মাজাহ ২০৮৯, ৩৬৬৩, আহমাদ ২১২১০, ২৬৯৮০, ২৭০০৪ 
37 সহীহুল বুখারী ২৭০০, ৪২৫১, তিরমিযী ১৯০৪ 
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এ প্রসঙ্গে আরো অনেক সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে, তার 
মধ্যে গুহাবন্দী তিন ব্যক্তির (১৩নং) হাদীস, জুরাইজের (২৬৪নও) 
লম্বা হাদীস এবং আরো অন্যান্য সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীস সংক্ষেপ 
করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করলাম না। তার মধ্যে 'আমর ইবন 
আবাসাহর (৪৪৩নং) হাদীসটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে ইসলামের 
অনেকানেক মৌলনীতি ও শিষ্টাচারিতার কথা বর্ণিত হয়েছে। যেটিকে 
পূর্ণরূপে “আল্লাহর দয়ার আশা রাখার গুরুত্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখ 
করব -ইনশাআল্লাহ। যে হাদীসে সাহাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এলাম এবং বললাম, ‘আপনি কি?’ তিনি 
বললেন, “আমি নবী।” আমি বললাম, “নবী কি?’ তিনি বললেন, 
“আমাকে মহান আল্লাহ প্রেরণ করেছেন।” আমি বললাম, ‘ কী 
নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন?’ তিনি বললেন, “জ্ঞাতিবন্ধন অক্ষুণ্ন 
রাখা, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা, আল্লাহকে একক উপাস্য মানা এবং তাঁর 
সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ দিয়ে।---” (অতঃপর পূর্ণ 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহই অধিক জানেন।) 
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\£- - بَابُ ریم م 35850 59 قطيعة الحم 
EE EE নিন EE‏ یی 


বন্ধন ছিন্ন করা হারাম 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
GRIN 1০০৮৪) NGL عَسَيكم إن وليم أن‎ J) 
[oY [محمد:كى‎ * © ভি رت‎ ও 2 (এ a 
অর্থাৎ “ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে 
বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। 
ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করে বধির ও 
ৃষ্টিশক্তিহীন করেন।” (সুরা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
Es MAES AEE He ৯৪ ِن‎ HE ৩০ জর ( 
فى الأرض أزلنيك لم اة وله م سو لار @ 4 [الرعد:‎ 6০:58 ০০ 
[co 
অর্থাৎ “যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর 
তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা 
ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য 
আছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস ৷” (সুরা PF 
২৫ আয়াত) 


411 


তিনি অন্যত্র বলেন, 
HST Iie ALG ০০ এএনভি বু الا‎ এ ৬০০০) 
© ৩2১৫ খু এ Bs Bes وَلَا‎ SUL قلا تقل‎ ১ 504০1 
(Oc IEG گمَا‎ UE SS BS ঘা ৬ جاح الل‎ ৪০৯ 
[৭৮ [الاسراء: ۲۳ء‎ 
অর্থাৎ “তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি 
ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি 
সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার 
জীবদ্দশায় বার্ধক্য উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো 
না এবং তাদেরকে ভৎর্সনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো 
সম্মানসূচক নম্র কথা ١ অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো 
এবং বলো, “হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; 
যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে’ ৷” (সূরা বানী 
3777 ২৩-২৪ আয়াত) 
৭৯ رضي الله عنه؛ قال : قال‎ ৬) rE =; ا‎ ১৪9৮৮ 
JE اللہ‎ 05 ও এড ৬ الكبَائر؟؛ ثلاث‎ HS il ১) রড الله‎ 
3991 وقول‎ ৭9 IG ০5 LSE وكان‎ ৭৬9 3১52 باللہ‎ 8531) 
علیہ‎ ৬৪০ ESL ক এ ৮০১০ ৫1905 63591 5545 
১/৩৪১। আবু বাকরাহ নুফাই' ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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(কাবীরাহ গোনাহপগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত করবো না?” সবাই বললেন, 
‘অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল!” তিনি বললেন, “(সেগুলো হচ্ছে) 
আল্লাহর সাথে শির্ক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ৷” তিনি 
রাখ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া” এ কথাটি তিনি পুনঃ পুনঃ বলতে 
থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, ‘আর যদি তিনি না 
বলতেন!" (বুখারী ও মুসলিম) *** 
HE عن الى‎ ULE رضي الله‎ SW وَعَن عبد الله بن عَمرو بن‎ "5 
الَمُوس».‎ Sead وَل كس‎ SIG SAE cohol BE: CSO 
رواه البخاري‎ 
২/৩৪২। আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে আস (রাদিয়াল্লাহু 
“আনহুমা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 
করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, প্রাণ হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম 
٭‎ ৷” (বুখারী) ٠ 
এ 152200 شَتْمُ الّجُل‎ BUS الله كك قَالَ: « مِنَ‎ 155 is ۳ 
335 সহীহুল বুখারী ২৬৫৪, ৫৯৭৬, ৬২৭৩, ৬৯১৯, মুসলিম ৮৭, তিরমিযী ১৯০১, ২৯০১, ৩০১৯, 
আহমাদ ১৯৮৭২, ১৯৮৮১ 
° সহীহুল বুখারী ৬৬৭৫, ৬৮৭০, ৬৯২০, তিরমিযী ৩০২১, নাসায়ী ৪০১১, আহমাদ ৬৮৪৫, ৬৯৬৫, 


দারেমী ২৩৬০ 
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IES 50:08 وَالديْهِ ؟!‎ 5591 AS رَشول اللہ وَهَلْ‎ ৩212 
قِیل :يا رَسُولَ‎ Dad A 5৩12৫0241৩৪) وفي روَايَِ:‎ 
৩০ রও ৬ IN এক ١ وَالِديهِ ؟ قَالَ:‎ এ SAG LF الل‎ 

৩/৩৪৩। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কাবীরাহ 
গুনাহসমূহের একটি হল আপন পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া ৷” 
কোনো ব্যক্তি গালি দেয়?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, সে লোকের পিতাকে 
গালি-গালাজ করে, তখন সেও তার পিতাকে গালি-গালাজ করে 
থাকে এবং সে অন্যের মা-কে গালি দেয়, সুতরাং সেও তার মা-কে 
গালি দেয়।” (বুখারী ও মুসলিম) ০০০ 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “কাবীরাহ গুনাহসমূহের একটি হল 
নিজের পিতা-মাতাকে অভিশাপ করা ।” জিজ্ঞেস করা হল, “হে 
আল্লাহর রাসূল! মানুষ নিজের পিতা-মাতাকে কিভাবে অভিশাপ 
করে?' তিনি বললেন, “সে অপরের পিতাকে গালি-গালাজ করে, 
তখন সেও তার পিতাকে গালি-গালাজ করে থাকে ١ আর সে অন্যের 


% সহীহুল বুখারী ৫৯৭৩, মুসলিম ৯০, তিরমিযী ১৯০২, আবু দাউদ ৫১৪১, আহমাদ ৬৪৯৩, ৬৮০১, 
৬৯৬৫, ৬৯৯০ 
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মা-কে গালি দেয়, বিনিময়ে সেও তার মা-কে গালি দেয়।” 
الله ف‎ 0520 ৩:০০ مُطعم رضي اللہ‎ RAS EZ ون اي‎ ۶ 
৫৯ LE: يعني‎ : এ) ও ৩৩৬০ 546৮3 DESY قَالَّ:‎ 
8/588 ١ আবু মুহাম্মাদ জুবাইর ইবনে FAN রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “ছিন্রকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।” সুফিয়ান 
তাঁর বর্ণনায় বলেন, অর্থাৎ “আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ৷” (বুখারী ও 
رضي اللہ عنه؛ عن الگى كلل‎ Lad عِيسّى السُفِيرَۃ بن‎ 30925 পাছা 
sl 5 ০০৬ 2 ৩৬ এ। عْقُوقَ‎ : es قَالَ: «إنَّ الله تَعَالَ حرم‎ 
এ SEL وَإِصَاعَةَ المَال.‎ JENS থাড لَكُمْ : قِبلَ‎ Ss 
৫/৩৪৫। আবু ঈসা মুগীরা ইবন শু“বাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অবশ্যই 
আল্লাহ তোমাদের জন্য (তিনটি কর্মকে) হারাম করেছেন; মায়ের 
অবাধ্যাচরণ করা, অধিকার প্রদানে বিরত থাকা ও অনধিকার কিছু 
প্রার্থনা করা এবং কন্যা জীবন্ত প্রোথিত করা ١ আর তিনি তোমাদের 
জন্য অপছন্দ করেছেন (তিনটি কর্ম); ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা 


%ঃ সহীহুল বুখারী ৫৯৮৪, মুসলিম ২৫৫৬, তিরমিযী ১৯০৯, আবু দাউদ ১৬৯৬, আহমাদ ১৬২৯১, 
১৬৩২২, ১৬৩৩১ 
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জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের 
অধিক م1‎ করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করা।” (বুখারী 
৫৯৭৫নও ও মুসলিম) FF 


সখী এবং যাদের সম্মান করা কর্তব্য তাদের সঙ্গে 


33512 30:36 BE الى‎ 885 ঠ॥। ৩৮৮৮১ عن‎ 0١ 
44৯1 5 NES 2 

১৩০ ৩5 الله‎ 3৪১৮৪ عن عبد الله بن‎ ০৩৯ بن‎ MAE عن‎ 
جار‎ PIES LE LS عَلَيهِ عَبد الله‎ শি AST لَقِيَهُ بطريقٍ‎ SENN مق‎ 
ILS: ILE: ابنْ ديار‎ TE এগ) এ ৩৫৫ Gs 2525 445৩৫ 
155 gf عبد الله بن عمر: إن‎ IEG باليسيره‎ ৩১৪৪ الله إِنّهُمُ الأعرَابٌ‎ 
SP: EE DLS ৬০০৭৪ الخطاب رضي الله‎ ৯৮৩৪ 
15215 ৫৯ 9 205 74121 
342 সহীহুল বুখারী ২৪০৮, ৮৪৪, ১৪৭৭, ৫৯৭৫, ৬৩৩০, ৬৪৭৩, ৬৬১৫, ৭২৯২, মুসলিম ৫৯৩, নাসায়ী 


১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৩, আবূ দাউদ ১৫০৫, ৩০৭৯, আহমাদ ১৭৬৭৩, ১৭৬৮১, ১৭৬৯৩, ১৭৭১৪, 
১৭৭১৮, ১৭৭৩৪, দারেমী ১৩৪৯, ২৭৫১ 
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وفي ০০ Bly‏ ابن 9৩১‏ عن ابن ST IE BSE BT: LE‏ گان لَه 
ULE 645‏ ارت الاحف 095553455855275 
عل BLES খু 01৩১‏ فقال : أَلَسْتَ 39৬‏ بن 59৬‏ ؟ قال : بَلَ . 
প্র: IE SUL 8৬৪৪‏ هَدَاء 8৬55‏ العِمَامَةً ১৭:৫9‏ بها Lb‏ 
IE‏ لَه (54৫1৩ 01251155 ৫০৮ ৩৫ 4৪78 : ltl ০‏ 
8৩ ডি‏ كُنْتَ 448 ৩০০৪: SES ৩40‏ رَسُولَ اللہ ل :158 
ا مِنْ بر اير أن 89149 ৬৭‏ و أبيه بَعْدَ أن 4448 এ‏ كان صَديقاً 
52 رضي الله عنه. رَوَى هذه الرواياتٍ ৮৫৫‏ 
১/৩৪৬। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার সাথে পিতার মৈত্রী‏ 
সম্পর্ক ছিল, তা অক্ষুণ্ন রাখা সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ।”‏ 
রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, এক বেদুঈন মক্কার পথে‏ 
তাঁর সাথে মিলিত হল। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার তাকে‏ 
সালাম দিলেন এবং তিনি যে গাধার উপর সওয়ার ছিলেন তার‏ 
উপর চাপিয়ে নিলেন। আর যে পাগড়ী তাঁর মাথায় ছিল, তিনি তা‏ 
তাকে দিয়ে দিলেন। ইবনে দীনার বলেন, আমরা বললাম, ‘আল্লাহ‏ 
আপনার মঙ্গল করুন, এরা তো বেদুঈন, এরা তো সবল্পেই তুষ্ট হয়‏ 
(ফলে এর সাথে এত কিছু করার কী প্রয়োজন)? আব্দুল্লাহ ইবনে‏ 
উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, “এর পিতা উমার ইবনে খাত্তাব‏ 
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রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “পিতার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক 
বজায় রাখা সবচেয়ে বড় নেকী।” 

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে দীনারের সুত্রে ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, ইবনে উমারের মক্কা যাওয়ার সময় তার সাথে 
একটি গাধা থাকত। তিনি যখন উটের উপরে চেপে বিরক্ত হয়ে 
পড়তেন, তখন (এক ঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য) এ গাধার উপর চেপে 
বিশ্রাম নিতেন। তাঁর একটি পাগড়ী ছিল, তিনি তা মাথায় বাঁধতেন। 
একদিন তিনি গাধার উপর সওয়ার ছিলেন, এমতাবস্থায় এক 
বেদুঈন তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি বললেন, “তুমি কি 
অমুকের পুত্র অমুক নও?’ সে বলল, ‘অবশ্যই!’ অতঃপর তিনি 
তাকে গাধাটি দিয়ে বললেন, “এর উপর আরোহন কর’ এবং তাকে 
পাগড়ীটি দিয়ে বললেন, ‘এটি তোমার মাথায় বাঁধ। (এ দেখে) 
তাঁকে তাঁর কিছু সাথী-সঙ্গী বলল, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! 
আপনি এই বেদুঈনকে এ গাধাটি দিয়ে দিলেন, যার উপর চড়ে 
আপনি বিশ্রাম নিতেন এবং তাকে এ পাগড়ীটিও দিলেন, যেটি 
আপনি নিজ মাথায় বাঁধতেন?' তিনি বললেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “পিতার মৃত্যুর 
কাজ।” আর এর পিতা উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর বন্ধু ছিলেন। 
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এ বর্ণনাগুলো সবই ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। 
ربیعَة‎ ৩১ وعن أبي کوھت از وفتح السين - مالك‎ ۴۲ 
গে 1% عِنْدَ رسول الله‎ ০৮৩ ৩৪ رضي الله عنه قال : بَيْنا‎ Gas) 
is BH ৯0 فقال : يارسول الله هَلْ بقى من‎ Ll بني‎ ৮৪৫০ 
عَهْدِهِماء وصِلةٌ‎ Bl LIEN gle DAD ৫৬৪৯ 

ও‏ لا 091১ ৭০৪ থু! (০‏ صَدِيقهما' رواه أبوداود. 

২/৩৪৭। আবু উসাইদ মালিক ইবনু রাবী'আহ রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু থেকে বর্ণিত, কোনো একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় বানী 
সালামা সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা-মাতার মারা যাবার পরও আমার উপর 
তাদের প্রতি সদাচারণ করার দায়িত্ব আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, 
তুমি তাদের জন্য দু'আ করবে, তাদের গুনাহের মাগফিরাত প্রার্থনা 
করবে, তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবে, তাদের আত্মীয়-স্বজনের 
সাথে এ জন্যে উত্তম ব্যবহার করবে যে, এরা তাদেরই আত্মীয় এবং 
বন্ধু-বান্ধব এবং তাদেরকে সম্মান দেখাবে ۰۶ 


% মুসলিম ২৫৫২, তিরমিযী ১৯০৩, আবু দাউদ ৫১৪৩, আহমাদ ৫৫৮০, ৫৬২১. ৫৬৮৮, ৫৮৬২ 
+4 আবু দাউদ (হাঃ ৫১৪২), ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৬৬৪), মিশকাত (হাঃ ৪৯৩৬), হাদীসটি যঈফ, দুর্বল; 
দেখুন তাহকীক আলবানী- আবূ দাউদ (হাঃ ১১০১)। 
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5১3 مِنْ‎ ১ على‎ ৩০১ مَا‎ : ELIE এ এ ও HE وَعن‎ .۳ 
گان‎ ৬০4551৩50৩3 غِرْتُ عل حَدِيجَة رَضِيَ الله عَنهاء‎ উজ التي‎ 
BLS 318555০১৪৪৬ 2 السا‎ 25 9 ST ৯৬ 
১৪৪ Cp LE 25 আও لَهُ: گان لع يَحُنْ في‎ এ ক 
৩৬০৩ Es LE في‎ ৩০ INEST ৩৪ وفي رواية : وان‎ 
ES 5৬০০1 Je 101) de وفي رواية: گان ]19 ذبح الشاةء‎ 
48155005855 ৩4714454432 رق وا اف ا ا‎ 
1554 EY 205 (907 TE AI قارتاح‎ এ ৩০০০ له‎ 
(CEG بالحاء» وفي الجمع بَيْنَ الصحيحين للحُمیدي:‎ ৯60১৬) Ms 
بالعينٍ ومعناه : هكم به.‎ 
৩/৩৪৮। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
ঈর্ধা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি 
হতো না। অথচ আমি তাঁকে কখনো দেখিনি । কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় তাঁর কথা আলোচনা করতেন 
এবং যখনই তিনি ছাগল যবাই করতেন, তখনই তার বিভিন্ন অঙ্গ 
কেটে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য উপহারস্বরূপ পাঠাতেন। 
আমি তাঁকে মাঝে মধ্যে (রসিকতা ছলে) বলতাম, “মনে হয় যেন 
দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোন মেয়েই নেই। তখন তিনি (তাঁর 
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প্রশংসা করে) বলতেন, “সে এই রকম ছিল, এ রকম ছিল। আর 
তাঁর থেকেই আমার সন্তান-সন্ভৃতি।” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যখন বকরী যবাই করতেন, তখন খাদীজার বান্ধবীদের নিকট এতটা 
পরিমাণে মাংস পাঠাতেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হত ৷’ 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যখন বকরী যবাই করতেন, তখন বলতেন, “খাদীজার বান্ধবীদের 
নিকট এই মাংস পাঠিয়ে দাও ৷” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, 
“একদা খাদীজার বোন হালা বিনতে খুআইলিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসার অনুমতি চাইল। তিনি 
খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা স্মরণ করলেন, সুতরাং তিনি 
আনন্দবোধ করলেন এবং বললেন, “আল্লাহ্‌ হালা বিনতে 
খুআইলিদ?” 

এ বর্ণনায় £৬,৬ (আনন্দবোধ করলেন) শব্দ এসেছে। আর 
হুমাইদীর ‘আল-জাম‘উ বাইনাস সহীহাইন”-এ এসেছে £৬, শব্দ। 
অর্থাৎ তার প্রতি যত্ন নিলেন ও আগ্রহ প্রকাশ করলেন ।*** 


RAF مَعَ‎ ৬৯ 20 رضي الله عنہ؛‎ ৩৩ ৬ وَعَن أقیں‎ .٤ 


345 সহীহুল বুখারী ৩৮১৬, ৩৮১৭, ৩৮১৮, ৫২২৯, ৬০০৪, ৭৪৮৪, মুসলিম ২৪৩৫, তিরমিযী ২০১৭, 
৩৮৭৫, ইবনু মাজাহ ১৯৯৭, আহমাদ ২৩৭৮৯, ২৫১৩০, ২৫৮৪৭ 
42] 





4156 لا‎ : SLE ৭525৬ SSS 52০৩ رضي اللہ عنه‎ GFA الله‎ ০০৪ 
৩1০০৪ عل‎ ওক به هيدا‎ 44৮৫৩59৭1৩৫ ও قال :إن‎ 
عَليهِ‎ SE HIS أَحَداً مِنْهُمْ إلا‎ CS 
8/9851 আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
একদা আমি জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী রাদিয়াল্লাহু “আনহু-এর 
সাথে সফরে বের হলাম। (আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও) 
তিনি আমার খিদমত করতেন ۱ সুতরাং আমি তাঁকে বললাম, ‘আপনি 
এমন করবেন না’ তিনি বললেন, ‘আমি আনসারগণকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে (অনেক) কিছু করতে 
দেখেছি। তাই আমি শপথ করেছি যে, তাঁদের মধ্যে যাঁরই সঙ্গী হব, 
তাঁরই খিদমত করব ।' (মুসলিম) *** 


33055 ৮৩ الله‎ PS إگرام أَهْلٍ بَيْتِرَسُوْلٍ‎ SU -tr 
گے لهم‎ 

পরিচ্ছেদ - ৪৩ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - 

এর বংশধরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা এবং তাঁদের মাহাত্ম্যের 
বিবরণ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


3 সহীহুল বুখারী ২৮৮৮, মুসলিম ২৫১৩ 
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» تظهيرا‎ SE জরা এম অগা (৩ إا يريد الله امت‎ 
[rr [الاحزاب:‎ 
অর্থাৎ “হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল তোমাদের মধ্য 
থেকে অপবিভ্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে 
পবিত্র করতে চান।” (সূরা আহযাব ৩৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[ঘা ) © ০৮586 من‎ ES এত SS ESL ৩০ َلك‎ 
অর্থাৎ “কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে 


এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ ৷” (সুরা چج‎ ৩২ 
আয়াত) 

0 وَعن يزيد بن 574৩১ ৩০০৪৪ ও ৬৪০4৬ SUS‏ وَعَمْرُو 

: ৩:০৬ لَهُ‎ IE এ] 2 ৬ رضي الله عنه‎ (0 9 ৯5 ابن مُسْلِم إلى‎ 
১১০০4৬০০৩৯০ পিউ الله‎ ৩৮০ ৩২ ৭ UE يا رَيْدُ‎ ০ 
০০ ENE تيء وَقَدُمَ‎ SHS أخي» 999 لقد‎ ও ي‎ : SEY الله‎ ১৮5 
9৬৭1০545086 4৫০১০ ৫ الله له‎ ০৯০ كنت اعي مِنْ‎ SH عص‎ 
بين‎ ওঠ ৪2 জি ও يَوماً‎ BE الله‎ 3৯০ 70৬12 . تُكَلَُونِيه‎ 
থা এ এ قال:‎ BR ووعظ‎ ade GG الله‎ ০ ৪৯ KT 
30585১50944 SET الس انما بر وك‎ 


LIE 


OES UIT:‏ الله فيه الهُدَى 52 فَحُدُوا بِحِتَابٍ cal‏ وَاسْتَمْسِكُوا بدا 
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kiss‏ كِتَاب اللہ ৭ SS (৯9 0৬ ০৬৪ CEI‏ الله في اهل 
يي dein‏ في اهل 0৮ ১078০০49518‏ يته يا ريد اَی 
24 مِنْ أَهْلٍ এ‏ ؟ قال BUG:‏ مِنْ أَهْلٍ ৯ ৩৪৭০ এক‏ بيه مَنْ حرم 
BIS‏ بَعدَهُ ٿال : وَمَنْ هُمْ ؟ قال : هُمْ آل 6 ৩‏ عَقِيلٍ J, ০০ I‏ 
و e ELE I‏ 
SG‏ تارك AIST: UE LES‏ كِتَابُ الله وَهْوَ dl (৮‏ انَبَعَهُ گن لی 
الهُدی؛ وَمَنْ 445 ৬ ৩৫‏ ضَلالَة). 

১/৩৫০। ইয়াধীদ ইবনে হাইয়ান বলেন, আমি, হুস্বাইন ইবনে 
“আনহুর নিকট গেলাম। যখন আমরা তাঁর পাশে বসলাম, তখন 
হুস্বাইন তাঁকে বললেন, “হে যায়দ! আপনি প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত 
হয়েছেন; আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, তাঁর সাথে থেকে যুদ্ধ করেছেন 
এবং তাঁর পিছনে নামায পড়েছেন। হে যায়দ! আপনি প্রভূত 
কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কথা শুনান, যা আপনি (স্বয়ং) তাঁর 
নিকট থেকে শুনেছেন’ তিনি বললেন, “হে ভাতিজা! আল্লাহর কসম! 
আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সাথে) আমার যে যুগটা কেটেছে, তাও যথেষ্ট পুরানো হয়ে গেছে। 
(ফলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে কথা আমার 
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স্মরণে ছিল, তার কিছু ভুলে গেছি। সুতরাং আমি যা বলব, তা গ্রহণ 
কর এবং যা বর্ণনা করব না, তার জন্য আমাকে বাধ্য করো না 
অতঃপর তিনি বললেন, “একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে মক্কা ও মদীনার মধ্যে ‘খুম’ নামক ঝর্ণার 
নিকটে খুতবাহ দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি সর্বাগ্রে আল্লাহর 
প্রশংসা করলেন এবং ওয়ায করলেন ও উপদেশ দিলেন। অতঃপর 
বললেন, “আম্মা ۹۳۴۱ হে লোকেরা! শোনো, আমি একজন মানুষ 
মাত্র, ۹35 (আমার নিকট) আমার প্রতিপালকের দূত আসবেন এবং 
আমি (আল্লাহর নিকট যাওয়ার জন্য) তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি 
তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে 
একটি আল্লাহর কিতাব, যাতে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। সুতরাং 
তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং তা মযবুত করে ধারণ 
কর।” সুতরাং তিনি আল্লাহর কিতাবের উপর (আমল করার প্রতি) 
উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করলেন। অতঃপর বললেন, “(আর দ্বিতীয় 
বস্তুটি হচ্ছে) আমার পরিবার; আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের 
ব্যাপারে আল্লাহর স্মরণ দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার 
পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহর স্মরণ দিচ্ছি।” তারপর হুস্বাইন তাঁকে 
বললেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর পরিবার কারা? 
হে যায়দ! তাঁর স্ত্রীরা কি তাঁর পরিবারভুক্ত নন? তিনি (যায়দ) 
বললেন, নিঃসন্দেহে) স্ত্রীরা তাঁর পরিবারভুক্ত। কিন্তু তাঁর পরিবার 
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(বলতে) তাঁরা, যাঁদের উপর তাঁর (মৃত্যুর) পর সাদকাহ হারাম করা 
হয়েছে৷’ হুস্বাইন জিজ্ঞেস করলেন, “তাঁরা কারা?’ যায়দ জবাব 
পরিবার এবং আব্বাসের পরিবার” হুস্বাইন বললেন, “এদের 
সকলের প্রতি সাদকাহ হারাম করা হয়েছে? তিনি বললেন, TÎ 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, শোনো, “আমি তোমাদের মাঝে দুর্টি 
ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে একটি হল 
আল্লাহর কিতাব; আর তা আল্লাহর রশি। যে ব্যক্তি তার অনুসরণ 
করবে, সে সঠিক পথে থাকবে এবং যে তা পরিহার করবে, সে 
ভরষ্টতায় থাকবে ৷” (মুসলিম) *** 
عن اَي بكر 3854 رضي الله‎ ৭ ري الله‎ FE ৬৪৩৪ ۲ 
ڑا‎ (45 ১৯1 ئل في‎ ০ قال : «ارقبوا‎ 2125 - 43০ 

البخاري 

২/৩৫১। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আবূ বকর সিদ্দীক 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মাওকৃফ সুত্রে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেছেন, “তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি 
তাঁর পরিবারবর্গের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন কর।” (বুখারী) ** 

* (TIS তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করলে তাঁকে শ্রদ্ধা করা হবে) 


347 মুসলিম ২৪০৮, আহমাদ ১৮৭৮০, ১৮৮২৬, দারেমী ৩৩১৬ 
% সহীহুল বুখারী ৩৭১৩, ৩৭৫১ 
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9১0 30509 এ 25 SU -‏ الْمَضْلٍ 
OE ৬ ৯৯৪?‏ وَرَفع 55৮৮154৮৮0৩‏ 
উলামা, বয়স্ক ও সম্মানী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা‏ : دہ - পরিচ্ছেদ‏ 
করা, তাঁদেরকে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দেওয়া,‏ 
তাঁদের উচ্চ আসন দেওয়া এবং তাঁদের মর্যাদা প্রকাশ‏ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন,‏ 
Ty‏ هل شتوى এস) ৫5৬৮১ এটি এও‏ » 
[৭:০১]‏ 
অর্থাৎ “বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?‏ 
বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে ।” (সূরা FF» আয়াত)‏ 
۸۱۔ LE ৯5992‏ بن LENG A‏ رضي الله عنہ؛ 
قال : قال َسُولُ الله لك 780 54082 الله OH‏ 3196 القراءة 


০25০‏ تن 


الهجْرَةٍ ABE 20০‏ سِا ৭3‏ يَومَنَ الرَجْل SET SEL এ‏ 
يتِه عل تَكْرِمَتِهِ إلا يإذْنها. رواه مسلم 
وفي رواية ড11059 ৫3415524330 খু‏ إسْلاماً. 
وفی رواية: PES ০ চি‏ الله SS ১ 458 LEB‏ 
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قرف عن و ري ان Gt‏ ور UA‏ واج 


Fl el فَإِنْ کالُوا في الهجْرَةٍ‎ 4০৯ فَيَؤْمُهُمْ أَقْدَمُهُمْ‎ 22585 
15 41 
১/৩৫২। আবূ মাসউদ উকবাহ ইবনে ‘আমর বাদরী আনসারী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “জামাআতের ইমামতি এ ব্যক্তি করবে, যে তাদের মধ্যে 
তাহলে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ হাদীস) বেশী জানে সে (ইমামতি 
করবে)। অতঃপর তারা যদি সুন্নাহতে সমান হয়, তাহলে তাদের 
মধ্যে সর্বাগ্রে হিজরতকারী ١ যদি হিজরতে সমান হয়, তাহলে তাদের 
মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ (ইমামতি করবে)। আর কোনো ব্যক্তি যেন কোনো 
ব্যক্তির নেতৃত্বস্থলে ইমামতি না করে এবং গৃহে তার বিশেষ আসনে 
তার বিনা অনুমতিতে না বসে।” (মুসলিম) *** 
অন্য এক বর্ণনায় “বয়োজ্যেষ্ঠ*র পরিবর্তে “সর্বাগ্রে ইসলাম 
গ্রহণকারী" শব্দ রয়েছে। 
আর এক বর্ণনায় আছে, “জামাআতের ইমামতি করবে, যে 
তাদের মধ্যে বেশী ভালো কুরআন পড়তে পারে, যার ক্কিরাআাত 
বেশী ভালো, অতঃপর ক্কিরাআতে সবাই সমান হলে সে ইমামতি 
করবে, যে তাদের মধ্যে আগে হিজরত করেছে। হিজরতে সবাই 


%ঃ মুসলিম ৬৭৩, তিরমিযী ২৩৫, নাসায়ী ৭৮০, আবূ দাউদ ৫৮২, ইবনু মাজাহ ৯৮০, আহমাদ 
১৬৬১৫, ১৬৬৪৩, ২১৮৩৫ 
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সমান হলে সে ইমামতি করবে, যে তাদের মধ্যে বয়সে বড়।” 

Es 5‏ قال : گان ০৯০‏ الله CSD শে ঞ‏ في SLB‏ وَيَقُولُ: 
«استؤوا LED MSDE‏ 95809295915 
لين ES Gal SE‏ رواه مسلم 
২/৩৫৩ ৷ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার‏ 
সময় আমাদের (বাজুর উপরি অংশে) কাঁধ ছুঁয়ে বলতেন, “তোমরা‏ 
সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং বিভিন্নরূপে দাঁড়ায়ো না, (নতুবা) তোমাদের‏ 
অন্তরসমূহ বিভিন্ন হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত‏ 
ও বুদ্ধিমান, তারাই যেন আমার নিকটে (প্রথম কাতারে আমার‏ 
পশ্চাতে) থাকে অতঃপর যারা বয়স ও বুদ্ধিতে তাদের নিকটবর্তী‏ 

তারা ١ অতঃপর তাদের যারা নিকটবর্তী তারা ।” (মুসলিম) ٠۰ 

HE الله‎ 0৯১) قال : قال‎ ০০০ رضي اللہ‎ ১৮০৮৪ ০৯1৮০ وَعَن‎ ٣ 
55407 8১01855জ 48992951871 SD 
رواه مسلم‎ 49724 
৩/৩৫৪। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে 
যারা প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারা যেন আমার নিকটে দাঁড়ায়। 


% মুসলিম ৪৩২, নাসায়ী ৮০৭, ৮১২, আবূ দাউদ ৬৭৪, ইবনু মাজাহ ৯৭৬, আহমাদ ১৬৬৫৩, 
দারেমী ১২৬৬ 
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অতঃপর যারা (উভয় ব্যাপারে) তাদের নিকটবর্তী ৷” এরূপ তিনি 
তিন বার বললেন। (অতঃপর তিনি বললেন, “আর তোমরা 
(মসজিদে) বাজারের ন্যায় হৈচৈ করা হতে দূরে থাকো ।” دی‎ 


৩৫১ 
الأنضارق‎ LE 9 أي 422 82059 562 سكل بن‎ ০55 6 
90158128551 الله ابن‎ 837546985৯5, 


و 


৯০৪ ও‏ صل BLES ৬ 35৪5‏ عبد الله بن سَهِلٍ وَهْوَ يَتمَحَظ في 


Lo 0৮০ উ اليحَانٍ‎ LE 55 EAMES BAGS 9৩৪ َم‎ 
HE দর JAIN LE 45 التبى كل‎ এ مَسْعُودٍ‎ ও حْوَيِصَةُ‎ 
56 SoS SENSES کور 4451 القوم: تنکت قتكلنه‎ 
؟اوذكر تمام الحديث . مُتَقق عَليهِ‎ 

৪/৩৫৫। আবু ইয়াহয়্যা মতান্তরে আবু মুহাম্মাদ সাহল ইবনে 
আব্দুল্লাহ ইবনে TIT এবং মুহাইয়িস্বাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু খায়বার রওয়ানা হলেন। সে সময় (সেখানকার ইয়াহুদী এবং 
মুসলিমের মধ্যে) সন্ধি ছিল। (খায়বার পৌছে স্ব স্ব প্রয়োজনে) তাঁরা 
পরস্পর পৃথক হয়ে গেলেন। অতঃপর মুহাইয়িস্বাহ আব্দুল্লাহ ইবনে 
সাহলের নিকট এলেন, যখন তিনি আহত হয়ে রক্তাক্ত দেহে 
তড়পাচ্ছিলেন। সুতরাং মুহাইয়িস্বাহ তাঁকে (তাঁর মৃত্যুর পর) 


٤٤م‎ 


5: মুসলিম ৪৩২, তিরমিযী ২২৮, আবু দাউদ ৬৭৪, আহমাদ ৪৩৬০, দারেমী ১২৬৭ 
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সেখানেই সমাধিস্থ করলেন। তারপর তিনি মদীনা এলেন। (মৃত্যু 
সংবাদ পেয়ে মৃতের ভাই) আব্দুর রহমান ইবনে সাহ্‌ল এবং 
মাসউদের দুই ছেলে মুহাইয়িস্বাহ ও হুওয়াইয়িস্বাহ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলেন। আব্দুর রহমান কথা বলতে 
গেলেন। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও, বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও ৷” 
আর ওদের মধ্যে আব্দুর রহমান বয়সে ছোট ছিলেন। ফলে তিনি 
চুপ হয়ে গেলেন এবং তাঁরা দু'জন কথা বললেন। (সব ঘটনা 
শোনার পর) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা 
কি কসম খাচ্ছ এবং (নিজ ভাইয়ের) হত্যাকারী থেকে অধিকার 
চাচ্ছ?” অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করলেন। (বুখারী ও 


0 وَعَن 22৩‏ رضي الله عنه : أَنَّ التي BE‏ كن ১৫০) ও HE‏ 


٦‏ رر شور 


87419960580 ISTE AE SAMI GIL BS من‎ 
في اللّحْدِ . رواه البخاري‎ LS LAY 

৫/৩৫৬। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদগণের দু'জনকে একটি 
কবরে একত্র করে জিজ্ঞেস করছিলেন, “এদের মধ্যে কুরআন হিফ্য 


352 সহীহুল বুখারী ৩১৭৩, ২৭০২, ৬১৪২, ৬৮৯৮, ৭১৯২, মুসলিম ১৬৬৯, তিরমিযী ১৪২২, নাসায়ী 
৪৭১৩, ৪৭১৪, ৪৭১৫, ৪৭১৬, আবু দাউদ ৪৫২০, ৪৫২১, ৪৫২৩, ইবনু মাজাহ ২৬৭৭ 
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কার বেশী আছে?” সুতরাং দু'জনের কোন একজনের দিকে ইশারা 
করা হলে প্রথমে তাঁকে বগলী কবরে রাখছিলেন। (বুখারী) ٭٠‎ 
الي كَل 0:06 في‎ ও: ৩৪৩ رضي الله‎ FE وَعَن ابن‎ 7 
96204595555 95551451495 36৬95428501 
رواه مسلم مسنداً‎ Es ASN এ 2৩ لي : كيز‎ J ০5৭ 
3০০০ والبخاري‎ 
৬/৩৫৭। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি নিজেকে স্বপ্নে দাঁতন 
করতে দেখলাম। অতঃপর দু'জন লোক এল, একজন অপরজনের 
চেয়ে বড় ছিল। আমি ছোটজনকে দাঁতনটি দিলাম, তারপর আমাকে 
বলা হল, “বড়জনকে দীও ۷ সুতরাং আমি তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ 
লোকটিকে (দাঁতন) দিলাম ।” (মুসলিম, বুখারী ছি সনদে) “° 
رضي اللہ عنه» قال : قال 49455 إنَّمِنْ‎ ৩০১ وَعَن اي‎ ৮০০৭ 
فيه‎ ৩055 0520 ذِي الشَيْبةٍ المُسْلِم» وَحَامِلٍ‎ FL: এ إِجُلالِ الله‎ 
৯১৯০১ السُلْطَانٍ المُقُسِط)». حديث حسن‎ এই 9919 455 ২৩0 
৭/৩৫৮। আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “পাকা চুলওয়ালা বয়স্ক 


353 সহীহুল বুখারী ১৩৪৩, ১৩৪৫, ১৩৪৬, ১৩৪৮, ১৩৫১, ১৩৫২, ১৩৫৩, ৪০৮০, তিরমিযী ১০৩৬, 
নাসায়ী ১৯৫৫, ২০২১, আবু দাউদ ৩১৩৮, ইবনু মাজাহ ১৫১৪, আহমাদ ১৩৭৭৭ 


১ মুসলিম ২২৭১, ৩০০৩ 
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মুসলিমের, কুরআন বাহক (হাফেয ও আলেম)-এর যে কুরআনের 
ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞাকারী নয় এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর 
সম্মান করা এক প্রকার আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান করা” (আব 
: رضي الله عنه قال‎ ৯৩ عن‎ এটা وَعن عمرو بن شُعَیبء عن‎ ۸ 
شَرَفَ‎ SAG 45 EF مَنْ لم‎ ৩ এ :4& اللہ‎ 3৯5 قال‎ 
الترمذي: احديث حسن‎ IEG والترمذيء‎ ৯১৮৭১) كَبيرِنًاا..حديث صحيح‎ 
130৮৫ ৮) دَاوْد:‎ টো 2212) 940৮ 
৮/৩৫৯। ‘আমর ইবনে শুআইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর পিতা 
থেকে এবং তিনি (শুআইব) তাঁর (আমরের) দাদা (আব্দুল্লাহর ইবনে 
আমর) রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সে আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি 
আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান 
জানে না।” (সহীহ হাদীস, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ) আবু 
দাউদের এক বর্ণনায় আছেঃ “আমাদের বড়দের অধিকার জানে 
না।” ১ 
و ۱ باو‎ 


ACE رضي الله‎ se الله أنَّ‎ ক TE ডো بن‎ ৩১৯ وَعَنْ‎ .۸۹ 
কটি 52. ০ ৮০ 


শত, ৮৪ ریو ا نے‎ ৫ 2 کو‎ NET YY ەر‎ ০1৮ ০ 1% ৮1০ 
৫3606048558 485) এ এ ৫2552 47০5 LEBEN 


° আবু দাউদ ৪৮৪৩ 
3 তিরমিযযী ১৯২০, আহমাদ ৬৬৯৪, ৬৮৯৬, ৭০৩৩ 
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لها فغ ذلك ؟ SIE‏ : قال ০৩ ES « : ILS‏ مَنَازِلَهُمُارواه أبوداود . 
لسن قال : مَيْمُْنُ لم يدرك 96 

LLL IHS SG‏ في اول aac‏ تَعليقا 98524355608 اللہ 
عَنها di CFA EG‏ الله HLS 48) SEIS তাজ‏ 
৮০‏ الله في كتابه: ١مَعْرْفَةُ ৯৯২935৩9317)‏ حديثٌ صحيح. 
৯/৩৬০। মাইমুন ইবনু আবি শাবীব রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত,‏ 
‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সামনে দিয়ে একজন ভিক্ষুক‏ 
যাচ্ছিল। তিনি তাকে এক টুকরা রুটি প্রদান করলেন। আবার তার‏ 
সম্মুখ দিয়ে সজ্জিত পোশাকে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। তাকে তিনি‏ 
বসালেন এবং খাবার খাওয়ালেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা‏ 
হলে তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম‏ 
বলেছেন : “মানুষকে তার মর্যাদা অনুযায়ী স্থান দাও।” হাদীসটি‏ 
ইমাম আবূ দাউদ উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু বলেছেন, আয়িশাহ‏ 
রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সঙ্গে মাইমুনের সাক্ষাৎ হয়নি। ইমাম‏ 
মুসলিম তার সহীহ হাদীস গ্রন্থে এটাকে মু'আল্লাক হাদীস হিসাবে‏ 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা‏ 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “আমাদেরকে‏ 
আদেশ করেছেন মানুষকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী স্থান দিতে” ١ এ‏ 
হাদীসটি ইমাম হাকিম আবূ “আবদুল্লাহ (রাহ:) তার “মারিফাতু‏ 
উলুমিল হাদীস” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি সহীহ‏ 
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| হাদীস ৷" 


2০৮৮ 


৬০ ৬ غُیَبْتة‎ ছি 2৩৬ الله عَنهُمَاء‎ 2৪ ০9৩5 এ) 925 "٠ 
و رضي الله‎ 2 ৫558 قبن‎ ১০87 ও) فَترَلَعَلَ‎ 
11356457929 رضي الله عنه‎ GE لس‎ GET GEN ৪৫০০ 
33430115335 5 أخيء لَكَ‎ BG: أخيه‎ FN ELE كَقَالَ‎ LC 
قَوالله مَا‎ 5৫1 قَالَ: هي يا اب‎ 05515 ET ৩৯৪ ناشتاکن‎ দি) 
তাকাতে رضي الله عنه‎ LL Cn فِيتا بالعَدلِ.‎ ঠক 35 ৫81৮৪ 
১৬ FE এন IE IGG اللہ‎ ও] Gms il لَهُ ا حر : يا أميرَ‎ IE يُوقِعَ به.‎ 
3215 أَلْجَهِلِينَ © » [الاعراف: 155] وَإنَّ‎ ০০ آل بالف رض‎ 
. عِنْدَ کِتاب الله تَعَالَ‎ LL; SE, 4৬9৩ حِينَ‎ HL UGE 540 الجَاهِلِينَ»‎ 
رواه البخاري‎ 
১০/৩৬১। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, উয়াইনাহ ইবনে 
হিস্বন এলেন এবং তাঁর ভাতিজা 4ج‎ ইবনে কাইসের কাছে অবস্থান 
করলেন। এই (হুর) উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর খেলাফত কালে 
এ লোকগুলির মধ্যে একজন ছিলেন যাদেরকে তিনি তাঁর নিকটে 
রাখতেন । আর কুরআন-বিশারদগণ বয়স্ক হন অথবা যুবক দল তাঁরা 


357 আমি (আলবানী) বলছিঃ হাকিম আবূ আৰিল্লাহ্‌ তার “মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস” গ্রন্থে যে, 
বলেছেন : হাদীসটি সহীহ্‌। কিন্তু তিনি যেরূপ বলেছেন আসলে হাদীসটি সেরূপ নয়, এর সনদে 
বিচ্ছিন্নতা থাকার কারণে । যেমনটি আমি “আলমিশকাত” গ্রন্থে (তাহ্কীক সানীতে - ৪৯৮৯) 
আলোচনা করেছি। আবু দাউদ (নিজেই) বলেনঃ বর্ণনাকারী মাইমুন আয়েশাকে পাননি। আরও 
দেখুনঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১৮৯৪নং) 
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উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর সভাষদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। 
উয়াইনাহ তাঁর ভাতিজাকে বললেন, “হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! এই 
খলীফার কাছে তোমার বিশেষ সম্মান রয়েছে। তাই তুমি আমার 
জন্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাও’ ফলে তিনি অনুমতি 
চাইলেন। সুতরাং উমার তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর যখন 
'আনহু)কে বললেন, “হে ইবনে খাত্বীব! আল্লাহর কসম! আপনি 
আমাদেরকে পর্যাপ্ত দান দেন না এবং আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার 
করেন না!” (এ কথা শুনে) উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রেগে গেলেন। 
এমনকি তাকে মারতে উদ্যত হলেন। তখন হুর তাঁকে বললেন, “হে 
আমীরুল মু'মেনীন! আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বলেন, “তুমি 
ক্ষমাশীলতার পথ অবলম্বন কর। ভাল কাজের আদেশ প্রদান কর 
এবং মুর্খদিগকে পরিহার করে চল।” (সুরা আল আ'রাফ ১৯৮ আয়াত) 
আর এ এক মূর্খ ۷ আল্লাহর কসম! যখন তিনি (হুর) এই আয়াত 
পাঠ করলেন, তখন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একটুকুও আগে 
বাড়লেন না। আর তিনি আল্লাহর কিতাবের কাছে (অর্থাৎ তাঁর 
নির্দেশ শুনে) থেমে যেতেন । (বুখারী) *** 

৩০৫ ১৪: قال‎ ০০০ رضي الله‎ ০১৫০৫০৪১০৯০ 96) প/। 
31858) ৩৯৯০৩ die BET LST LSE 4 اللہ‎ ১৮০ عل عَهد‎ 
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اق هَاهْنَا رِجَالاً ৬০5‏ متي EEL.‏ عَليه 
১১/৩৬২। আবু সাঈদ সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু‏ 
ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কিশোর ছিলাম। আমি তাঁর কথাগুলি মুখস্থ‏ 
করে নিতাম। কিন্তু আমাকে বর্ণনা করতে একটাই জিনিস বাধা সৃষ্টি‏ 
করত যে, সেখানে আমার চেয়ে বয়োজ্ঞেষ্ঠ মানুষ উপস্থিত থাকত ٠١‏ 
٭٭ (বুখারী ও মুসলিম)‏ 
০০১ .‏ انس رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ 2৫৬) YE‏ 
০৪ ৭৮০৭ i SS‏ الله لَه مَنْ يُحْرِمُهُ ais‏ سِيّهارواه الترمذي وقال 
حديث غريب. 
১২/৩৬৩। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি কোনো বৃদ্ধ লোককে‏ 
কোনো যুবক তার বার্ধক্যের কারণে সম্মান দেখায়, তবে তার‏ 
বৃদ্ধাবস্থায় আল্লাহ এমন লোককে নির্ধারণ করে দিবেন, যে তাকে‏ 
সম্মান দেখাবে ۰ তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।”১‏ 


% সহীহুল বুখারী ৩৩২, মুসলিম ৯৬৪, তিরমিযী ১০৩৫, নাসায়ী ১৯৭৬, ১৯৭৯, আবূ দাউদ ৩১৯৫, 
ইবনু মাজাহ ১৪৯৩, আহমাদ ১৯৬৪৯, ১৯৭০১ 
3° আমি (আলবানী) বলছিঃ আমি হাদীসটি সম্পর্কে “সিলসিলাহ্‌ য‘ঈফা” গ্রন্থের (৩০৪) নং হাদীসে 
চনা করেছি এবং এর দু'টি সমস্যা উল্লেখ করেছি। [ওকাইলী ইয়াধীদ ইবনু বায়ান সম্পর্কে 
বলেনঃ তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি ١ আর হাদীসটি একমাত্র তার মাধ্যমেই চেনা যায়। দারাকুতনী 
বলেনঃ তিনি দুর্বল। আর ইমাম বুখারী বলেনঃ তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। ইবনু আদী 
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LEG 1855 ৮5 ELS JE ৯ ৮৩) SU -٥ 
الْفَاضِلَةِ‎ sll مِنّْهُمْ‎ 55409 895) 
পরিচ্ছেদ - 8৫ : ভাল লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করা, 
তাঁদের সাহচর্য গ্রহণ করা, তাঁদেরকে ভালবাসা, 
তাঁদেরকে বাড়িতে দাওয়াত দেওয়া, তাঁদের কাছে 
দো'আ চাওয়া এবং বরকতময় স্থানসমূহের দর্শন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
{OE أَوَأَمْضِ‎ IAT EE BES LET ৪৬০ لذ قال‎ 
59205 عل أن‎ DU هَل‎ ৬০১ এ قوله تَعَالَ : قَالَ‎ JY ]٦٦ [الكهف:‎ 
]٦٦ [الكهف:‎ IE ০:1৫ 
অর্থাৎ “(স্মরণ কর,) যখন মুসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, দুই 
সমুদ্রের সঙগমস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ 
ধরে চলতে থাকব।” -এখান থেকে আল্লাহর বাণী:- “মুসা তাকে 
বলল, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা হতে 
আমাকে শিক্ষা দেবেন এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব 


বলেনঃ এটি মুনকার হাদীস। আর তার শাইখ আবুর রিহাল সম্পর্কে ইবনু আদী বলেনঃ তিনি 
শক্তিশালী নন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম বুখারী বলেনঃ তার নিকট আজব আজব বর্ণনা রয়েছে। 
দেখুন উক্ত (৩০৪) নম্বর হাদীসে]। 

438 








কি?” (সুরা কাহফ ৬০-৬৬ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
CRE يُرِيدُونَ‎ GH 55360 SAL GE َفْسَكَ‎ 50 ( 
[SA [الكهف:‎ 
অর্থাৎ “তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও 
করে।” (সূরা কাহফ ২৮ আয়াত) 
الله‎ ৩৮29 % JG: J ০০০ رضي اللہ‎ এ ۱.۔ وَعَن‎ 
5755 الله‎ ৩ أيمنَ‎ এ انلق‎ : YE اللہ‎ 0৯5 5525 
৬০৩ 3 ভু رَسُولُ الله يك يَرُورْهاء هلما‎ SECS 
JS: LIES BE الله‎ ১৯১০ পু مَا عِنْدَ الله‎ তা ؟ اما تَعْلَمِينَ‎ 
GIT وڪن ابڪي‎ YG LI َير‎ SS اللہ‎ Be أكون اعم أن‎ 
مَعَهَا. رواه مسلم‎ ১ فَجَعَلا‎ ও فَهَيجَنْهْمَا عَل‎ sll قد )652 مِنَ‎ 
১/৩৬৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাবসানের পর আবু বকর সিদ্দীক 
আমরা উম্মে আইমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, যেমন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে ۱ك"‎ 
সুতরাং যখন তাঁরা উম্মে আইমানের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি 
কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘তুমি কাঁদছ কেন? 
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তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য (দুনিয়া থেকে) অধিক 
উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন, “আমি এ জন্য কান্না করছি না যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য আল্লাহর নিকট 
যা রয়েছে, তা অধিকতর উত্তম সে কথা আমি জানি না। কিন্তু আমি 
এজন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল’ উম্মে 
আইমান (তাঁর এ দুঃখজনক কথা দ্বারা) এ দু'জনকে কাঁদতে বাধ্য 
করলেন। ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন। (মুসলিম) *** 
4156525৬০৭০ رضي‎ ৮৪৬৪ এ 
9:৫৬ ء‎ HID مَل‎ S55 BIS فارص الله‎ sl في‎ 
5555 لَكَ عليه مِنْ‎ 15:৩8. [৮155৯ $ 08735). ৫৪৫১9 
بَأنَ‎ এএ!4 ১৯5 SE: IE এ الله‎ ও أَخبَبْنة‎ ৭2৩৬৭ as 
فِيها۔ رواء مسلم‎ এতে ও এলেও الله‎ 
২/৩৬৫ 1 আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “এক ব্যক্তি অন্য কোন গ্রামে 
তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হল। আল্লাহ তা'আলা 
তার রাস্তায় এক ফিরিস্তাকে বসিয়ে দিলেন, তিনি তার অপেক্ষা 
করতে থাকলেন। যখন সে তাঁর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাকে 
বললেন, ‘তুমি কোথায় যাচ্ছ?’ সে বলল, “এ লোকালয়ে আমার এক 


361 মুসলিম ২৪৫৪, ইবনু মাজাহ ১৬৩৫ 
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ভাই আছে, আমি তার কাছে Ba ফিরিস্তা জিজ্ঞেস করলেন, 
“তোমার প্রতি কি তার কোন অনুগ্রহ রয়েছে, যার বিনিময় দেওয়ার 
জন্য তুমি যাচ্ছ?’ সে বলল, “না, আমি তার নিকট কেবলমাত্র এই 
জন্য যাচ্ছি যে, আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি ৷” ফিরিস্তা 
বললেন, ‘(তাহলে শোনো) আমি তোমার নিকট আল্লাহর দূত হিসাবে 
(এ কথা জানাবার জন্য) এসেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে 
ভালবাসেন; যেমন তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাস ।” সালিম) *** 
مَرِيضاً أَْرَارَ خا لَهُ في‎ SE «مَنْ‎ এ الله‎ 4১০ قال : قال‎ ০4৪০ ۳ 
4১১95 ED مَمْشَاكَ 505 مِنَ‎ ও কি I: مُنَادٍ‎ HG এ 
وفي بعض النسخ: (غریب)‎ 4৩ الترمذيء وَقال: احدیث‎ 
৩/৩৬৬। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
কোনো রোগীকে সাক্ষাৎ করে খোঁজখবর নেয় অথবা তার কোনো 
আল্লাহর ওয়াস্তে কৃত ভাই এর সাথে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক 
(গায়বী) আহবানকারী আহ্বান করে বলে, “সুখী হও তুমি, সুখকর 
হোক তোমার এ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান 
হোক জান্নাতের প্রাসাদে ৷” (তিরমিযী, হাসান বা গরীব সরে)” 
20) التي بل قَالَ:‎ ৫4০০ مُوسَى الأشعري رضي اللہ‎ a 55 /.۔‎ 


মুসলিম ২৫৬৭, আহমাদ ৯০৩৬, ৯৬৪২, ৯৮৮৭, ১০২২২‏ ۶ذ 
তিরমিযী ২০০৮, ইবনু মাজাহ ১৪৪৩‏ 5 
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sl‏ را اج SL‏ راتا اذ تاع نا رتا أن جد من رحا يك وتاي 


hol 5 


le FE lin تد مِنْهُ ريا‎ SUG الكير: إمًا أَنْ حرق ثِيَابَكَه‎ 
৪/৩৬৭। আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সৎ সঙ্গী ও অসৎ 
সঙ্গীর উদাহরণ হল, TEN বহনকারী (আতরওয়ালা) ও হাপরে 
ফুৎকারকারী (কামারের) ন্যায়। FEN বহনকারী (আতরওয়ালা) 
হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু 
খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে সুবাস লাভ করবে। আর 
হাপরে ফুৎকারকারী (কামার) হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে 
অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্ঘনধ পাবে ।”**৪ (রখারী, رھ‎ 
has قَال:‎ BS التي‎ ৩০ کرت‎ INS 
تَرِبَتْ يَدَاكا.‎ এ ينها قافر ّاتِ‎ ULE وَلحَسَبِهاء‎ UY: E53 
৫/৩৬৮ ١ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “চারটি গুণ 
দেখে মহিলাকে বিবাহ করা হয়; তার ধন-সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, 
তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার দ্বীন-ধর্ম দেখে। তুমি দ্বীনদার পাত্রী লাভ 
করে সফলকাম হও ١ (অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।)” (বুখারী) 


3 সহীহুল বুখারী ২১০১, ৫৫৩৪, মুসলিম ২৬২৮, আহমাদ ১৯১২৭, ১৯১৬৩ 
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* এর অর্থঃ লোকেরা সাধারণতঃ মহিলার এই চার গুণ দেখে 
বিবাহ করে থাকে তুমি দ্বীনদার পেতে আগ্রহী হও, তাকে বিবাহ 
কর এবং তার সঙ্গ ও সাহচর্য পেয়ে ধন্য و‎ *** 

৩) 0ہ"‎ 909 ULE رضي الله‎ ১৪৩5 وَعَن ابن‎ ٦ 
ERE PLIES >: ترو ردا أكثّرَ مِمَّا تَرُورْنَا ؟افَنَوَلَتْ‎ 9195 
[مريم: ٦٦ا ب‎ 5 03535 ৩৩ ৩০ ও 

৬/৩৬৯। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, একদা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈলকে বললেন, ‘আপনি যতটা 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তার চেয়ে বেশী সাক্ষাৎ করতে আপনার 
বাধা কিসের? ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হল, “(জিত্রাঈল বললেন,) 
আমরা তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যাতিরেকে অবতরণ করি না। 
যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং উভয়ের মধ্যস্থলে রয়েছে সে 
সকলই তাঁর মালিকানাধীন ৷” (সুরা TITY ৬৪ আয়াত, বৃখারী) ** 
التي تہ قَال: «لا‎ ৬৪ ০ ا دري رضي الله‎ 24০ এ ৩৪ .۷ 
85515715757 নি! 2৩504695451 

لا بأس به. 


৭/৩৭০। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 


% সহীহুল বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ১৪৬৬, নাসায়ী ৩২৩০, আবূ দাউদ ২০৪৭, ইবনু মাজাহ ১৮৫৮, 
আহমাদ ৯২৩৭, দারেমী ২১৭০ 
3% সহীহুল বুখারী ৪৭৩১, ৩২১৮, ৭৪৫৫, তিরমিযী ৩১৫৮, আহমাদ ২০৪৪, ২০৭৯, ৩৩৫৫ 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মুমিন মানুষ ছাড়া অন্য 
কারো সঙ্গী হয়ো না এবং তোমার খাবার যেন পরহেযগার ব্যক্তি 
ছাড়া অন্য কেউ না খায়৷” جم‎ দাউদ, তিরমিযী) ** 
১৯১৬ ৬) :৩ يِه‎ All رضي الله عنه:‎ 5h ي‎ ১০১1, 
صحيح»‎ ১০০০ رواه أَبُوداود والترمذي‎ ABE مَنْ‎ SS EES حَلِيله‎ 
وَقال الترمذي: «(حديث حسن)‎ 
৮/৩৭১। আবু হুরাইরাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু “আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
উপর হয়। অতএব তোমাদের প্রত্যেককে দেখা উচিত যে, সে কার 
সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে।” (আবূ দাউদ, তিরমিযী, বিশুদ্ধ সুতে) ** 
جل قال: «المرءُ‎ as ون 59 الأشعّري رضي الله عنه:‎ ۰۱۹ 
৮০ FE Sle 
بھخ؟ قَال: «المَرُْ‎ ৬5 9695) এজ HIVE SU IS Hl ও 
مَعَ مَنْ أَحَبَّا.‎ 
৯/৩৭২। আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মানুষ (দুনিয়াতে) যাকে 
ভালবাসে (কিয়ামতে) সে তারই সাথী হবে।” 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 


3৮ তিরমিযী ২৩৯৫, আবূ দাউদ ৪৮৩২, আহমাদ ১০৯৪৪ 
+* তিরমিযী ২৩৭৮, আবূ দাউদ ৪৮৩৩, আহমাদ ৭৯৬৮, ৮২১২ 
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কিন্তু (আমলে) তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তিনি বললেন, মানুষ 
যাকে ভালবাসে, সে তারই সাথী হবে ।” وم‎ ও মুসলিম) 
می‎ : BE 31৯59 0 0917০ : رضي اللہ عنه‎ of ورعن‎ ۔٠‎ 
তি ۹ 
وهذا لفظ مسلم؛ وف )2213 هما : مَا‎ এত উঃ مَنْ أَحْبَبْتَ». مُتَمَقْ‎ ৬ এ। 
الا ولا‎ 52455299৫9১ 99 گثیر صَوْم؛‎ ৩৪৩ أَعْدَدْتُ‎ 
১০/৩৭৩। আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে 
বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
জিজ্ঞেস করল, “হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কবে ঘটবে?' তিনি 
তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ?” সে 
বলল, ‘আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভালবাসা । তিনি বললেন, “তুমি 
যাকে ভালবাস, তারই সাথী হবে।” (বুখারী ও মুসলিম, শকগুলি 
উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আমি বেশি নামায-রোযা ও 
সাদকাহর মাধ্যমে প্রস্তুতি নিতে পরিনি। কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলকে ভালবাসি। (তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস, তারই 


3° সহীহুল বুখারী ৬১৭০, মুসলিম ২৬৪১, আহমাদ ১৯০০২, ১৯০৩২, ১৯১৩১ 
সহীহুল বুখারী ৩৬৮৮, ৬১৬৭, ৬১৭১, ৭১৫৩, মুসলিম ২৬৩৯, তিরমিযী ২৩৮৫, ২৩৮৬, নাসায়ী 
৫১২৭, আহমাদ ১১৬০২, ১১৬৬৫, ১২২১৪, ১২২৮১, ১২২৯২, ১২৩০৪ 
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সাথী হবে ।)” 

28920 ৫187 قال جا‎ ০৪ رضي الله‎ ৯১৫৮ ابن‎ 583 . ١ 

که UIE‏ رسو اللي ৬545৮ এল 9 345 LS‏ بهمْ؟ فَمَالَ 

৬০০ 86০4251৩565 الله و المَرُ‎ ৩৮ 

১১/৩৭৪। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বর্ণনা করেন, এক 

ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস 

ভালবাসে, কিন্তু (আমলে) তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি ۷ রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “মানুষ যাকে ভালবাসে, সে 

তারই সাথী হবে।” (বুখারী ও মুসলিম) *** 

۴.۔ 58 ي 8১০৯‏ رضي اللہ ক‏ عن الك জু‏ قَالَ: ০০৩)‏ 

1254313৩201 SSS 480 A YS as 


س سے سے 


পা © وو‎ । 327 


قَقْهُوه 09099 ক ৬৩‏ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا AE‏ وما ৩৩755‏ 
LES‏ رواه مسلم 

১২/৩৭৫। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সোনা-রূপার খনিরাজির 
মত মানব জাতিও নানা গোত্রের খনিরাজি। যারা জাহেলী যুগে উত্তম 
ছিল, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম; যখন তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান 
লাভ করে। আর আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। সুতরাং 


371 সহীহুল বুখারী ৬১৬৯, ৬১৬৮, মুসলিম ২৬৪১, আহমাদ ৩৮১০, ১৯১৩১ 
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আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে 
আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে 
আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের 
মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে ।” (মুসলিম) **২ 
من )219 عائشة رضي الله‎ ৪0699 وروی البخاري قوله:‎ ৭71৭ 
عنها.‎ 
১৩/৩৭৬। তবে বুখারী “আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। 
সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে 
আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে 
আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের 
মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।” এ অংশটুকু আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। রেখারী) 
ضر بن‎ ৩৪, J 3 وَيُقَالُ : ابن‎ ০১০ ۶.۔ 589 یو‎ 
Al 2: ماع‎ APT رضي الله عنه إِذَا أنّ عَلَيه‎ PUES 
عاير؟‎ Gl Sf: فقا لَه‎ wc رضي الله‎ HEISE: بن عَامِرٍ ؟‎ 
2 


5 


০৪১০৪ 82814‏ ؟ قَالَ : تَعَمْ . قَالَ : لَكَ 0 قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : سَمِعْتُ 


372 সহীহুল বুখারী ৩৩৫৩, ৩৩৭৪, ৩৩৮৩, ৩৪৯০, ৩৪৯৪, ৪৬৮৯, ৬০৫৮, ৭১৭৯, মুসলিম ২৬৩৮, 
২৩৭৮, ২৫২৬, তিরমিযী ২০২৫, আবু দাউদ ৪৮৩৪, ৪৮৭২, আহমাদ ৭৪৪৪, ৭৪৮৮, ৭৮৩০, 
৮০০৮, ৮২৩৩, ৮৫৬৩, ৮৮৩৬, ৮৯২০ 
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تو الله کل ১5১১8958552 ৩০৪1 ০:59 i‏ 
৮৩৭০ 1‏ 
ON 7 dl ES‏ اسْتَطعْتَ 91 ১75‏ 5457 75253 255 
له এ) ৫০৫ থা: IE ESI: EE 524৩‏ عَامِلِهًا؟ قَال : 
৬৮৫‏ في ভি ৮‏ المُقِْلِ ৬৪ 625 ৮‏ 
GE $91% ৭০8‏ سال عن 5 قال : كرك ر ও)‏ البَيْتِ قَلِيلَ EEN‏ 
0৯১) ৩৫৮০:‏ الله ১০৯525৬০২0০ LE BE‏ 
A‏ مِنْ 92৮‏ ِن 242১১৪91555 ০০০৯ ৩৫ ওঠে‏ 0 
৯ ৮‏ ها بر AT‏ عل الله এখন 3৯ GY‏ أن ৩৫ ০৪‏ 
SG‏ 437 058 : اسْتَغْفِرُ لي . قَال : أت Ee ৮১1০০ ৩০‏ 
LG‏ لي . قال : LE ক‏ ؟ قال :5 فاسْتَغْفَرَ ل 4১০৩1 2 ৩৮55‏ 
F SEG‏ وَجْهِه . رواه مسلم 
3 و سد ا ناف ھن 2৩‏ رضي الله عنه SILAS:‏ 
دوا عل FE‏ رضي الله عده ৩০১১৪৩৪৬০৬০ iets‏ 
هَل 8535509925৬‏ ؟ فَجَاءَ 61:১০ JEG 45291 DS‏ 125 ل الله HE‏ 
5s‏ قال: ৩৮‏ رجیم من ال يقال له a 2৩১০৭‏ 
ES PEs 8 35‏ الله YAS JES‏ 5921 الدِرْعَم؛ فَمَنْ 20 
وفي رِوَاية له : عن FE‏ رضي الله عنه قال : إفي سَمِعْتُ رَسُولَ الله HE‏ 
61):458 75 الكَابعِينَ بق رل 01954550438 49৮25 bs ৩৫৪:‏ 
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১৪/৩৭৭ ١ উসাইর ইবনে ‘আমর মতান্তরে ইবনে জাবের থেকে 
বর্ণিত, উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু-এর নিকট যখনই ইয়ামান থেকে 
সহযোগী যোদ্ধারা আসতেন, তখনই তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস 
করতেন, “তোমাদের মধ্যে কি উয়াইস ইবনে ‘আমের আছে?’ শেষ 
পর্যন্ত (এক দলের সঙ্গে) উয়াইস (কারনী) রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
(মদীনা) এলেন। অতঃপর উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু তাঁকে জিজ্ঞেস 
করলেন, ‘তুমি কি উয়াইস ইবনে আমের?’ তিনি বললেন, হ্যাঁ 
উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু ললেন, “মুরাদ (পরিবারের) এবং ক্কার্ন 
(গোত্রের)? উয়াইস বললেন, ‘হ্যাঁ তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞেস 
করলেন, “তোমার শরীরে শ্বেত রোগ ছিল, তা এক দিরহাম সম 
জায়গা ব্যতীত (সবই) দূর হয়ে গেছে? উয়াইস বললেন, হ্যাঁ 
তিনি বললেন, “তোমার মা আছে? উয়াইস বললেন, Î তিনি 
বললেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি, “মুরাদ (পরিবারের) এবং FI (গোত্রের) উয়াইস ইবনে 
আমের ইয়ামানের সহযোগী ফৌজের সঙ্গে তোমাদের কাছে আসবে। 
তার দেহে ধবল দাগ আছে, যা এক দিরহাম সম স্থান ছাড়া সবই 
ভাল হয়ে গেছে। সে তার মায়ের সাথে সদাচারী হবে। সে যদি 
আল্লাহর প্রতি কসম খায়, তবে আল্লাহ তা পূরণ করে দেবেন। 
সুতরাং (হে উমার!) তুমি যদি নিজের জন্য তাকে দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার 
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দো'আ করাতে পার, তাহলে অবশ্যই করবে।” সুতরাং তুমি আমার 
জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা কর 

শোনামাত্র উয়াইস উমারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। অতঃপর 
উমার তাঁকে বললেন, “তুমি কোথায় যাবে?' উয়াইস বললেন, 
‘কুফা ١ তিনি বললেন, ‘আমি কি তোমার জন্য সেখানকার গর্ভনরকে 
পত্র লিখে দেব না?’ উয়াইস বললেন, ‘আমি সাধারণ গরীব- 
মিসকীনদের সাথে থাকতে ভালবাসি 1 

অতঃপর যখন আগামী বছর এল তখন কুফার সম্থান্ত ব্যক্তিদের 
মধ্যে একজন হজ্জে এল ৷ সে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু-এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করলে তিনি তাকে উয়াইস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে 
বলল, “আমি তাঁকে এই অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, তিনি একটি ভগ্ন 
কুটির ও স্বল্প সামগ্রীর মালিক ছিলেন।” উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি, “মুরাদ (পরিবারের) এবং FF (গোত্রের) উয়াইস ইবনে 
আমের ইয়ামানের সহযোগী ফৌজের সঙ্গে তোমাদের নিকট আসবে। 
তার দেহে ধবল রোগ আছে, যা এক দিরহামসম স্থান ছাড়া সবই 
ভালো হয়ে গেছে। সে তার মায়ের সাথে সদাচারী (মা-ভক্ত) হবে। 
সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে 
দেবেন। যদি তুমি তোমার জন্য তার দ্বারা ক্ষমাপ্রার্থনার দো'আ 
করাতে পার, তাহলে অবশ্যই করবে ।” 
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অতঃপর সে (কুফার লোকটি হজ্জ সম্পাদনের পর) উয়াইস 
(কারনীর) নিকট এল এবং বলল, “আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করুন’ উয়াইস বললেন, “তুমি এক শুভযাত্রা থেকে নব আগমন 
করেছ। অতএব তুমি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর’ অতঃপর তিনি 
বললেন, “তুমি উমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ?’ সে বলল, TÎ 
সুতরাং উয়াইস তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। (এসব শুনে) 
লোকেরা (উয়াইসের) মর্যাদা জেনে নিল। সুতরাং তিনি তার সামনের 
দিকে (অন্যত্র) চলে গেলেন। (মুসলিম) 

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় উসাইর ইবনে জাবের রাদিয়াল্লাহু 
এর নিকট এল। তাদের মধ্যে একটি লোক ছিল, সে উয়াইসের 
সাথে উপহাস করত। উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 
‘এখানে ক্কার্ন গোত্রের কেউ আছে কি? অতঃপর এ ব্যক্তি এল। 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের নিকট ইয়ামান থেকে উয়াইস 
নামক একটি লোক আসবে। সে ইয়ামানে কেবলমাত্র তার মা-কে 
রেখে আসবে। তার দেহে ধবল রোগ ছিল। সে আল্লাহর কাছে 
দো'আ করলে আল্লাহ তা এক দীনার অথবা এক দিরহাম সম স্থান 
ব্যতীত সবই দূর করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কারো যদি তার 
সাথে সাক্ষাৎ হয়, তাহলে সে যেন তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
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করে।” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, “আমি 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শুনেছি, 
তিনি বলেছেন, “সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেঈন হল এক ব্যক্তি, যাকে 37 
বলা হয়। তার মা আছে। তার ধবল রোগ ছিল। তোমরা তাকে 
আদেশ করো, সে যেন তোমাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমাপ্রার্থনা 
করে।” ٠ 
জি التي‎ ২৪:৫৬ رضي اللہ عنه‎ ০৬৫) FE وَعَنْ‎ ء٥‎ 
SLL EE SSIES ِن‎ EATS وَقال:‎ 336%520 
رواہ‎ eve دُعَايْكَ؛.حديتٌ‎ BEG ES Sh وفي روایة قال:‎ GONG لی‎ 

সা‏ داود» والترمذي وقال : حديثٌ ৩০‏ صحيحٌ. 

১৫/৩৭৮। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে 
ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিয়ে 
ভুলো না।” (উমার বলেন) এমন বাক্য তিনি উচ্চারণ করলেন, যার 
বিনিময়ে গোটা পৃথিবীটা আমার হয়ে গেলেও তা আমার কাছে 
আনন্দদায়ক (বিবেচিত) নয়। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, 


37 মুসলিম ২৫৪২, আহমাদ ২৬৮, দারেমী ৪৩৯ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “ভাইয়া! তোমার 
দু'আয় তুমি আমাদেরকেও শরীক রেখো ৷” (আবূ দাউদ ও তিরমিযি) 
যঈফ |” 
23295 ٿال : گان الي كَل‎ ULE الله‎ 3৪৮22 وَعَن ابن‎ . 
০০ SE HES فی‎ চু وَمَاشِياً‎ ST 

مل كا حنج رس 

১৫/৩৭৯। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, 0 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে ও পায়ে হেটে 
(মসজিদে) কুবার যিয়ারত করতেন। অতঃপর তাতে দু’ রাকআত 
নামায পড়তেন ৷” (বুখারী ও মুসালিম) ”* 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
প্রতি শনিবার সওয়ার হয়ে এবং কখনো পায়ে হেটে মসজিদে কুবা 
যেতেন। আর ইবনে উমারও এরূপ করতেন ۲ 

* (প্রকাশ থাকে যে, এ মসজিদে PI কোনো নামায পড়লে 


374 এটিকে আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন আর তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্‌। 
এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন “মিশকাত” নং (২২৪৮) ও “য'ঈফ আবী দাউদ” নং (২৬৪)। 
হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ এই যে, বর্ণনাকারী আসেম ইবনু ওবাইদুল্লাহ্‌ দুর্বল। তাকে ইবনু 
আদী, ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। 

7 সহীহুল বুখারী ১১৯২, ১১৯৪, ৭৩১৬, মুসলিম ১৩৯৯, নাসায়ী ৫৬৪, ৬৯৮, ৫৬৩, আবু দাউদ 
২০৪০, আহমাদ ৪৪৭১, ৪৫৯৮, ৪৬৮০, ৪৭৫৭, ৪৮৩১, 157791 মালিক ৪০২, ৫১৩ 
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একটি উমরাহ আদায় করার সমান সওয়াব লাভ হয়।) (ইবনে মাজাহ 
১৪১২নও সহীহ নাসাঈ ৬৭৫নও) 


455 لحت في الله واي‎ ১৮ بَابُ‎ -٦ 
له ذا أعْلَمَهُ‎ dE 40155 452 BLL مَنْ‎ Kee; 
পরিচ্ছেদ - ৪৬ : আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কারো সাথে 
ভালবাসা রাখার মাহাত্ম্য এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান 
ও যে ব্যক্তি অন্য কাউকে ভালবাসে তাকে সে ব্যাপারে 
অবহিত করা ও কী বলে অবহিত করবে তার বিবরণ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ونا بهم رهم ركه‎ DST عل‎ এও HEA MLS 7 
ألسُجُوذ‎ 1৮3 فى‎ ০৮ ০ من الله‎ সি قفون‎ এ 
4096 5825 ez 6১৫ HEY ও وَمَكلْهُمْ‎ সা ও كلهم‎ 9 
2 59402 এল ঠা ৩ 48৮০ উড 45327 
]29 مِنْهُم نک راجا عَظِيمًا © ٭ [الفتح:‎ ০০৭১০] RE 
إلى آخر السورة‎ 
অর্থাৎ “মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আর তার সহচরগণ 
কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি 


সহানুভূতিশীল; তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত অবস্থায় 
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আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করতে দেখবে তাদের মুখমণ্ডলে 
সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই। আর 
ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, 
অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং দৃঢ়ভাবে কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে 
যায়, যা চাষীদেরকে মুগ্ধ করে। এভাবে (আল্লাহ বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধি 
দ্বারা) অবিশ্বাসীদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস 
করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও 
মহা পুরস্কারের ৷” (সূরা ج795‎ ২৯ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
SSE ولا‎ LEG 3০৩৫ 90 من‎ SN IT وَآلَِّينَ‎ ( 


وو 
چ ভি‏ 


E £০‏ ورون غ ا وَلَوْ EE 2৪ ৩৫‏ وَمَن 
وق شح تفه SAILS DIN‏ © ) [الحشر: *] 
অর্থাৎ “আর (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্বে যারা এ নগরী‏ 
(মদীনা)তে বসবাস করেছে ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা‏ 
মুহাজিরদেরকে ভালবাসে ৷” (সূরা হাশর ৯ আয়াত)‏ 
ASS ١‏ رضي الله عنه؛ عن বে‏ كَل قَال: ৩293‏ كُنَّ فيه 
ONESIES 5৩৩‏ : أن Eg BS‏ ما سَوَاهُمَه أن 
৩‏ المَرَْ এর ৭‏ لا ده উড‏ ڪر ডা‏ يَعُودَ في ml‏ بَعْدَ أن أنْقَدَهُ الله 
১/৩৮০। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু‏ 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে 
ঈমানের মিষ্টতা লাভ করে থাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে 
অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালোবাসলে কেবল 
আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে । আর কুফরী থেকে তাকে আল্লাহর 
বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, 
50555455554 
ay 
Lis رضي الله عنه» عن الكبي لا کل كال سَبْعَة‎ 85৯ ৩৩৪৯0 
عِبَادَوَاللہ - عز وجل‎ SE ০ ১৬০৩ SAB 
550) 45 الله اجْتَمَعَا‎ SUE ১94০ ০১ ৬৭ এও ০3, 
B55 اللہ‎ ৬ এ: IG YEG 5 BE 8 55 825 ও 
5430৯ اشقا عق لات بن يق‎ ইন 
عَلَيه.‎ BE CEL ELL خَالِياً‎ 
২/৩৮১ ١ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ 
তা'আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান 
করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না; 
(তারা হল,) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন 


7 সহীহুল বুখারী ১৬, ২১, ৬০৪১, ৬৯৪১, মুসলিম ৪৩, তিরমিযী ২৬২৪, নাসায়ী ৪৯৮৭, ৪৯৮৮, 
৪৯৮৯, ইবনু মাজাহ ৪০৩৩, আহমাদ ১১৫৯১, ১১৭১২, ১২৩৫৪, ১২৩৭২, ১২৩৯০ 
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আল্লাহ আয্যা অজাল্লার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার 
অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন 
সদা আকৃষ্ট থাকে ।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর 7 
উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর 
মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন (তাদের মৃত্যু) 
হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন- 
মিলনের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে 
ভয় করি ۷ সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান 
হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। 
আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় 
চোখে অশ্রু বয়ে যায় ।” (বুখারী -মুসালিম)”৭ 
: 29020175058 IEG الله‎ 9] BE اللہ‎ 1৯১ قال‎ : TG 45 
০১১0৮ ৭158 9 Bb 18৬9 ؟‎ এস المْتحَابُونَ‎ ৩81 
৩/৩৮২। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ 
তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, “আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য 
তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দেব, যেদিন আমার (আরশের) ছায়া 


377 সহীহুল বুখারী ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬, মুসলিম ১০৩১, তিরমিযী ২৩৯১, নাসায়ী ৫৩৮০, আহমাদ 
৯৩৭৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৭ 
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ছাড়া অন্য কোনো ছায়া নেই।” دهده‎ ** 
19৬5৫ ৭ ০33 ৬৮ «والّذي‎ BE قال: قال 155 الله‎ এ ٤ 
১:05 কস ৭7৭8৩ ৬০৮৮৭ GE EE 
رواه مسلم‎ (১25৪ Dl 122 ۶ PERE 
৪/৩৮৩ ١ উক্ত রাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সেই সত্তার কসম যার 
হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; 
যতক্ষণ না তোমরা মু’মিন হবে। এবং তোমরা মু'মিন হতে পারবে 
না; যে পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরে ভালবাসা রাখবে । আমি কি 
তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দেব না, যখন তোমরা তা করবে, 
তখন তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? তোমরা 
পরস্পরের মধ্যে সালাম প্রচার কর ।” ہوم‎ **৯ 
55100 95 Sh ও | وَعَنه» عن‎ ٥ 
৫৩551382181 ١ وَدَكْرَ الحدِيث إلى قَولِه:‎ AS ৮5 عَلّ‎ IEG الله‎ 
أَحْبَبْتَهُ فيها. رواه مسلم‎ 
৫/৩৮৪। উক্ত রাবী থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “এক ব্যক্তি অন্য কোন গ্রামে তার ভাইয়ের সাথে 


لَه فی ০9971‏ 


۱ 


375 মুসলিম ২৫৬৬, আহমাদ ৭১৯০, ৮২৫০, ৮৬১৪, ১০৪০১, ১০৫২৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৬, 
দারেমী ২৭৫৭ 
% মুসলিম ৫৪, তিরমিযী ২৬৮৮, আবু দাউদ ৫১৯৩, ইবনু মাজাহ ৬৮, ৩৬৯২, আহমাদ ৮৮৪১, ৯৪১৬, 
৯৮২১, ২৭৩১৪, ১০২৭২ 
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সাক্ষাৎ করার জন্য বের হল। আল্লাহ তা'আলা তার রাস্তায় এক 
অতঃপর বাকী হাদীস উল্লেখ করে বললেন, “আল্লাহ তা'আলা 
তোমাকে ভালবাসেন যেমন তুমি তাকে আল্লাহর জন্য 
ভালবাস ।” (মুসলিম) (৩৬৫ নং হাদীস দ্রব্য) ৭০ 
عن الكو كَل انه قال في‎ 4৫৩ رضي الله‎ ৩) بن‎ 8001 ৩৪) YAN 
اللہ‎ লে দলে إلا ماق من‎ 3835555৭142 الا‎ ১৬৭ 
عَليهِ‎ BES اللّه».‎ LEST وَمَنْ أَبْعَصَهُمْ‎ 
৬/৩৮৫ ١ বারা’ ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার সম্পর্কে বলেছেন, 
“তাদেরকে কেবলমাত্র মু’মিনই ভালোবাসে এবং তাদের প্রতি 
কেবলমাত্র মুনাফিকই বিদ্বেষ রাখে। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে, 
আল্লাহও তাকে ভালবাসবেন। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ 
রাখবে, আল্লাহও তার প্রতি বিদ্বেষ রাখবেন ৷” (বুখারী _মুসালিম) **৯ 
الله كَل يَقُولُ:‎ 5১0 ৬৮০৫৬ رضي اللہ عنه»‎ ১৬০ ও৪ ۷ 
255528৩5955 26 ৭১৩ «قال الله - َر وَج - : المْتَحَابُونَ في‎ 
رواه الترمذيء وَقال: احديث حسن صحيح).‎ 40440 ও 


380 মুসলিম ২৫৬৭, ৯০৩৬, ৯৬৪২, ৯৮৮৭, ১০২২২ 
1 সহীহুল বুখারী ৩৭৮৩, মুসলিম ৭৫, তিরমিযী ৩৯০০, ইবনু মাজাহ ১৬৩, আহমাদ ১৮০৩০, 
১৮১০৪ 
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৭/৩৮৬। মু'আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা 
করবে, তাদের (বসার) জন্য হবে নূরের RFS; যা দেখে নবী ও 
শহীদগণ ঈর্ষা করবেন।”(তিরমিযী হাসান সুতে) **২ 
4 ১) ১১৫ ২১১ وَعَن اي‎ "10 
A) 03554 55 81511871190 এ الاس‎ ly GEE $% 198 
054০০ رضي اللہ‎ 03378421379 এ: LS এ ৬5১৩ 
4352৩ ২৯ 43১৩3) سَبَقني بالگهجیرء‎ SSIS LGR 901 مِنَ‎ SE 
31489 ৬৩০১4৮৩৬৭4৪ ses এ ِن‎ 27 ৯৩৩৯ এ 
55: 35 آله ؟ قَقُلْتُ : الليء‎ : JEG 4912418640০ ৩৬৭ 


حه اللہ قال :دَخَلْتُ مسجد د دِمَشْقَ» 


)4819 فجبذني ৩০৯০ 301 I: TES ad)‏ 6550 الله BE‏ يَقُولُ: «قَالَ الله 
৪৬ ভি ৬০ এ‏ ف ও 0233590৩০০9‏ 
৬৯০৩ টি‏ صحيح رواه مالك في الموطأ ৯০০৮‏ الصحيح. 

৮/৩৮৭। আবু 387 খাওলানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি 
দিমাশকের মসজিদে প্রবেশ করে এক যুবককে দেখতে পেলাম, তাঁর 
সামনের দাঁতিগুলি খুবই চকচকে এবং তাঁর সঙ্গে কিছু লোকও (বসে) 
রয়েছে । যখন তারা কোনো বিষয়ে মতভেদ করছে, তখন (সিদ্ধান্তের 
জন্য) তাঁর দিকে রুজু করছে এবং তাঁর মত গ্রহণ করছে। সুতরাং 


352 তিরমিযী ২৩৯০, আহমাদ ২১৫২৫, ২১৫৫৯, ২১৫৭৫, ২২২৭৬ 
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আমি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (যে, ইনি কে)? (আমাকে) বলা 
হল যে, “ইনি মু'আয ইবন জাবাল। অতঃপর আগামী কাল আমি 
আগেভাগেই মসজিদে গেলাম ৷ কিন্তু দেখলাম সেই (যুবকটি) আমার 
আগেই পৌঁছে গেছেন এবং তাঁকে নামাযরত অবস্থায় পেলাম। 
সুতরাং তাঁর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। 
অতঃপর আমি তাঁর সামনে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর 
বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে 
ভালবাসি ١ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম?’ আমি বললাম, ‘আল্লাহর 
কসম!’ পুনরায় তিনি বললেন, “আল্লাহর কসম? আমি বললাম, 
‘আল্লাহর কসম। অতঃপর তিনি আমার চাদরের আঁচল ধরে 
আমাকে তাঁর দিকে টানলেন, তারপর বললেন, “সুসংবাদ নাও।' 
কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
পরস্পরের মধ্যে মহব্বত রাখে, একে অপরের সঙ্গে বসে, একে 
অপরের সাথে সাক্ষাৎ এবং একে অপরের জন্য খরচ করে, তাদের 
জন্য আমার মহব্বত ও ভালবাসা ওয়াজেব হয়ে যায়।” TENE, বিশুদ্ধ 
GALE كَرِيمَةٌ الیقداد بن مَعدِ يڪَرب رضي الله عنه؛‎ 2৩০ ۸۹ 

sie i 33 89742 ঠা ১০৮৩ ৫৩ يل قَال: )19 أ اليَّجُلُ‎ 
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وَقال: ١احديث‏ صحیح) 
৯/৩৮৮। আবু কারীমা মিকদাদ ইবনে ۰۹51۹4 89‏ 
'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,‏ 
“যখন কোন মানুষ তার ভাইকে ভালবাসে, তখন সে যেন তাকে‏ 
** رود জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালবাসে ৷” (তিরমিযী হাসান‏ 
DEL ০০ TAN‏ رضي اللہ عنه : 6৯0 Sf‏ الله 45৩ 4 কু‏ وَقَالَ: 
৫৮০৪৩ ৩1490 5520)‏ مُعَا 32৭‏ في EHS 2১‏ ل 
Ne এপ যা |‏ كرك ৩ JS;‏ عِبَادَيِكَ).۔حدیث ০০০০‏ رواه 7 
داود والنسائی بإسناد صحيح 
১০/৩৮৯। মু'আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে বললেন, “হে মু'আয!‏ 
আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে ভালবাসি ١ অতঃপর আমি‏ 
তোমাকে অসিয়ত করছি, হে মু'আয! তুমি প্রত্যেক নামাযের পশ্চাতে‏ 
এ শব্দগুলো বলা ছাড়বে না, 'আল্লা-হুম্মা আ‘ইন্নী আলা যিকরিকা‏ 
ওয়াশুকরিকা অহুসনি ইবা-দাতিক।” (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার‏ 
যিকর করার, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং উত্তমরূপে‏ 


তোমার ইবাদত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।) (আবু দাউদ, 
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চিনি الي‎ Ss ৩৫ 9 ৩ : ۱.۔ وَعَن ان رضي اللہ عنه‎ 
ভা? لك‎ ও هَدَاء تقال له‎ Lol তা الله‎ ৫5 تقال : با‎ & FS 
sl 55:05 في اللہ‎ ৩৩৯ فَقَال : انی‎ 42০45): . لآ‎ : Jiu 
رواه أَبُوداود بإسناد صحيح‎ . এশা 
১১/৩৯০। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট (বসে) 
ছিল। অতঃপর এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। (যে 
বসেছিল) সে বলল, “হে আল্লাহর রাসূল! নিঃসন্দেহে আমি একে 
ভালবাসি ۷ (এ কথা শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
বললেন, “তুমি কি (এ কথা) তাকে জানিয়েছ?” সে বলল, “না ।” 
তিনি বললেন, “তাকে জানিয়ে দাও।” সুতরাং সে (দ্রুত) তার 
পিছনে গিয়ে তোকে) বলল, ‘আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে 
ভালবাসি” সে বলল, “যাঁর ওয়াস্তে তুমি আমাকে ভালবাস, তিনি 
তোমাকে ভালবাসুন।' (আবু দাউদ, বিশুদ্ধ সুতে) *** 


১৪ এ TS ৬৬১৩ ৩৩৮৭ 
৬০৬ في‎ 9৩ ها‎ IF ৬৪৪ 
পরিচ্ছেদ - ৪৭: বান্দাকে আল্লাহর ভালবাসার নিদর্শনাবলী, 
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এমন নিদর্শন অবলম্বন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং তা 


অর্জন করার জন্য প্রয়াসী হওয়ার বিবরণ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ক ৮০11 শা, 
]۳۱ غَفُورُ رّحِيمٌ ® > [ال عمران:‎ BT 
অর্থাৎ “বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার 
অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং 
তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সুরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
2225 عن روہ تنروق زان الا‎ ভে (2০5 সিএ ز کاو این‎ 
435 فى‎ 85354 32984146565 ৩০৮ عَل‎ হি ed 
€ 3:45 (59 BG HS اللہ يُؤْتِيهِ مَن‎ 5 OS সু ৪ ৩৮৬ 
[Lot [المائدة:‎ 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ তার দ্বীন থেকে 
ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে 
তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে মুমিনদের 
প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে 
জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এ 
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আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুত আল্লাহ 
্রাচু্যময়, প্রজ্ঞাময় ৷” (সূরা মায়েদাহ ৫৪ আয়াত) 
IES LSD HE الله‎ 1৯ IE هُرَيرَةَ رضي الله عنهء قَال:‎ এ عن‎ ۱ 
DAR SAE DIE ৬০০৯১ এস لي ولياق‎ SSE مَنْ‎ ৪ 
SY একো ৩ BAL তু SFE ৩৮৪৪ 05 ও عليه‎ ৬০৪ نا‎ 
بوه ويه الي يَبْطِمُ بها‎ 28 এ 05825 ওযা ০৩4৫ কা 
رواء‎ .' ৯০83 3950 ০৪০ dk ساي‎ 30 এ ও الي‎ 2৯ 
البخاري‎ 
১/৩৯১। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, “যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা 
করবে, তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল ١ আমার বান্দা যে 
সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার 
নিকট প্রিয়তম জিনিস হল তা, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। 
(অর্থাৎ ফরযের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকটে বেশী 
পছন্দনীয়) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার 
নৈকট্য লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে শুরু 
করি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার এ 
কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার এ চোখ হয়ে যাই, যার 
দ্বারা সে দেখে, তার এ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার 


465 


এ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে ١ আর সে যদি আমার কাছে কিছু 
চায়, তাহলে আমি তাকে দেই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায়, 
তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেই ৷” (বুখারী) ** 


(‘আমি তার কান হয়ে যাই----।” অর্থাৎ আমার সন্তুষ্টি মোতাবেক সে শোনে, 
দেখে, ধরে ও চলে |) 


۴ػ وَعنه عن الك كل قَالَ: (إدَا 0১0৯ SUI IG AES‏ 
إن اللہ ال 4 Ll ০১১‏ ق 25 جبریل» فَيْتَادِي ف ও ৪০] Pl‏ 


.» القَبُولُ في الأض‎ এ ০৪৪2 5০ BLS ৫৮৯৩ COR LZ الله‎ 
. متفق عليه‎ 
55145 ৩০09] الله تَعَالى‎ Sp জর ال 455 الله‎ ME وني‎ 


45০‏ فَقَال: إفي وت ৪ ই কিউ 9৬‏ يتاي في السّمَاء 
SIN Sp Bell lias 542505094৫4 2081: ৩৯৪‏ 
رضن সি ৪৪19‏ دَعَا چثریلء 585 إني ১৯৬ ০‏ تَأَبْعِضْهُ . 
oi‏ جبريلٌ 5১৩2‏ في ০৯‏ السّماء: إنَّ الله يُبْفِضُ 4৮৮৪ 69৩‏ 
Boca Les‏ رضم ل এ‏ م في الأَرْضٍ » . 

২/৩৯২। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ যখন কোন 


আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস । 


% সহীহুল বুখারী ৬৫০২ 
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সুতরাং জিবরীলও তাকে ভালবাসতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি 
আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, ‘আল্লাহ অমুক বান্দাকে 
ভালবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাসো।” তখন 
আকাশবাসীরা তাকে ভালবাসতে শুরু করে। অতঃপর পৃথিবীতেও 
তাকে গ্রহণযোগ্য করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।” (বুখারী ও মুসলিম) 

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে 
ভালবাসেন, তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, “নিশ্চয়ই আমি 
অযুককে ভালবাসি, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস” তখন 
জিবরীলও তাকে ভালবাসতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি 
আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, ‘আল্লাহ অমুক বান্দাকে 
ভালবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাসো। তখন 
আকাশবাসীরা তাকে ভালবাসতে শুরু করে। অতঃপর পৃথিবীতেও 
তাকে গ্রহণযোগ্য করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। 

আর আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন 
তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, ‘আমি অযুককে ঘৃণা করি, অতএব 
তুমিও তাকে ঘৃণা কর।' তখন জিবরীল তাকে ঘৃণা করতে শুরু 
করেন। অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, 


3 সহীহুল বুখারী ৩২০৯, ৬০৪০, ৭৪৮৫, মুসলিম ২৬৩৭, তিরমিযী ৩১৬১, আহমাদ ৭৫৭০, ৮২৯৫, 
৯০৮৮, ১০২৩৭, ১০২৯৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৮ 
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'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ঘৃণা করেন। কাজেই তোমরাও তাকে ঘৃণা 
কর ٠١ তখন আকাশবাসীরাও তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। অতঃপর 
পৃথিবীতেও তাকে ঘৃণ্য করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।” 
على‎ 9 ৬ اللہ بل‎ 6৯০ তা الله عنها:‎ ও LSE ورعن‎ ٣ 
لا‎ এ كل هو الله‎ ০ 25 1895 ও يقرا لأضعَابه‎ এ HS 
CS ذيك»؟‎ ELS sgh 39 5170৩ 4905590১1১1 
2916 سول الله‎ IE HH أن‎ ০৯৩ ০৪ ৩৭ এও 
৩/৩৯৩। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে একটি মুজাহিদ দলের 
আমীর করে জিহাদে পাঠালেন। তিনি যখন নামাযে ইমামতি 
করতেন, তখনই (প্রত্যেক রাকআতে সুরা পড়ার পর) “কুল 
হুওয়াল্লাহু আহাদ’ (সুরা ইখলাস) দিয়ে (কিরাআত) শেষ করতেন। 
মুজাহিদগণ সেই অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে বিষয়টি আলোচনা করলেন। তিনি 
বললেন, “তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, কেন সে এ কাজটি করেছে?” 
সুতরাং তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন, “এই 
সুরাটিতে পরম করুণাময় (আল্লাহ)র গুণাবলী রয়েছে। এই জন্য 
تام‎ তেলাওয়াত করতে আমি ভালবাসি।' তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাকে জানিয়ে দাও যে, 
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আল্লাহ তা'আলাও তাকে ভালবাসেন ।”(বখারী ও মুসলিম) *** 


PIE ০৩7৮৭‏ مِنْ 22 9৮০]‏ 2555 وَالْمَسَاكِيْنَ 
পরিচ্ছেদ - ৪৮: নেক লোক, দুর্বল ও গরীব মানুষদেরকে‏ 
কষ্ট দেওয়া থেকে ভীতিপ্রদর্শন‏ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
35:195513551%-৩ ৩2৪ ily ওঠা يؤذُونَ‎ এরি ( 

]58 [الاحزاب:‎ » 5৩2 ৩13 

অর্থাৎ “যারা বিনা অপরাধে বিশবাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট 
দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন 
করে।” (সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 

]٠١ ৭:০০] > © 5 ১৬ 0 67266 اف كل‎ ৪৩) 

অর্থাৎ “অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না। এবং 
ভিক্ষুককে ধমক দিও না।” (সূরা FF ৯-১০ আয়াত) 

এই পরিচ্ছেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বহু হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে 
৯৬ নং হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার সঙ্গে আমার 


3° সহীহুল বুখারী ৭৩৭৫, মুসলিম ৮১৩, নাসায়ী ৯৯৩ 
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যুদ্ধের ঘোষণা রইল ৷” 

যেমন ২৬৬ নং হাদীসটিও এই পরিচ্ছেদের সাথে সম্পর্ক রাখে; 
যাতে বলা হয়েছে, “সম্ভবতঃ তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ সালমান, 
সুহাইব ও বিলালকে) অসন্তুষ্ট করেছ। তুমি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট 
করে থাক, তাহলে তুমি তোমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করেছ।” 
١ BE قَالَ: قال رَسُولُ اللہ‎ ০০০ الله رضي اللہ‎ ১৮৪ بن‎ ০০২২ ৩৪ (١ 
فاه‎ 5৩৪ ذمّته‎ ৩৪401553955 9৬ الله‎ যি SH EDS مَنْ صل‎ 
رواہ‎ UE في تار‎ ৮5 BF LES BS ي ءِ‎ লি ৩৭22 مَنْ‎ 

টি 

১/৩৯৪। জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি ফজরের নামায 
(জামাআতে) পড়ল, সে আল্লাহর জামানতে চলে এল । সুতরাং 
আল্লাহ যেন অবশ্যই তোমাদের কাছে তার জামানতের কিছু দাবী না 
করেন। কারণ, যার কাছেই তিনি তাঁর জামানতের কিছু দাবী 
করবেন, তাকে পাকড়াও করবেন। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় করে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন ।” (AD (বলা বাহুল্য, যে নামায 
পড়ে সে আল্লাহর জামানতে। সুতরাং সে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র 1) 


3° মুসলিম ৬৫৭, তিরমিযী ২২২, আহমাদ ১৮৩২৬, ১৮৩৩৫ 
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AL ডি الاس‎ 2৫০91 بَابُ‎ -۹ 
IES وَسَرَائِْهِمْ إِلَ اللہ‎ 
পরিচ্ছেদ - ৪৯: লোকের বাহ্যিক অবস্থা ও কার্যকলাপের 
ভিত্তিতে বিধান প্রয়োগ করা হবে এবং তাদের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহকে সঁপে দেওয়া হবে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ظارر نيه‎ ANS 99 8৬95০) 
[০:১৯] > 
অর্থাৎ “কিন্তু যদি তারা তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও 
যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও ।” (সূরা তওবাহ ৫ 
আয়াত 
252 6 BE 481৯০ ৩45 الله‎ 3৪7০8 ۱۔ وَعنِ ابن‎ 
إل إلا الہ 57 2 6555 اللہ وَيُقِيمُوا‎ এ ঠা ১5 ভু الاس‎ 8 
উর ৭1289505535. DS GG BG GEG Ss SDS 
علیہ‎ FESS لله‎ Fos انلم‎ 
১/৩৯৫। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমাকে লোকদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে; যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য 
দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ 
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আল্লাহর রসূল । আর তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত প্রদান 
করবে। যখন তারা এ কাজগুলো সম্পাদন করবে, তখন তারা 
আমার নিকট থেকে তাদের রক্ত (জান) এবং মাল বাঁচিয়ে নেবে; 
কিন্তু ইসলামের হক ব্যতীত (অর্থাৎ সে যদি কাউকে হত্যা করে, 
তবে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাকে হত্যা করা হবে।) আর 
۶م ۶۶پ‎ ও মুসলিম) 
৫৪৯০: ac الله‎ ৬৯১ 2 ৩১ Yb الله‎ ০০ أي‎ ০০) .م‎ 
চাটি ار‎ IE يَقُولُ: «مَنْ‎ BE الله‎ ৫৯5 
وَحِسَابْة عَل الله تَعَالَ '۔ رواه مسلم‎ 45৩ مَاله‎ 
২/৩৯৬। আবু আব্দুল্লাহ ত্বারেক ইবনে আশয়্যাম রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলল এবং আল্লাহ 
ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করল, তার মাল ও রক্ত হারাম 
হয়ে গেল ও তার (অন্তরের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে ৷” মুসলিম) و‎ 
০৯০০] رضي اللہ عنہ قَال: فلت‎ ৯০3] بن‎ LM مَعبَّدِ‎ 5০5 Bf ورعن‎ ۳ 
للد ول راو إن ل ار مت إختى يدي‎ 


أ 


اک بل EY‏ 


0 টা 5ت‎ 218502 E 


[ ৬ 


* সহীহুল বুখারী ২৫, মুসলিম ২২ 
37 মুসলিম ২৩, আহমাদ ১৫৪৪৮, ২৬২৭০ 
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EE فإنْ 54 4 97 قَبْلَ‎ এ ال١ َلك بَعْدَ مَا قَطعَهًا ؟! فَقَالَ:‎ 
عَلَيه‎ SE IE MEK 45 بِمنِْلَيهِ قبَْ أن‎ BS 
৩/৩৯৭। আবু মা‘বাদ মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বললাম, “আপনি বলুন, যদি আমি কোন কাফেরের সম্মুখীন হই 
এবং পরস্পরের মধ্যে লড়ি, অতঃপর সে তরবারি দিয়ে আমার হাত 
কেটে দেয়, তারপর আমার (পাল্টা) আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সে 
একটি গাছের আশ্রয় নিয়ে বলে, ‘আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ইসলাম 
গ্রহণ করলাম ۷ তার এ কথা বলার পর হে আল্লাহর রসূল! আমি কি 
তাকে হত্যা করব?” তিনি বললেন, “তাকে হত্যা করো না।” আমি 
বললাম, “হে আল্লাহর রসূল! সে আমার একটি হাত কেটে ফেলবে। 
কাটার পর সে এ কথা বলবে তাও?’ তিনি বললেন, “তুমি তাকে 
হত্যা করো না। যদি তুমি তাকে হত্যা কর, তাহলে (মনে রাখ) সে 
তোমার সেই মর্যাদা পেয়ে যাবে, যাতে তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে 
ছিলে ١ আর তুমি তার এ কথা বলার পূর্বের অবস্থায় উপনীত হবে।” 
(বুখারী ও মুসলিম) ৯ | 
إلى‎ BE ريڍ رضي الله عَنهُمَاء 26506 رَسُولُ الله‎ ৩৪৪০৭ ৩৪0৭5 
AS 5555 ও ৬৩ দিতে PF টি এ EL ৬ BA 
° সহীহুল বুখারী ৪০১৯, ৬৮৬৫, মুসলিম ৯৫, আবু দাউদ ২৬৪৪, আহমাদ ২৩২৯৯, ২৩৩০৫, 


২৩৩১৯ 
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বে ہے‎ 


43359 » تح‎ ০ SS الله‎ থু! إله‎ ৭: HAE Cl نهم‎ টড 
بت بلع ذلك الک الا‎ TS 
ال تا‎ ৮5৬৯ 1৫৪ 124] رت‎ 


7 


8 
کے 


Es 


aly: وفي رواية: فَقَالَ ر دا‎ 
ERE 
৮ এন أن‎ EES BS SES فا رال‎ +۱١ ل‎ চার্জ 
৪/৩৯৮। উসামা ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 
জুহাইনা গোত্রের এক শাখা হুরাকার দিকে পাঠালেন। অতঃপর 
আমরা সকাল সকাল পানির ঝর্নার নিকট তাদের উপর আক্রমণ 
করলাম। (যুদ্ধ চলাকালীন) আমি ও একজন আনসারী তাদের এক 
ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করলাম ١ যখন আমরা তাকে ঘিরে ফেললাম, 
তখন সে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলল ١ আনসারী থেমে গেলেন, কিন্তু 
আমি তাকে আমার বল্পম দিয়ে গেঁথে দিলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত 
তাকে হত্যা করে ফেললাম ١ অতঃপর যখন আমরা মদীনা পৌঁছলাম, 
তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ খবর 
পৌঁছল। তিনি বললেন, “হে উসামা! তার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার 
পরেও কি তুমি তাকে হত্যা করেছ?” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর 
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এব 


রসূল! সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এরূপ করেছে।' পুনরায় তিনি 
বললেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পরও তুমি তাকে খুন করেছ?” 
তিনি আমার সামনে এ কথা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি 
আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আজকের পূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণ 
না করতাম (অর্থাৎ এখন আমি মুসলিম হতাম)। (বুখারী ও মুসলিম) 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “সে কি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে এবং তুমি তাকে হত্যা 
করেছ?” আমি বললাম, “হে আল্লাহর রসূল! সে কেবলমাত্র অস্ত্রের 
ভয়ে এই (কলেমা) বলেছে’ তিনি বললেন, “তুমি কি তার অন্তর 
চিরে দেখেছিলে যে, সে এ (কলেমা) অন্তর থেকে বলেছিল কি না?” 
অতঃপর একথা পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলেন। এমনকি আমি 
আকাঙ্ফা করলাম যে, যদি আমি আজ মুসলিম হতাম। 
৫ HE الله‎ 0৯০০ ৩4০০ رضي الله‎ DAE بن‎ PES ورعن‎ ٣ 
৩৪ ৫5 SG 951 089 45/ وم مِنَ‎ এ المُسْلِمِينَ‎ ও ডি 
১9০৪9 41555 قَصَد لَه‎ ০৮৮১০ 92 025 এ Las 1 25151 04780 
5205 6500 25 بْنُ‎ LUNE ELISE ESS . 55 مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ‎ 
IS BE الله‎ 15: এ! ৮১৩ فَجَاءَ‎ AEE لا ]2 إلا اللہ‎ এও kl 
(৫420 2) فَقَال:‎ খল 5৩ ০ ES SIS 25418 وَأَخْيرَه‎ 


১৬: 


3% সহীহুল বুখারী ৪২৬৯, ৬৮৭২, মুসলিম ৯৬, আবূ দাউদ ২৬৪৩, আহমাদ ২১২৩৮, ২১২৯৫ 
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85818 ا ا J‏ له إلا الله . قال رَسُولُ الله يك 2 
۴ ا قَالٌ: تْعَمْ 419১০ iS): পি‏ 00 


ا 9০৮‏ اسْتغْفِرْ لی . قال: «وگيق ৫৩‏ 91193 الله ৩০510]‏ یَومَ 
۷١ GUD‏ فَجَعَلَ لا يَزِيدُ عَلَ তা‏ يَقُولَ: ١گیف‏ تَصْنَعْ لا بلا إله إل الله ৬০৪9‏ 


DUD‏ رواه مسلم 

৫/৩৯৯। জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম 
মুজাহিদীনের একটি দল এক মুশরিক সম্প্রদায়ের দিকে পাঠালেন। 
তাদের পরস্পরের মধ্যে মুকাবেলা হল। মুশরিকদের মধ্যে একটি 
লোক ছিল সে যখন কোনো মুসলিমকে হত্যা করার ইচ্ছা করত, 
তখন সুযোগ পেয়ে তাঁকে হত্যা করে দিত। (এ অবস্থা দেখে) 
একজন মুসলিম (তাকে খুন করার জন্য) তার অমনোযোগিতার 
সুযোগ গ্রহণ করলেন। আমরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করছিলাম 
যে, উনি হলেন উসামা ইবনে যায়দ। (অতঃপর যখন সুযোগ পেয়ে) 
উসামা তরবারি উত্তোলন করলেন, তখন সে বলল, ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ'। কিন্তু তিনি তাকে হত্যা করে দিলেন। অতঃপর 
(মুসলিমদের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সংবাদ নিয়ে) সুসংবাদবাহী 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এল। তিনি 
তাকে (যুদ্ধের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করলেন। সে তাঁকে (সমস্ত) সংবাদ 
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দিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে এ ব্যক্তিরও খবর অবহিত করল। 
তিনি উসামাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে বললেন, “তুমি কেন তাকে 
হত্যা করেছ?” উসামা বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! সে 
মুসলিমদেরকে খুবই কষ্ট দিয়েছে এবং অমুক অমুককে হত্যাও 
করেছে’ উসামা কিছু লোকের নামও নিলেন ‘(এ দেখে) আমি তার 
উপর হামলা করলাম। অতঃপর সে যখন তরবারি দেখল, তখন 
বলল, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি তাকে হত্যা করে দিয়েছ?” তিনি 
বললেন, ‘জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, “কিয়ামতের দিন যখন ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ” আসবে, তখন তুমি কী করবে?” উসামা বললেন, “হে 
আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা 
করুন’ তিনি বললেন, “কিয়ামতের দিন যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
আসবে, তখন তুমি কী করবে?” (তিনি বারংবার একথা বলতে 
থাকলেন এবং) এর চেয়ে বেশী কিছু বললেন না, “কিয়ামতের দিন 
যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আসবে, তখন তুমি কী 
করবে?” মুনিম) 

5১5৫1 LE ৬০৮০ ৩ ০১ بن‎ পভ উ وَعن عبد الله‎ ٦ 
SB الله‎ ১৯:০০ في‎ ৪98 3১458015863 ৩1455 رضي اللہ عدہہ‎ 
54৮ ৬ ৭৪০ مِنْ‎ এ 585 بما‎ SUE SL BLS G3 


১5 মুসলিম ৯৭ 
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سے 


كا এও NS‏ وَلَيْسَ এ‏ مِنْ سَرِيرَتِهِ ০৬৪‏ الله SRA SE‏ وَمَنْ 
الو لكشو اله 8০০5 এ‏ 86 20555581406 ہا انی 

৬/৪০০। আব্দুল্লাহ ইবনে উত্বাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি 
ওয়াসাল্লাম এর যুগে কিছু লোককে অহী দ্বারা পাকড়াও করা হত। 
কিন্তু অহী এখন বন্ধ হয়ে গেছে। (সুতরাং) এখন আমরা তোমাদের 
বাহ্যিক কার্যকলাপ দেখে তোমাদেরকে পাকড়াও করব অতঃপর যে 
নিরাপত্তা দেব এবং তাকে আমরা নিকটে করব। আর তাদের 
অন্তরের অবস্থার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহই তার 
অন্তরের হিসাব নেবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের জন্য মন্দ কাজ 
প্রকাশ করবে, তাকে আমরা নিরাপত্তা দেব না এবং তাকে 
সত্যবাদীও মনে করব না; যদিও সে বলে আমার ভিতর (নিয়ত) 
ভাল ٠١ (বুখারী) *৯, 


31 ৩৩০. 
পরিচ্ছেদ - ৫০: আল্লাহ ও তাঁর আযাবকে ভয় করা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]؛٠ [البقرة:‎ ) ৩১০0 3৫15) 


3 সহীহুল বুখারী ২৬৪১, নাসায়ী ৪৭৭৭, আবূ দাউদ ৪৫৩৭, আহমাদ ২৮৮ 
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অর্থাৎ “তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।” (সুরা বাকারাহ ৪০ 
আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[البروج: ؟1]‎ > © 2551 430 ০82৩1) 
অর্থাৎ “নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন।” 
(সুরা FT ১২ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 

SUG انتا ای ی‎ 6185 25 ৪5 55431 MHS} 
3 ০ له آلتاش‎ 8৮৪ ডে 5 ই عَدَابَ‎ BE ওঠ EY ذلك‎ 
এট 1 eR مَعْدُودٍ © بَڑ‎ HI وَمَا نوَخِرْمه إلا‎ © ২5 
» © فِيها رَفِيرٌوَمَهِيقٌ‎ LL BAS ATUL © এ هَقِنٌ‎ BS 

]٠١5 ০১:১৯] 

অর্থাৎ “আর এরূপই তাঁর পাকড়াও; যখন তিনি কোন অত্যাচারী 
জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর 
পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক কঠিন। নিশ্চয় এ সব ঘটনায় সে 
ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে যে ব্যক্তি আখেরাতের শাস্তিকে ভয় 
করে। ওটা এমন একটা দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত 
করা হবে এবং ওটা হবে সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি ওটা 
নির্দিষ্ট একটি কালের জন্যই বিলম্বিত করছি। যখন সেদিন আসবে 
তখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবে না। 
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সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগ্যবান এবং কেউ হবে 
সৌভাগ্যবান। অতএব যারা দুর্ভাগ্যবান তারা তো হবে জাহান্নামে; 
তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে।” (সূরা হুদ ১০২-১০৬ 
আয়াত) 
[SA e E نَفْسَهُ‎ 20 (4০১১০ ৮? 
অর্থাৎ মিনি 
করছেন।” (আলে ইমরান ২৮ আয়াত) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
srl وَبَنِيه © لگ‎ ০৩৯৮০ © اه‎ dl ৪৯8 ৩5 * ও ০80) 
[YY ৫৮:১০] * © 42 يَوْمَيِذِ فا‎ ০8৩ 
অর্থাৎ “সেদিন মানুষ পলায়ন করবে আপন ভ্রাতা হতে এবং 
তার মাতা ও তার পিতা হতে, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে। 
সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা নিজেকে 
সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে ।” (সূরা আবাসা ৩৪-৩৭ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
675 عَظِيمٌ © يَوْمَ‎ 2৬৪ iE ধু) ও 48 পা الاس‎ ৬) 
الئاس‎ এ VF J SF L555 জা ও کل مُرْضِعَةٍ‎ JAS 
؟]‎ EHO وَلَحِنّ عَذَابَ 40 مَدِيدٌ‎ SI وَمَا هُم‎ CISL 
অর্থাৎ “হে মানবমগ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের 
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প্রতিপালককে; (আর জেনে রেখো যে, নিঃসন্দেহে কিয়ামতের 
প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে 
সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী নিজ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং 
প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে আর মানুষকে দেখবে 
মাতাল সদৃশ, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বস্তুত আল্লাহর শাস্তি বড় 
কঠিন।” (সুরা FF ১-২ আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেন, 
]٤١ [الرحمن:‎ ) © ০৩৪ 955 FE وَلِمَن حاف‎ ( 
অর্থাৎ “আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত 
হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি (জান্নাতের) বাগান ৷” (সূরা 
আর-রাহমান ৪৬ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
© iL BG گا َل‎ ৫196৩ SILL কব عل‎ এ এওটি 
এরা 9480250৩০৩৫ UO اسوم‎ ক ও এও مق ال‎ 
[FA ء۲٢ [الطور:‎ » ® ৯০ 
অর্থাৎ “তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে এবং 
বলবে, নিশ্চয় আমরা পূর্বে পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় 
ছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং 
আমাদেরকে উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় 
আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহবান করতাম। নিশ্চয় তিনি কৃপাময়, 


481 


পরম দয়ালু।” (সুরা তুর ২৫-২৮ আয়াত) 
এ বিষয়ে বহু আয়াত রয়েছে। যেমন হাদীসও রয়েছে অনেক। 
নিম্নে কতিপয় হাদীস উল্লিখিত হলঃ 


۱ ڪن ابن ১৯৩‏ رضي اللہ عنه» قَالَ: 0৯50 GIS‏ اللہ HE‏ 555 


الصادِق المَصدُوقٌ: 24৩ LE EIS lip‏ في بَظن أُمّهِ اُربَعِينَ LBS‏ 


7 ৩৬ 22215 ےت روس ہار عد پت وہ‎ পেত 
SUL مثا ذلك ثم يسل‎ ৭522 مث ذلك ثم د يَكُونُ‎ US ٹم د يَكُونْ‎ 
15415270506 أقه‎ AES OE م اع‎ A الك‎ LAG 
2৬85 و‎ 4১৯৮০ واجله‎ 28১১ لِماتٍ: بكتب‎ &১৩৮৪৪ 15০ 43 


পা ঠন‏ و و 


৩১৫৩ এ ا تة‎ ১৯12 ليَعْمَلْ‎ LESLEY SAG. سَعِيدٌ‎ 
১$555391 0 ৩ এ ৮৩৬56০১4155 
CBE 2 ৩১ ما‎ এ الگارِ‎ ২৯ ৬ একর তি 

১/৪০১। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, যিনি 
সত্যবাদী ও যাঁর কথা সত্য বলে মানা হয় সেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, “তোমাদের এক জনের 
সৃষ্টির উপাদান মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন যাবৎ বীর্যের আকারে থাকে। 
অতঃপর তা অনুরূপভাবে চলিলশ দিনে জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ডের রূপ 
নেয়। পুনরায় তদ্রপ চল্লিশ দিনে গোশ্তের টুকরায় রূপান্তরিত হয়। 
অতঃপর তার নিকট ফিরিস্তা পাঠানো হয়। সুতরাং তার মাঝে TF 
স্থাপন করা হয় এবং চারটি কথা লিখার আদেশ দেওয়া হয়; তার 
রী, মৃত্যু, আমল এবং পাপিষ্ট না পুণ্যবান হবে তা লিখা হয়। সেই 
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সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই! (জন্মের পর) 
তোমাদের এক ব্যক্তি (বাহ্যদৃষ্টিতে) জান্নাতবাসীদের মত কাজ-কর্ম 
করতে থাকে এবং তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ 
থেকে যায়। এমতাবস্থায় তার (তাকদিরের) লিখন এগিয়ে আসে এবং 
সে জাহান্নামীদের মত আমল করতে লাগে; ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ 
করে। আর তোমাদের অন্য এক ব্যক্তি প্রথমে (বাত্যদৃষ্টিতে) 
জাহান্নামীদের মত আমল করে এবং তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র 
এক হাত তফাৎ থাকে। এমতাবস্থায় তার (তাকদীরের) লিখন এগিয়ে 
আসে ١ তখন সে জান্নাতীদের মত ক্রিয়াকর্ম আরম্ভ করে; পরিণতিতে 
সে জান্নাতে প্রবেশ করে।” FRA) *৭ 
سَبْعُونَ أل‎ 9552 35) এড الله‎ 1৯5 IEG وَعَنه‎ 6 
رواء مسلم‎ . 258 4০০০০৮০০০৬০ 
২/৪০২। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এ অবস্থায় নিয়ে আসা হবে যে, তার 
সত্তর হাজার লাগাম থাকবে । প্রত্যেক লাগামের সাথে সত্তর হাজার 
ফিরিশতা থাকবেন। তাঁরা তা টানতে থাকবেন ।” ہورم‎ ** 


7 সহীহুল বুখারী ৩২০৮, ৩৩৩২, ৬৫৯৪, ৭8৫৪, মুসলিম ২৬৪৩, তিরমিযী ২১৩৭, আবু দাউদ 
৪৭০৮, ইবনু মাজাহ ৭৬, আহমাদ ৩৫৪৩, ৩৬১৭, ৪০৮০ 
3 মুসলিম ২৮৪২, তিরমিযী ২৫৭৩ 
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HE 481৮5 قَال: سَمِعْتُ‎ এ الله‎ 3৮০2 بن‎ JA وَعَن‎ ٣ 
فَتمَيِْ‎ ৩৪০8 ৮০ ১5 DUDS ৩5 EN ১ «إنَّ أَهْوَنَ‎ ৯ 
৮৮৪ 2 Wie i ls مِنْهُمَا دِمَاعْهُ . مَا يَرَى أن‎ 5 ১৬78 
৩/৪০৩। TT ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি যে, “কিয়ামতের দিবসে এ ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা ٭٭‎ 
আযাব হবে, যার দু’ পায়ের তলায় জ্বলন্ত দু'টি অঙ্গার রাখা হবে। 
যার ফলে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে সে মনে করবে না যে, 
তার চেয়ে কঠিন আযাব অন্য কেউ ভোগ করছে। অথচ তারই 
আযাব সবার চেয়ে হাক্কা!” (বুখারী ও মুসলিম) ** 
رضي الله عنه: 6 کي الله كَل قَال:+مِنْهُمْ‎ PEE ৪8০০5 ৩৪ ٤ 
41১৩21০0১৫৮ وَمنهُمْ مَن‎ tt 3৮৩৬০ 


اما 


8০৮‏ وَمنهُمْمَنْ BBE DSL‏ . رواه مسلم 

8/8081 সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“জাহান্নামীদের মধ্যে কিছু লোকের পায়ের গাঁট পর্যন্ত আগুন হবে, 
কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো কারো কণ্ঠাস্থি 


3° সহীহুল বুখারী ৬৫৬১, ৬৫৬২, মুসলিম ২১৩, তিরমিযী ২৬০৪, আহমাদ ১৭৯২৩, ১৭৯৪৬ 
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(গলার নিচের হাড়) পর্যন্ত হবে।” (মুসলিম) ** 
75) الله كَل قَال:‎ 5০ SAGE رضي الله‎ LE ابن‎ ৩০ ৮০০ 
SE al এ এ লন في‎ 1৩ يعيب‎ ও العَالَِينَ‎ SY الس‎ 
৫/৪০৫। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
লোকেরা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে (এবং 
তাদের এত বেশি ঘাম হবে যে,) তাদের মধ্যে কেউ তার ঘামে তার 
অর্ধেক কান পর্যন্ত ডুবে যাবে।” (বুখারী ও মুসলিম) **১ 
৩ ELS اللہ يله‎ 3557 CEE 206 وَعَن ای رضي الله عنه»‎ ٦ 
Ms ৫49 94$ لَضْحِکْتم‎ ATU فَقَالَ: الَوْتَعْلَمُونَ‎ 55 ৩ ৩৯৮০ 
عَلَيهِ وفي رواية: بَلَمَ‎ SEL ESE وَجُوهَهُمْ وَلَهُمْ‎ BE رَسُولٍ اللہ‎ ০০০০ 5৪৪ 
BIEL ES ATG CES 2৩৪৬০ SEY الله‎ 45 
َير‎ EST UB SSC أعلَع‎ 5৩4০ 89980 في احير‎ ৮৪৪ 9 
EEE رُْسَهُمْ وَلَهُمْ‎ EE مِنْهُ‎ এপ দে رَسُولٍ الله للا‎ ৬৬ BIS 
৬/৪০৬ ١ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদেরকে এমন ভাষণ শুনালেন যে, 


400 মুসলিম ২৮৪৫, আহমাদ ১৯৫৯৭, ১৯৬৯৫ 
201 সহীহুল বুখারী ৪৯৩৮, ৬৫০১, মুসলিম ২৮৬২, তিরমিযী ২৪২২, ৩৩৩৫, ইবনু মাজাহ ৪২৭৮, 
আহমাদ ৪৫৯৯, ৪৬৮৩, ৪৮৪৭, ৫২৯৬, ৫৩৬৫, ৫৭৮৯ 
485 


ওর মত (ভাষণ) কখনোও শুনিনি তিনি বললেন, “যা আমি জানি, 
তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং বেশি 
কাঁদতে ৷” (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর সাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের বিলাপের 
রোল আসতে লাগল। (বৃখারী ও AY *** 

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর কাছে সাহাবীদের কোনো কথা পৌঁছল। অতঃপর তিনি ভাষণ 
দিয়ে বললেন, “আমার নিকট জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হল। 
ফলে আমি আজকের মত ভাল ও মন্দ (একত্রে) কোন দিনই 
দেখিনি। যদি তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি, তাহলে কম 
হাসতে আর বেশি কাঁদতে ।” সুতরাং সাহাবীদের জন্য সেদিনকার 
মত কঠিনতম দিন আর ছিল না। তাঁরা তাঁদের মাথা আবৃত করে 
কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। 
يَقُولُ:‎ BE الله‎ ৫১০ ৩৮০ ২0৬ رضي الله عنه‎ 92501 36) ۷ 
J 0b NES تَحُونَ مِنْهُمْ‎ BE 2102 اسمس یوم القِيامَة‎ Gh 
الیقدًاد: ر‎ ৪ SH ৮৮ bs 
32 & ؟ قَالَ: )35859 الاس‎ Gl এ ০০৫৫০ sl الأرض َم المیل‎ 
এ) يَحُونْ‎ ৩০৮৪ এড এ مَنْ يَحُونْ‎ ted في العَرَقِء‎ 29০০ 
402 সহীহুল বুখারী ৪৬২১, ৯৩, ৫৪০, ৬৩৬২, ৬৪৮৬, ৭০৯১, ৭২৯৪, ৭২৯৫, মুসলিম ২৩৫৯, 


আহমাদ ১১৫০৩, ১২২৪৮, ১২৩৭৫, ১২৪০৯, ১২৭৩৫, ১৩২৫৪ 
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2 


564৭৩187012 وَمِنْهُمْ مَنْ‎ 485৯ ৫85০ وَمِنهُم مَنْ‎ ES 
فيه . رواه مسلم‎ 415০৩ HE الله‎ i 29 
৭/৪০৭। 718۴ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “কিয়ামতের দিন 
সূর্যকে সৃষ্টজীবের এত কাছে করে দেওয়া হবে যে, তার মধ্যে এবং 
সৃষ্টজীবের মধ্যে মাত্র এক মাইলের ব্যবধান থাকবে।” মিকদাদ 
থেকে বর্ণনাকারী সুলাইম ইবন আমের বলেন, আল্লাহর কসম! আমি 
জানিনা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “মীল' শব্দের কী অর্থ 
নিয়েছেন, যমীনের দূরত্ব (মাইল), নাকি (সুরমাদানীর) শলাকা যার 
দ্বারা চোখে সুরমা লাগানো হয়? “সুতরাং মানুষ নিজ নিজ আমল 
অনুযায়ী ঘামে ডুবতে থাকবে৷ তাদের মধ্যে কারো তার পায়ের গাঁট 
পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত (ঘাম হবে) এবং তাদের মধ্যে কিছু এমন 
লোকও হবে যাদেরকে ঘাম লাগাম লাগিয়ে দেবে।” (অর্থাৎ নাক 
পর্যন্ত ঘামে ডুববে) এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
চির رن‎ ** 
يعر‎ 6 BE الله‎ ৫5০ ৫ وَغن 3 8205 رضي الله عنه:‎ ۸ 
ادل بو لباق حي ذب رهم ف لأر وین فرعا وج عق‎ 
عَليه‎ ৬৪০49 LS 
৮/৪০৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
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মানুষের প্রচণ্ড ঘাম হবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত 
পর্যন্ত নিচে যাবে ١ আর তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত থাকবে। 
এমন কি কান পর্যন্তও ।” (বুখারী ও মুসলিম) ** 
35953 dE 29০ الله ولا‎ ৮56০৮5৪4০5৮ ۹/۹ 
০৬৮০১28198৫ ا‎ EAE 9275 BES ؟)‎ SAG 
رواه‎ | ক ১ انتقى إلى قعرها‎ SS في الَا الانَ‎ ৪১9 ৭০৪ 
ميلم‎ 
৯/৪০৯। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
হলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সাথে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি কোনো জিনিস পড়ার আওয়াজ 
শুনলেন। অতঃপর তিনি বললেন, “তোমরা জান এটা কি?” আমরা 
বললাম, “আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী জানেন’ তিনি বললেন, “এটা 
এ পাথর, যেটিকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, 
এখনই তা জাহান্নামের গভীরতায় (তলায়) পৌঁছল। ফলে তারই 
পড়ার আওয়াজ তোমরা শুনতে পেলে।” (মুসলিম) ** 
৩) : الله‎ হিসি 03: یو عدي بن بام رضي الله عنه»‎ 1১. 


পু পাতলা شو‎ পা পা 


১৬4৪০: 0229854৩623 LS ليس‎ কথ সা ০৪ 
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- 


59583355859 ক إِلاً مَا‎ SA BLS 4B یری إلا ما‎ 
متفق عليه‎ . 575 $8 55 GENES وَجْهِ‎ US ON) 
১০/৪১০। আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের 
প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক কথা বলবেন; তার ও তাঁর মাঝে 
কোন আনুবাদক থাকবে না। (সেখানে) সে তার ডানদিকে তাকাবে, 
সুতরাং সেদিকে তা-ই দেখতে পাবে যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছিল। 
বামদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকেও নিজের কৃতকর্ম দেখতে পাবে। 
পাবে ١ অতএব তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক 
15 (বিখারী সালিম) ** 
yu : ۷۱ء وَعَن 559 رضي الله عنه قَالَ: قال )5 سول الله‎ 
457 ৭1৪৩০ gs ৮৪৮ ৬ 5 ডা ৮০9 250 5০51 تَرَوْنَ‎ 
১০৬ ৩৩০০ OG تَمْلَتُونَ‎ এ রা 
51০০০] SLES AB DL ও ০ م گثير‎ 
॥ رواه الترمذيء وَقال: احديث حسن‎ IES الله‎ 4550৬ 
১১/৪১১। আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
বলেছেন, “অবশ্যই আমি দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না। আকাশ 


49 সহীহুল বুখারী ১৪১৩, ১৪১৭, ৩৫৯৫, ৬০২৩, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫১২, মুসলিম ১০১৬, 
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কটকট্‌ করে শব্দ করছে। আর এ শব্দ তার করা সাজে এতে চার 
আঙ্গুল পরিমাণ এমন জায়গা নেই, যেখানে কোনো ফিরিস্তা আল্লাহর 
জন্য সিজদায় নিজ কপাল অবনত রাখেননি । আল্লাহর কসম! 
তোমরা যদি জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা কম হাসতে এবং 
বেশী কাঁদতে এবং বিছানায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে আনন্দ উপভোগ 
করতে না। (বরং) তোমরা আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার জন্য পথে পথে 
বের হয়ে যেতে ৷” (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) ₹%* 
قَالَ: قَالَ‎ we الأسلّى رضي الله‎ ১৯৪ بن‎ LE, بي‎ 58 ء٢۴‎ 
991755১5038 5988585533৮ + سول لله‎ 
১51 Gs রা ِن أَيَْ‎ A فِهِ ؟ وعَنْ‎ JS فيم‎ 4১৩৬৪: 
॥ رواه الترمذيء وَقال: احدیث حسن صحيح‎ ॥ 5১৩ فِيمَ‎ 4৮৮ 
১২/৪১২। আবু বারযাহ নাদ্বলাহ ইবনে উবাইদ আসলামী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “কিয়ামতের দিন বান্দার পা দু"খানি সরবে না। (অর্থাৎ 
আল্লাহর দরবার থেকে যাওয়ার তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না।) 
যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে; তার আয়ু সম্পর্কে, সে তা কিসে 
ক্ষয় করেছে? তার ইলম (বিদ্যা) সম্পর্কে, সে তাতে কী আমল 
করেছে? তার মাল সম্পর্কে, কী উপায়ে তা উপার্জন করেছে এবং 
তা কোন্‌ পথে ব্যয় করেছে? আর তার দেহ সম্পর্কে, কোন কাজে 
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৪০৮ 


সে তা ক্ষয় করেছে?” (তিরমিযী, হাসান সুতে) 
35225) قال: 5005 الله كلل‎ 4০০ ۳ء 583 1 425 رضي الله‎ 
45০ 
৫০১০5455৮5৬ ও HAE ভু ُن تشد‎ GSAS, 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن.‎ ( 05505 এরি يوم‎ 3155 
১৩/৪১৩ ١ আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তিলাওয়াত 
করলেনঃ “সেদিন তা (যমীন) তার প্রত্যেক বিষয় বর্ণনা করবে”- 
(সুরা 5۳5: 8) ١ অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা 
কি জানো যমীন সেদিন কী বর্ণনা করবে? উপস্থিত সকলেই 
বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ যমীন 
বলবে, এই এই কর্ম তুমি এই এই দিন করেছো ١ এগুলো হলো তার 
বর্ণনা ৷£% 
HE 4815 06:0৩ 4০০ رضي اللہ‎ SH ১৯ a وَعَن‎ 4 
يُوْمَرُ بالتفخ‎ $59১)। وَاسْتَمَعَ‎ SNES القَرْنِ‎ ৩৯৮০1 LS) 


205 তিরমিযী ২৪১৭, দারেমী ৫৩৭ 
£ আমি (আলবানী) বলছিঃ তিরমিধীর কোন কোন কপিতে সহীহ্‌ শব্দটি নেই আর হাদীসটির 
বর্ণনাকারীদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটিই সঠিকের নিকটবর্তী ١ দেখুন “সিলসিলাহ্‌ য'ঈফা” 
(৪৮৩৪)। হাদীসটিকে ইবনু হিববান (২৫৮৬) ও হাকিমও (২/৫৩২) বর্ণনা করেছেন। এর এক 
বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী সুলাইমান সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস 
আর হাফিয ইবনু হাজার তাকে হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। [৪৮৩৪]। 
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Es «قُولُوا:‎ 74 IE ফুড أْصْحَابٍ رسول الله‎ FE ও ذلك‎ SS GS 
৩০ الله 29 الوكيل ». رواه الترمذيء وَقال: حديث‎ 
১৪/৪১৪। আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি কেমন 
করে হাসিখুশি করব, অথচ শিঙ্গা ওয়ালা (ইত্রাফীল امہ‎ FONT 
দেওয়ার জন্য) শিঙ্গা মুখে ধরে আছেন। আর তিনি কান লাগিয়ে 
আছেন যে, তাঁকে কখন ফুৎকার দেওয়ার আদেশ দেওয়া হবে এবং 
তিনি ফুৎকার দেবেন।” অতঃপর এ কথা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের জন্য ভারী বোধ হল। সুতরাং 
অকীল।” অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম 
সাহায্যকারী ۳۰ (তিরমিযী হাসান) ০৯০ 
SIE BE رَسُولُ الله‎ JEG 4০০ وَعَن اي 8258 رضي اللہ‎ ٥ 
এ الله غَلِيَةُ ألا إنَّ 25 الله‎ এড ألا‎ IIMS BS وَمَنْ‎ ES 
(১০ ৬৯৯) 39 رواہ الترمذيء‎ 
১৫/৪১৫। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি গভীর 
রাত্রিকে ভয় করে সে যেন সন্ধ্যা রাত্রেই সফর শুরু করে। আর যে 
ব্যক্তি সম্ধ্যারাত্রে চলতে শুর করে সে গন্তব্স্থলে পৌঁছে যায়। 


‘16 তিরমিযী ২৪৩১, ৩২৪৩, আহমাদ ১০৬৫৫ 
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সাবধান! আল্লাহর পণ্য বড় দামী। শোনো! আল্লাহর পণ্য হল 
জান্নাত ৷” (তিরমিযী, হাসান)” 

7 وحن 3৯ THE‏ الله 0১০) ৩৩৯০ LIE ৬৩‏ الله BE‏ يَقُولُ: 
৮2)‏ الاس يوم القَيامَةَ ৩454৮: 2722০‏ : یا رہ سول 4152 2909 
Lg 3১251591458 25550): SEND 4৩৩ ১218‏ ذلك ॥‏ 


وني رواية: «الأَمْرُ أهمٌ مِنْ أن 955 ৫11৯‏ بع 0 SE‏ عليه 

১৬/৪১৬। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
উঠানো হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাত্বাবিহীন অবস্থায়।” আয়েশা 
ও মহিলারা একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে?’ তিনি বললেন, 
“হে আয়েশা! তাদের এরূপ ইচ্ছা করার চাইতেও কঠিন হবে 
তখনকার অবস্থা ৷” ۹ھ‎ ও মুসলিম) *৯২ 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তাদের একে অন্যের দিকে তাকাতাকি 
করা অপেক্ষা ব্যাপার আরো গুরুতর হবে ।” 


£ তিরমিযী ২৪৫০ 
42 সহীহুল বুখারী ৬৫২৭, মুসলিম ২৮৫৯, নাসায়ী ২০৮৩, ২০৮৪, ইবনু মাজাহ ৪২৭৬, 7 
২৩৭৪৪, ২৪০৬৭ 
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١ه-‏ بَابٌ الرَّجَاءِ 
পরিচ্ছেদ - ৫১: আল্লাহর দয়ার আশা রাখা‏ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন,‏ 
জে উস Sl ১৩ Bo «‏ لا এর ঘন ৩৪0৪2‏ إن এ‏ 
[০৮1৭ © লগা ১১ % ০৩ SAAT Sas‏ 
অর্থাৎ “ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ!‏ 
হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ করে দেবেন।‏ 
নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা 7577 ৫৩ আয়াত)‏ 
তিনি আরো বলেন,‏ 
[4740৯ 31 ৩১৫3 ৩9)‏ 
অর্থাৎ “আমি অকৃতজ্ঞ (বা অস্বীকারকারী)কেই শাস্তি দিয়ে‏ 
থাকি ৷ (সুরা সাবা ১৭ আয়াত)‏ 
এত! SU‏ الات [5,৮14 087০৫ ১০‏ 
অর্থাৎ “নিশ্চয় আমাদের প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করা‏ 
হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য, যে মিথ্যা মনে করে ও মুখ ফিরিয়ে‏ 
নেয়।” (সূরা ডাহা ৪৮ আয়াত)‏ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন,‏ 
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]157 [الاعراف:‎ (seh ৬০০ G55 
অর্থাৎ “আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত।” (সূরা 
আ'রাফ ১৫৬ আয়াত) 
SE الله‎ 6৯১) ৫3 J ০০০ رضي الله‎ ৬৪৬০ ৩১৪৩০ وَعن‎ 
کا ع ر‎ 58 এ ৩৪১৪৭ 2০৪ نإل الله‎ 21৭ SI ْنَم١‎ 
০ ورُوحٌ 4 9 ا جنه‎ 25 এ وكلمَئُهُ ألْقَاهَا‎ 53 MLE ৬৯৪ 
এ ৫65 4291 الله الجَنَّةَ عَلَ 5 96 مِنَ‎ IES GON 
2৮4 6৯55৫ 89 الله‎ এয لا‎ ৩ وفي رواية لمسلم: امَنْ سهد‎ 
॥ 0৫ ad dhl 
১/৪১৭। “উবাদাহ ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য 
দেবে যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোনো উপাস্য নেই, তাঁর 
কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল এবং ঈসা 
আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল, আর তাঁর বাণী যা তিনি মারয়্যামের 
মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর (পক্ষ থেকে সৃষ্ট) রূহ। আর 
জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য। তাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে 
প্রবেশ করাবেন; তাতে সে যে কর্মই করে থাকুক না কেন।” (বুখারী 
ও মুসালিম) ٠ 
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, 


43 সহীহুল বুখারী ৩৪৩৫, মুসলিম ২৮, তিরমিযী ২৬৩৮, আহমাদ ২২১৬৭, ২২২১৬৩, ২২২৬২ 
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আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল, 
আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন ।” 

۹ء وَعَن اي در رضي اللہ IE IE ০২০‏ الى : )6520 الله - EE‏ 
০০০০5‏ 


72 
ہے سصی ত‏ سے مه TA‏ 


VU EL TS‏ وَمَن SE‏ متي برا تَقرَبْتُ مِنْهُ ذرَاعاً وَمَنْ تَقَربَ 
২/৪১৮ ৷ আবু যার্র বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম‏ 

বলেছেন, আল্লাহ আয্যা 8ہ‎ বলেন, “যে ব্যক্তি একটি নেকী 
করবে, তার জন্য দশ গুণ নেকী রয়েছে অথবা ততোধিক বেশী। 
আর যে ব্যক্তি একটি পাপ করবে, তার বিনিময় (সে) ততটাই 
(পাবে; তার বেশী নয়) অথবা আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আর যে 
ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিঘত নিকটবর্তী হবে, আমি তার প্রতি এক 
হাত নিকটবর্তী হব ١ আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী 
হবে, আমি তার প্রতি দু'হাত নিকটবর্তী হব। যে আমার দিকে হেঁটে 
আসবে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাব। আর যে ব্যক্তি প্রায় পৃথিবী 
সমান পাপ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, অথচ সে আমার সাথে 
কাউকে শরীক করেনি, তার সাথে আমি তত পরিমাণই ক্ষমা নিয়ে 
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সাক্ষাৎ করব।” (মুসলিম) ٭‎ 
ال كَل َقَالَ: يا‎ এ ০০ جَاء‎ ০০০ رضي الله‎ BE ۳ء وَعَن‎ 
اجِتَةَ وَمَنْ‎ 5506 4১347 لا‎ ৩৩ ৩০) الليء مَا )83623 َالَ:‎ ৯: 
رواه مسلم‎ ॥ | 655 035 مَاتَ 228 په‎ 
৩/৪১৯। জাবের রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, এক বেদুঈন নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, ‘হে আল্লাহর 
রসূল! (জান্নাত ও জাহান্নাম) ওয়াজেবকারী (অনিবার্কারী) কর্মদু'টি 
কি?’ তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার 
করবে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । আর যে ব্যক্তি তার সাথে 
কোনো জিনিসকে অংশীদার করবে (এবং তওবা না করে এ 
অবস্থাতেই সে মৃত্যুবরণ করবে) সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” 
رہم‎ *** 
db. رضي الله عنه الي تہ‎ fl وَعَن‎ 5 
৫৯5) قال: لَيَيْكَ يا‎ » ১52) وَسَعْدَيْكَء قَال:‎ MIS ও قَالَ: لَبَيْكَ‎ » ১2১) 
8 LN AIL ر سول الله‎ GD: (8152 07:09 سَعْدَيْكَء‎ 


= 


Yl قلي‎ ৬৪১০ وَرَُولَُ‎ LEG I إل الله‎ রি 
টা) 


Jb 311551৮0521 9৬655 Gd EN EE حَرَّمَهُ الله‎ 


44 মুসলিম ২৬৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৮২১, আবূ দাউদ ২০৮০৮, ২০৮৫৩, ২০৮৬৬, ২০৯৬১, ২০৯৭৭, ২০৯৯৪, 
২১০৫৫, দারেমী ২৭৮৮ 
كله‎ মুসলিম ৯৩, আবূ দাউদ ১৪০৭৯, ১৪৩০১, ১৪৫৯৮, ১৪৭৭৮ 
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sp‏ يَتَكلُوا ). فأخبر يها مُعادٌ عِنْدَ موته SE Ub‏ عَلَيهِ 
৪/৪২০। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, মু'আয যখন‏ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে সওয়ারীর উপর‏ 
বসেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, “হে মু'আয!” মু'আয‏ 
বললেন, “হে আল্লাহর রসুল! আমি উপস্থিত আছি এবং আপনার‏ 
খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি। তিনি (পুনরায়) বললেন, “হে‏ 
মু'আয!” মু'আয বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! আমি হাজির আছি‏ 
এবং আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি। তিনি (আবার)‏ 
বললেন, “হে মু'আয!” (মুআযও) বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! আমি‏ 
উপস্থিত আছি এবং আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি। রসুল‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা তিনবার বললেন। (এরপর)‏ 
তিনি বললেন, “যে কোন বান্দা খাঁটি মনে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ‏ 
ব্যতীত কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর‏ 
রসূল, তাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জন্য হারাম করে‏ 
দেবেন”‏ 
মুআয বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! আমি কি লোকদেরকে এই‏ 
খবর বলে দেব না? যেন তারা (শুনে) আনন্দিত হয় ٠١ তিনি বললেন,‏ 
“তাহলে তো তারা (এরই উপর) ভরসা করে নেবে (এবং আমল‏ 
ত্যাগ করে বসবে)।” অতঃপর মু'আয (ইলম গোপন রাখার) পাপ‏ 
থেকে বাঁচার জন্য তাঁর IT সময় (এ হাদীসটি) জানিয়ে‏ 
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দিয়েছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম) ** 


91 عَنهُمًا - مَك‎ GH دري‎ ৮০৪) 


চিট 


8722৯ وَعَن أل‎ .٥ 
(56 SE (৮3 LAL AE কে ؛‎ 350 ৩ في‎ ৬৫ 2৮৫ ولا‎ - 
5০515 UAE ESN সু الله‎ ৫5 099 AEE الئاس‎ ১০৭৮৫ 
JG ০4০ رضي الله‎ IAL فَقَالَ رَسُولُ الله يل: دافْعَلُوا ا فَجاء‎ ৭8559 CG 
4816284৯915 569 وحن‎ ০880 ا 455 9190 فَعَلْتَ قَنَّ‎ 
BE في ذلك البركة . فَقَالَ رَسُولُ الله‎ FE الله أنْ‎ 4৫9০4 
১০১ ৫০১ پتظع 4555 550 بفضل أَرْوَادِجِم فَجَعَلَ 491 يَجِيءُ‎ ESS 
بكسرَةٍ حى اجْتَمَعَ عَلَ التطع مِنْ ذلك شَيءٌ‎ ১৯৯ وَيجِيءُ بكَفْ تمر وَيَحِيِهُ‎ 
فَأَحَدُوا في‎ aime ff 315437 الله 4448 قال:‎ ১5০৩৩ سی‎ 
| 


FE 


৭ 96১22505165 8৮০62)‏ لاه وأكلرا عق رو 
IS Ls‏ 450 الله ডা এ আ‏ ل إل إِلاً الله ও‏ رَسُولُ الله لا يَلتَى 
الله CELE এস IU GE LE এ‏ رواه مسلم 

৫/৪২১। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু অথবা আবূ সাঈদ 
খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, (বর্ণনাকারী সন্দেহে 
পড়েছেন। অবশ্য সাহাবীর ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে সন্দেহ ক্ষতিকর কিছু নয়। 
কেননা সকল সাহাবাই নির্ভরযোগ্য।) সাহাবী বলেন, তাবুকের যুদ্ধের 
সময় সাহাবীগণ অতিশয় খাদ্য-সংকটে পড়লেন। সুতরাং তাঁরা 
বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে 


1 


A 


‘6 সহীহুল বুখারী ১২৮, ১২৯, মুসলিম ৩২, আবু দাউদ ১১৯২৩, ১২১৯৫, ১৩১৪, ১৩৩৩১, ২১৪৮৬ 
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আমরা আমাদের সেচক উট জবাই করে তার গোস্ত ভক্ষণ এবং চর্বি 
ব্যবহার করি?” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
(ঠিক আছে) তোমরা কর। (এ সংবাদ শুনে) উমার রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু এসে বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি (এমন) 
করেন, তাহলে সওয়ারী কমে যাবে । বরং আপনি (এই করুন যে,) 
তাদেরকে নিজেদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য আনতে বলুন এবং তাদের 
জন্য তাতে আল্লাহর কাছে বরকতের দোআ করুন। সম্ভবতঃ আল্লাহ 
তাতে বরকত দেবেন" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “হ্যাঁ, (তাই-ই করি।)” সুতরাং তিনি চামড়ার একখানি 
দস্তরখান আনিয়ে নিয়ে তা বিহালেন। অতঃপর তিনি তাঁদের অবশিষ্ট 
খাদ্যদ্রব্য জমা করার নির্দেশ দিলেন। ফলে কেউ তো এক খাবল 
ভুট্টা আনলেন, কেউ তো এক খাবল খুরমা এবং কেউ তো রুটির 
একটি টুকরাও আনলেন। পরিশেষে কিছু পরিমাণ খাদ্য জমা হয়ে 
গেল। তারপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরকতের 
দো‘আ করলেন। অতঃপর বললেন, “তোমরা আপন আপন পাত্রে 
নিয়ে নাও।” সুতরাং তাঁরা সব সব পাত্রে নিতে আরম্ভ করলেন। 
এমনকি সৈন্যের মধ্যে কোন পাত্র শুন্য রইল না। তাঁরা সকলেই 
খেয়ে তৃপ্ত হলেন এবং কিছু বেঁচেও গেল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর TFT | 
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যে কোন বান্দা সন্দেহমুক্ত হয়ে এ দু’টি (সাক্ষ্য) নিয়ে আল্লাহর সাথে 
সাক্ষাৎ করবে, তাকে যে জান্নাতে যেতে বাধা দেওয়া হবে -তা 
হতেই পারে না (বরং সে বিনা বাধায় জান্নাতে প্রবেশ করবে)।” 
ہم‎ ৯” 

7 وَعَن 3৫‏ بن مالك رضي الله عنه 289 ممن 345 بَدر قَال: ES‏ 
5৪৩19998553 45 ৩৪ ET‏ الأمُطارء ঠ SG‏ 
End IES এ 2 Fe‏ رَسُولَ اللہ ৩১৩ HE‏ لد إن ০৮৫০‏ 
بَصَرِي Sb‏ الوادي CEs GE GH‏ وي Fs‏ إِذا جَاءَتٍ Fe EEG SUL‏ 
80০1‏ ل ل ০1255‏ ء فَقَال ر سول الله 
খু‏ 0290 » 20155 ول الہ 44# পি‏ بَكرٍ رضي الله عنه يغد ما اشد 
35৬০9 ০৬‏ 397 الله ৩৩ এ IE BA LIN YE‏ 92 814 
রি‏ 
الله يله FSG‏ وَصَفَفْنَاوَرَاءهُ قصل HESS‏ ثُمٌ سَلَّمَ ৬৯545‏ سَلَمَ ESS‏ 
عل ES ২৯১৯‏ ل شع أھل Sm‏ وذو الله 86 في يني كات يبال 
مِنْهُمْ iS‏ = ال و ما مهل ا را ققال ہل 
চিনি‏ يب الله ورسولك فَقَالَ 0৯০‏ اللہ HE DBE‏ ذلك ألا 55 
28384131545 2 الله تَعَالَ » فَقَالَ: الله রা 0১4১5,‏ 
৩৪‏ 590% کری ৫ ৭1555 ৭356)‏ 90201 051 050 الله 9৮9) সর‏ 


3 وه و 


الله قَدْ = عَلَ النّارِ مَنْ ২1913:‏ | لله DBS GS‏ وَجْهَ الله SE ॥‏ 
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৬/৪২২। ইতবান ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে 
বর্ণিত, যিনি বদর যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে 
উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন, আমি আমার গোত্র বানু সালেমের 
নামাযে ইমামতি করতাম। আমার ও তাদের (মসজিদের) মধ্যে 
একটি উপত্যকা ছিল। বৃষ্টি হলে এ উপত্যকা পেরিয়ে তাদের 
মসজিদে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর হত। তাই আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে হাযির হয়ে বললাম, “হে 
আল্লাহর রসূল! আমি আমার দৃষ্টিশক্তিতে কমতি অনুভব করছি। (এ 
ছাড়া) আমার ও আমার গোত্রের মধ্যকার উপত্যকাটি বৃষ্টি হলে 
প্লাবিত হয়ে যায়। তখন তা পার হওয়া আমার জন্য কষ্টকর হয়। 
তাই আমার একান্ত আশা যে, আপনি এসে আমার ঘরের এক স্থানে 
নামায আদায় করবেন। আমি সে স্থানটি নামাযের স্থান রূপে 
নির্ধারিত করে নেব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “আচ্ছা তাই করব।” সুতরাং পরের দিন সূর্যের তাপ যখন 
বেড়ে উঠল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু 
বাকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আমার বাড়ীতে এলেন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি 
তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি না বসেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 
“তোমার ঘরের কোন্‌ স্থানে আমার নামায পড়া তুমি পছন্দ কর?” 
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আমি যে স্থানে তাঁর নামায পড়া পছন্দ করেছিলাম, তাঁকে সেই 
স্থানের দিকে ইশারা করে (দেখিয়ে) দিলাম। সুতরাং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে) দাঁড়িয়ে তকবীর বললেন। 
আমরা সারিবদ্ধভাবে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম ١ তিনি দু'রাকআত 
নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। তাঁর সালাম ফিরার সময় আমরাও 
সালাম ফিরালাম। তারপর তাঁর জন্য যে “খাযীর' (চর্বি দিয়ে পাকানো 
আটা) প্রস্তুত করা হচ্ছিল, তা খাওয়ার জন্য তাঁকে আটকে দিলাম। 
ইতোমধ্যে মহল্লার লোকেরা শুনল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমার বাড়িতে ١ সুতরাং তাদের কিছু লোক এসে 
জমায়েত হল। এমনকি বাড়িতে অনেক লোকের সমাগম হল। 
তাদের মধ্যে একজন বলল, “মালেক (ইবনে দুখাইশিন) করল কী? 
তাকে দেখছি না যে?’ একজন জবাব দিল, “সে মুনাফিক! আল্লাহ ও 
তাঁর রসূলকে ভালবাসে না।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “এমন কথা বলো না। তুমি কি মনে কর না 
যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কামনায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
বলেছে?” সে ব্যক্তি বলল, ‘আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। 
তবে আল্লাহর কসম! আমরা মুনাফিকদের সাথেই তার ভালবাসা ও 
আলাপ-আলোচনায় তাকে দেখতে পাই’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে 
জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি 
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লাভের কামনায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে।” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
A 
৬5 SIU 85৩1 এ وَعَدّث صَبياً في‎ YS GANG 95 8521198 
না ১3৬৫০ پوے ہت قار‎ SEE 
عَلَيهِ‎ SEL ॥ هذه يِوَلَدِهَا‎ ৩০৯১৩৪ لله أَرْحَمْ‎ : IE. এ 
৭/৪২৩। উমার ইবনে 2/97 রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন 
একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কিছু 
সংখ্যক বন্দী এল। তিনি দেখলেন যে, বন্দীদের মধ্যে একজন 
মহিলা (তার শিশুটি হারিয়ে গেলে এবং স্তনে দুধ জমে উঠলে বাচ্চার 
খোঁজে অস্থির হয়ে) দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে 
কোনো শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিয়ে (দুধ পান করাতে 
লাগল ١ অতঃপর তার নিজের বাচ্চা পেয়ে গেলে তাকে বুকে-পেটে 
লাগিয়ে) দুধ পান করাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা কি মনে কর যে, এই মহিলা তার 
সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে?” আমরা বললাম, “না, আল্লাহর 
কসম!’ তারপর তিনি বললেন, “এই মহিলাটি তার সন্তানের উপর 


3. 


1 সহীহুল বুখারী ৭৭, ১৮৯, ৪২৫, ৪২৪, ৬৬৭, ৬৮৬, ৮৩৮, ৮৪০, ১১৮৬, ৪০১০, ৫৪০১, ৬৩৫৪, 
৬৪২২, ৬৯৩৮, মুসলিম ৩৩, আবূ দাউদ ১৪১১, ইবনু মাজাহ ৬৬০, ৭৫৪, আহমাদ ২৩১০৯, 
২৩১২৬ 
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দয়ালু।” (বৃখারী ও মুসলিম) ٠ 
BE 0) : اللہ‎ 3৯০) قال‎ IE 4০০ رضي الله‎ 87০৯ وَعَن اي‎ ۸٨ 
. ١ غَضَي‎ LLG জলি SLAM عِنْدَهُ قَوقَ‎ EO SE الله ا لق‎ 
متفق عليه‎ 
৮/৪২৪। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ 
যখন সৃষ্টিজগত তৈরী সম্পন্ন করলেন, তখন একটি কিতাবে লিখে 
রাখলেন, যা তাঁরই কাছে তাঁর আরশের উপর রয়েছে, “অবশ্যই 
আমার রহমত আমার গযব অপেক্ষা অগ্রগামী ৷” (বুখারী ও মুসলিম) 


225 REN الله يل يَقُولُ: ١جَعَل الله‎ 450 ৩৩৮০ সাও এ 5৫০1৭ 
১১ قَمِنْ‎ ৭7৮9 في الأزض جُرْءاً‎ IF Gd LS is এ ছি 
nd SEAS GG عَنْ‎ ৬১০ BM 65 91955 
الجن‎ 9 io; رَخَةً‎ ও IF رَحمَةِ‎ Ee لله تَعَالَ‎ Sh 29) وَف‎ 
৬91 -২৬০ 9452 55855 ও وَالهَوامَ‎ 9৬0 ০৪3 
2209805505৩ 2৮৯ £ ৩5 এ JG 20150 এও ڪل‎ 


1 সহীহুল বুখারী ৫৯৯৯, মুসলিম ২৭৫৪ 
4 সহীহুল বুখারী ৩১৯৪,৭৪০৪, ৭৪২২, ৭৪৫৩, ৭৫৫৩, ৭৫৫৪, মুসলিম ২৭৫১, তিরমিযী ৩৫৪৩, 
ইবনু মাজাহ ১৮৯, ৪২৯৫, আহমাদ ৭২৫৭, ৭৪৪৮, ৭৪৭৬, ২৭৩৪৩, ৮৪৮৫, ৮৭৩৫, ৯৩১৪ 
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JE قَالَ:‎ we رضي اللہ‎ ৩১ سَلْمَانَ‎ EAS ضا من‎ 25 850 
4541 ৫ সে 0 CS 25 TG له‎ Sp ক نول الہ‎ 
ACD وَتِسعُونَ لِيَومٍ‎ ৮5 

EGE BING SCAN يوم َلَقَ‎ SE এ ني رِوَاَ: ان الله‎ 
4৬০৩৪ ঘি في الأَرضِ‎ Ve فَجََلَ‎ খা TN SS ما‎ Sb IFS 
25520 يَوُمُ‎ SE بَعْضء فإذا‎ BF ৬০ 55505 ০০০ وَلَدِهَاه‎ ক i 
rie UST 
৯/৪২৫ ١ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি, “আল্লাহ রহমতকে একশ ভাগ করেছেন। তার মধ্যে 
নিরানববই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন ١ আর পৃথিবীতে 
একভাগ অবতীর্ণ করেছেন। এ এক ভাগের কারণেই সৃষ্টজগৎ একে 
অন্যের উপর দয়া করে। এমনকি জন্তু তার বাচ্চার উপর থেকে পা 

তুলে নেয় এই ভয়ে যে, সে ব্যথা পাবে।” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “নিশ্চয় আল্লাহর একশটি রহমত 
আছে, যার মধ্য হতে একটি মাত্র রহমত তিনি মানব-দানব, পশু ও 
কীটপতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। এ এক ভাগের কারণেই 
(সৃষ্টজীব) একে অপরকে মায়া করে, তার কারণেই একে অন্যকে 
দয়া করে এবং তার কারণেই হিংস্র TET তাদের সন্তানকে মায়া 
করে থাকে। বাকী নিরানববইটি আল্লাহ আখেরাতের জন্য রেখে 
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দিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের উপর 
রহম করবেন” (বুখারী ও মুসলিম) 

এ হাদীসটিকে ইমাম মুসলিমও সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার একশটি রহমত 
আছে, যার মধ্য হতে মাত্র একটির কারণে সৃষ্টিজগৎ একে অন্যের 
প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। আর নিরানব্বইটি (রহমত) কিয়ামতের 
দিনের জন্য রয়েছে।” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আল্লাহ তা'আলা আসমান যমীন সৃষ্টি 
করার দিন একশটি রহমত সৃষ্টি করলেন। প্রতিটি রহমত আসমান 
ও যমীনের মধ্যস্থল পরিপূর্ণ (বিশাল)। অতঃপর তিনি তার মধ্য হতে 
একটি রহমত পৃথিবীতে অবতীর্ণ করলেন এ একটির কারণেই মা 
তার সন্তানকে মায়া করে এবং হিংস্র প্রাণী ও পাখীরা একে অন্যের 
উপর দয়া করে থাকে ١ অতঃপর যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন 
আল্লাহ এই রহমত দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করবেন।” (বৃখারী ও মুসালিম) *১ 
25১00085135 BE ০০০ يحي‎ US التي كل‎ ১০4০৪ 5১ 
عبدي‎ এ الله 4551 گئی: 308 الله شارك رتال‎ IESE 
SERED ANE GEA DUI LG 


£ সহীহুল বুখারী ৬০০০, ৬৪৬৯, মুসলিম ২৭৫২, তিরমিযী ৩৫৪১, ইবনু মাজাহ ৪২৯৩, আহমাদ 
৮২১০, ৯৩২৬, ৯৯১০, ১০২৯২, ১০৪২৯, দারেমী ২৭৮৫ 
507 


১৮80 أن له‎ GS LSS عبيي‎ ভি وَتعَالَ:‎ 203 ID ذَنِيء‎ SHH 

১০/৪২৬। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন, কোন বান্দা একটি 
পাপ করে বলল, “হে প্রভু! তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর।' তখন 
আল্লাহ তাবারাকা অতা'আলা বলেন, ‘আমার বান্দা একটি পাপ 
করেছে, অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি 
পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন।” অতঃপর সে 
আবার পাপ করল এবং বলল, “হে প্রভু! তুমি আমার পাপ ক্ষমা 
قح‎ তখন আল্লাহ তাবারাকা অতা'আলা বলেন, ‘আমার বান্দা 
একটি পাপ করেছে, অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন প্রভু 
আছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন। 
আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম ١ সুতরাং সে যা ইচ্ছা করুক।' 
(বুখারী ও মুসলিম) ১১ 

**সে যা ইচ্ছা করুক’ কথার অর্থ হল, সে যখন এইরূপ করে; 
অর্থাৎ পাপ করে সাথে সাথে তওবা করে এবং আমি তাকে মাফ 
করে দেই, তখন সে যা ইচ্ছা করুক, তার কোন চিন্তা নেই। যেহেতু 
তওবা পূর্বকৃত পাপ মোচন করে দেয়। 
19558 4 0453 5540 SH : قال: قال رَسُولُ الله‎ এড 51৭11 


4 সহীহুল বুখারী ৭৫০৭, মুসলিম ২৭৫৮, আহমাদ ৭৮৮৮, ৯০০৩, ১০০০৬ 
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MAT‏ بِكُمْ وَجَاءَ قوم UD GED SES MG RES SSS‏ رواه 
سم 
১১/৪২৭। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই বর্ণিত‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সেই মহান‏ 
সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা পাপ না‏ 
কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং এমন‏ 
জাতির আবির্ভাব ঘটাবেন যারা পাপ করবে, অতঃপর আল্লাহর‏ 
নিকট ক্ষমা চাইবে। আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।”‏ 
٠ A‏ رہمہم 
৩৪5 HAIN‏ ابي ৬ একী‏ بن رَيدٍ رضي الله عنہہ قَال: 4১5 ৮০‏ 
الله এর SSS LEI 4১5 পু‏ الله 5১582235৯35 US‏ 
Fai‏ لَهُمُ 4 رواه مسلم 
১২/৪২৮। আবূ আইয়ুব খালেদ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু “আনহু‏ 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “তোমরা যদি গুনাহ না কর, তাহলে‏ 
আল্লাহ তা'আলা এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করবে‏ 
তারপর তারা (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাইবে ١ আর তিনি তাদেরকে‏ 
ক্ষমা করে দেবেন ।” (মুসলিম) ۶‏ 


4 মুসলিম ২৭৪৯, তিরমিযী ২৫২৬, আহমাদ ৭৯৮৩, ৮০২১ 
££ মুসলিম ২৭৪৮, তিরমিযী ৩৫৩৯, আবূ দাউদ ২৩০০৪ 
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BE رَسُولٍ الله‎ 6512 ES ون اي هُرَيرۃ رضي الله عنهء قَال:‎ ۴ 
نین‎ ও? في تقر فقام 4520 الله فل‎ এ معا ابر وعم رض الله‎ 
أؤل مَنْ‎ EST US 35959495654 ৬5৪৫ এড (এ 
2456 BW حَائِطاً‎ এ ES BE الله‎ ৫৮০ এ ৬০০০ فَرِعَ‎ 
15595 لَقِيتَ‎ 9 ০৬১ BE الله‎ 4৮5 JE قوله:‎ এ 495 ৩৯] 
رواه مسلم‎ ELL 233 LS اللہ مُسْتَيقناً ها‎ 21৭ ও ৬ 
১৩/৪২৯। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বসেছিলাম। 
আমাদের সঙ্গে আবু বাকর ও উমার (রাদিয়াল্লাহু 9 
লোকদের একটি দলে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্য থেকে উঠে (কোথাও) 
গেলেন। তারপর তিনি আমাদের নিকট ফিরে আসতে বিলম্ব 
করলেন। সুতরাং আমরা ভয় করলাম যে, আমাদের অবর্তমানে তিনি 
(শত্ৰু) কবলিত না হন। অতঃপর আমরা ভীত-সন্্রস্ত হয়ে (সভা 
থেকে) উঠে গেলাম। সর্বপ্রথম আমিই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খোঁজে বের 
হলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত এক আনসারীর বাগানে এলাম। 
(অতঃপর) তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন, যাতে তিনি বললেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি যাও! 
অতঃপর (এ বাগানের বাইরে) যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ ঘটবে, 
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যে হৃদয়ের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দেবে, 
তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও ।” (মুসলিম) ٤ 
& Alo 955 الله‎ 3৮0 بن عَمرِو بن العَاصٍ‎ MAE 58 ٤ 
كيرا‎ ৩ 55 (« عر وجل - في إِبرَاهِيمَ عليه السلام:‎ - MHS 
» © 25 عَُور‎ এ ০৮০৪ وَمَنْ‎ Ge AE تَبعَن‎ ০ الئاس‎ ও 
Ue 0 5 عليه السلام: إن‎ ও الآية» وقول‎ ]٥٣ [ابراهيم:‎ 
55055 ۸ [المائدة:‎ 1 AT এ 2855৩ 
تی كي ندل ال سوب از تفم‎ 


EVE 


5 - قَقَالَ الله تَعَا ی: «يا ٠‏ اذْمَبْ 7 تدا ف٠‏ 7 EEA‏ 
১৮০৭১১435৫৭ ৮৪‏ 

86 আব্দুল্লাহ ইবনে “আমর ইবনুল ‘আস 0 
“আনহু কৰ্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইব্রাহীম 
না এর ব্যাপারে আল্লাহর এ বাণী পাঠ 
করলেন, “হে আমার প্রতিপালক! এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত 
করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, 
কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো চরম ক্ষমাশীল পরম 
দয়ালু।” (সুরা ই্রাহীম ৩৬) এবং ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উক্তি (এ 


45 মুসলিম ৩১ 
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আয়াতটি পাঠ করলেন), “যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর, 
তবে তারা তোমার বান্দা । আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে 
তুমি অবশ্যই প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় ।” (সুরা মায়েদাহ ১১৮ আয়াত) 
অতঃপর তিনি তাঁর হাত দু"খানি উঠিয়ে বললেন, “হে আল্লাহ! 
আমার উম্মত, আমার উম্মত।” অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। 
আল্লাহ আয্যা অজাল্প বললেন, “হে জিত্রীল! তুমি মুহাম্মাদের নিকট 
যাও---আর তোমার রব বেশী জানেন---তারপর তাকে কান্নার কারণ 
জিজ্ঞাসা কর?’ সুতরাং জিবীল তাঁর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সে কথা জানালেন, যা তিনি 
(তাঁর উম্মত সম্পর্কে) বলেছিলেন---আর আল্লাহ তা অধিক জানেন। 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, ‘হে জিবীল! তুমি (পুনরায়) 
মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং বল, আমি তোমার উম্মতের ব্যাপারে 
তোমাকে সন্তুষ্ট করে দেব এবং অসন্তুষ্ট করব না৷’ (মুসলিম) *** 
عل‎ ঞু رذف الي‎ LS JE رضي الله عنهء‎ এ ৩৪১৬৮ وَعَن‎ 8 
491৯৫০52805 ডু 4855 59:3954505089৩ 
খু? 43 ul ১৩] এ الله‎ ৫৮ ৪১৫৬ . Se 28728 Ele 
545 SEL MES BEG اگاس ؟ قال:‎ ১:১৩ اللہ‎ 4৮ ৫4০৩ 
১৫/৪৩১। মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমি 


1% মুসলিম ২০২ 
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গাধার উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে সওয়ার 
ছিলাম। তিনি বললেন, “হে মু'আয! তুমি কি জানো, বান্দার উপর 
আল্লাহর হক কী এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কী?” আমি 
বললাম, ‘আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন।' তিনি বললেন, 
“বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, সে তাঁরই ইবাদত করবে, 
এতে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর 
উপর বান্দার হক এই যে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক 
করবে না তিনি তাকে আযাব দেবেন না।” অতঃপর আমি বললাম, 
“হে আল্লাহর রসূল! আমি কি লোকদেরকে (এ) সুসংবাদ দেব না? 
তিনি বললেন, “তাদেরকে সুসংবাদ দিও না। কেননা, তারা (এরই 
উপর) ভরসা করে বসবে ١ (বুখারী ও মুসলিম) ৯২৭ 
کي قَال:‎ CA عن‎ ULE الله‎ ও DIE وَعَن البَرَاءِ بن‎ 7 
15340115277 اللہ أ‎ এ! 319 ডা 941 في‎ 65104) 
وَفى‎ GH ALT ف‎ 8 JH 0০5 ও الله‎ কও ১ قَولهُ تَعَالَ:‎ 
عَلَيهِ‎ ভুরি .» ]۲۷ [ابراهيم:‎ 4 তলত 
১৬/৪৩২। বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিমকে যখন 


127 সহীহুল বুখারী ২৮৫৬, ৫৯৬৭, ৬২৬৭, ৬৫০০, ৭৩৭৩, মুসলিম ৩০, তিরমিযী ২৬৪৩, আবু দাউদ 
২৫৫৯, ইবনু মাজাহ ৪২৯৬, আহমাদ ১৩৩৩১, ২১৪৮৬, ২১৪৯৯, ২১৫০১, ২১৫৩৪, ম২১৫৫৩, 


২১৫৬৮, ২১৫৯১ 
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কবরে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) 
কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। এই অর্থ রয়েছে 
আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে, “যারা মুমিন তাদেরকে আল্লাহ 
সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে প্রতিষ্ঠা দান 
করেন” (সূরা ইবরাহীম ১৭ আয়াত) (বুখারী ও মুসলিম) 

۷ ون أُقیں BE 41৩ ৮5০৪০০৭৪৬৯১‏ قَال: Sh‏ الكَافِرَإِذَا 
عَيلَ এ 42195 Lb ৩8০৮4‏ 5250 509 ا له تَعَا ی 2 
SCS‏ في الآخِرَۃ 4249 ১১‏ في 30 عل 4455 

dl Sp, 33‏ لا يَظْلِمُ مُوْمِناً 4 يُعْطى بها এও‏ وزی با 
في الآِرَۃ . 0৯5 5 50 285 BEGG‏ 1354 في 4320 BLES‏ 
এ ৬০‏ الآخرّقٍ এ‏ يَكُنْ لَهُ 1৫ 49 LS‏ رواه مسلم 
১৭/৪৩৩। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কাফের যখন দুনিয়াতে‏ 
কোনো পুণ্য কাজ করে, তখন বিনিময়ে তাকে দুনিয়ার (কিছু‏ 
আনন্দ/খাবার জাতীয়) উপভোগ করতে দেওয়া হয়। (আর‏ 
আখেরাতে সে এর কিছুই প্রতিদান পাবে না) ৷ কিন্তু মুমিনের জন্য‏ 
আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে তার প্রতিদানকে সঞ্চিত করে রাখেন‏ 


এবং দুনিয়াতে তিনি তাকে জীবিকা দেন তাঁর আনুগত্যের 


° সহীহুল বুখারী ১৩৬৯, ৪৬৯৯, মুসলিম ২৮৭১, তিরমিযী ৩১২০, নাসায়ী ২০৫৬, ২০৫৭, আবু 
দাউদ ৪৭৫০, ইবনু মাজাহ ৪২৬৯, আহমাদ ১৮০১৩, ১৮০৬৩, ১৮১০৩, ১৮১৪০ 
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বিনিময়ে ৷” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মহান আল্লাহ কোন মুমিনের উপর 
তার নেকীর ব্যাপারে যুলুম করেন না। তাকে তার প্রতিদান 
দুনিয়াতেও দেওয়া হয় এবং আখেরাতেও দেওয়া হবে। কিন্তু 
কাফেরকে ভাল কাজের বিনিময়-যা সে আল্লাহর জন্য করে-- 
দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়। এমন কি যখন সে আখেরাতে পাড়ি 
দেবে, তখন তার এমন কোনো পুণ্য থাকবে না যে, তার বিনিময়ে 
তাকে কিছু (পুরস্কার) দেওয়া যাবে।” (সালিম) ** 
الصّلَوَاتِ‎ Fo YE الله‎ 45:0৬:08 رضي الله عنہہ‎ BE ۸ء وَعَن‎ 
০০৩৬ be LAS SIN PLE نگل تهر‎ ৮৪ 

«. رواه مسلم 

১৮/৪৩৪। জাবের রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের 
উদাহরণ প্রচুর পানিতে পরিপূর্ণ এ নদীর মত, যা তোমাদের কারো 
দুয়ারের (সামনে বয়ে) প্রবাহিত হয়, যাতে সে দৈনিক পাঁচবার 
গোসল করে ।” (মুসলিম) ٠ 
LE الله‎ 0১০০ ৫০৯০ UE ৬ رضي الله‎ ০৩০ وَعَن ابن‎ ۹ 
33889 رَجلا‎ SA চাও ققوم عل‎ ১৪৪ ০ ِن‎ ৩৭৮৮ 
4 মুসলিম ২৮০৮, আহমাদ ১১৮২৮, ১১৮৫৫, ১৩৬০৪ 


49 মুসলিম ৬৬৮, আহমাদ ১৩৮৬৩, ১৩৯৯৯, ১৪৪৩৯, দারেমী ১১৮২ 
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وو 


খু‏ 20125 فيه '. رواه مسلم 
১৯/৪৩৫। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে‏ 
কোনো মুসলিম মারা যায় আর তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক‏ 
শরীক হয়, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না। নিশ্চয়‏ 
** رم US A‏ 
5 وَعَن ابن ২১১৪‏ رضي الله عنہ قال: کنا 05:65 اللہ ও হুড ও জু‏ 
امن es‏ فقا تروت أن Ws‏ زع أل جو »فلن .کا . قَالَ: 
৯৩ ১৪৫০ Sf ৩১৭)‏ 241 ۱۶ 03 4 قَال: ৬309‏ تفس ১ ১:‏ 


রর 
12 পা 


3145 ৭ 2৮ 0419 | ১১০5195০0৯3 ও ০৯৪ 
Al في جلد‎ sll 5 77406 31 4551 مُسْلِمَكُ )5 في أَهْلٍ‎ ০০৪ 
4০ BS ॥ ০৯] ১৪ جلد‎ ও الأَسْوَدِ أو الشَعْرَة السَّودَاءِ‎ 

২০/৪৩৬। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা 
প্রায় চল্লিশ জন মানুষ রাসূলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর সঙ্গে একটি তাঁবুতে ছিলাম। একসময় তিনি বললেন, “তোমরা 
কি পছন্দ কর যে, তোমরা জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে?” 
আমরা বললাম, “জী হ্যাঁ” তিনি বললেন, “তোমরা কি 
জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হতে পছন্দ কর?” আমরা বললাম, 
‘জী ےج تحت ۲ ٭‎ 


1 মুসলিম ৯৪১, আহমাদ ২৫০৫ 
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আছে, আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, জান্নাতবাসীদের অর্ধেক তোমরাই 
হবে। এটা এ জন্য যে, শুধুমাত্র মুসলিম প্রাণ ছাড়া অন্য কেউ 
জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর মুশরিকদের তুলনায় তোমরা এরূপ, 
যেরূপ কালো বলদের গায়ে (একটি) সাদা লোম অথবা লাল বলদের 
গায়ে (একটি) কালো লোম।” GNF ও মুসলিম) ** 
HE قال 195 الله‎ dG ০০ رضي اللہ‎ Sl مُوسَى‎ 0 583 ۹۹۱ 
مُسْلِم يَهُودِياً أو 0075 فَيَقُولُ: هَذَا‎ F এ 25 LCD LG IE ِا‎ 
.» فِكَاكُكَ مِنَ لار‎ 
المُسْلِمِينَ‎ 32০55253917 25) UE BE التي‎ ৩০4২৩ 21993 
لهم . رواه مسلم‎ BIE الال‎ Sl دوب‎ 
২১/৪৩৭। আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমকে একজন ইয়াহুদী অথবা খিষ্টানকে দিয়ে 
বলবেন, “এই তোমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার মুক্তিপণ ৷” 
উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই অন্য এক বর্ণনায় আছে, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন কিছু 
সংখ্যক মুসলিম পাহাড় সম পাপ নিয়ে উপস্থিত হবে, আল্লাহ তা 


“۶ সহীহুল বুখারী ৬৫২৮, ৬৬৪২, মুসলিম ২০২১, তিরমিযী ২৫৪৭, ইবনু মাজাহ ৪২৮৩, আহমাদ ৩৬৪৩, 
৪১৫৫, ৪২৩৯, ৪৩১৬ 
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(সবই) তাদের জন্য ক্ষমা করে দেবেন” (FÎ 

* “কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমকে একজন ইয়াহুদী 
অথবা খৃষ্টানকে দিয়ে বলবেন, এই তোমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার 
মুক্তিপণ । এ কথার অর্থ আবু হুরাইরার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; 
প্রত্যেকের জন্য বেহেস্তে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং জাহান্নামেও 
আছে। সুতরাং মুমিন যখন বেহেন্ডতে প্রবেশ করবে, তখন জাহান্নামে 
তার স্থলাভিষিক্ত হবে কাফের। যেহেতু সে তার কুফরীর কারণে 
তার উপযুক্ত। আর ‘মুক্তিপণ’ অর্থ এই যে, তুমি জাহান্নামের সম্মুখীন 
ছিলে; কিন্তু এটি হল তোমার মুক্তির বিনিময় ١ যেহেতু মহান আল্লাহ 
জাহান্নাম ভরতি করার জন্য একটি সংখ্যা নির্ধারিত রেখেছেন। 
সুতরাং তারা যখন তাদের কুফরী ও পাপের কারণে সেখানে প্রবেশ 
করবে, তখন তারা হবে মুমিনদের ‘মুক্তিপণ ৷” আর আল্লাহই অধিক 
জানেন। 
HE الله‎ (৯) ৬৪৮০ ৬ ULE hl رضي‎ ZL وَعَن ابن‎ 6 
3585 كَنَقَهُ عليه‎ LE مِنْ 55 حَقى‎ GUD GG المُؤْمِنُ‎ SSD يَقُولُ:‎ 
৩৩১০৩ ডে SBS LANES SSS Adi دنوب‎ 
৫০০ اليَوم فَيُعْطَى‎ এ وأا أغْفِرُهَا‎ add عَلَیْكَ في‎ ৬55 এ إن‎ 


‘3 মুসলিম ২৭৬৭, আহমাদ ১৮৯৯১, ১৯০৬৬, ১৯১০৩, ১৯১৫৩, ১৯১৬১, ১৯১৭৬, মুওয়াত্তা মালিক 
৮ 
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২২/৪৩৮। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
“কিয়ামতের দিন ঈমানদারকে রাববুল আলামীনের এত নিকটে নিয়ে 
আনা হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর নিজ পর্দা রেখে তার 
পাপসমূহের সবীকারোক্তি আদায় করে নেবেন। তাকে জিজ্ঞেস 
করবেন, ‘এই পাপ তুমি জান কি? এই পাপ চিন কি? মুমিন 
বলবে, “হে আমার প্রতিপালক! আমি জানি’ তিনি বলবেন, “আমি 
পৃথিবীতে তোমার পাপকে গোপন রেখেছি, আর আজ তা তোমার 
জন্য ক্ষমা করে দিচ্ছি। অতঃপর তাকে তার নেক আমলের 
আমলনামা দেওয়া হবে ।” (বুখারী ও মুসলিম) ** 

SA من‎ ৬০ ৯ তা رضي الله عنه:‎ ৮ 91৩০০ ۳ 

5 05 ১৩ 95 HLA চি ট الله تعَال:‎ THU 420 الكبيّ‎ ও 

৫155 এ الرجل:‎ IE 1১৯] SEGA يُدِْبْنَ‎ এরাও yl 
علیہ‎ SE gh ও ৩) َسُولَ الله ؟ قَالَ:‎ 

২৩/৪৩৯। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমা দিয়ে ফেলে। পরে সে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বিষয়টি জানায়। 
তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, “দিনের দু'প্রান্তে 


£ সহীহুল বুখারী ২৪৪১, ৪৬৮৫, ৬০৭০, ৭৫১৪, মুসলিম ২৭৬৮, ইবনু মাজাহ ১৮৩, আহমাদ 
৫৪১৩, ৫৭৯১ 
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সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের প্রথম ভাগে নামায কায়েম কর। 
নিশ্চয়ই পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়।” (সূরা FF ১১৪) লোকটি 
জিজ্ঞেস করল, “হে আল্লাহর রসূল! এ কি শুধু আমার জন্য? তিনি 
বললেন, “না, এ আমার সকল উম্মতের জন্য ।” (বুখারী ও মুসলিম) 


৪৩৫ 


এ ৩০? Cf‏ قَالّ: রি 2৩‏ لل الى J ০০‏ | ول اللہ 
৩০৪০5 FNS LS‏ الصّلاه SSH UL এ 481৮০ 5 (০‏ 
SUSI‏ قَالَ: يَا ৫৯০‏ الله إن একনি‏ حَدَاً 25 SES‏ الله . قَالَ: J‏ 


- 


کے ےک 21৮52 52) , [5 °<. o ৫৯] ৪11‏ 6 
০০৩০‏ مَعتا الصلاة )؟ قَال: نَعَمْ . قال: Sn .» 378৮ 5৪)‏ ع 


| 


২৪/৪৪০ ١ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, “হে আল্লাহর 
রসূল! আমি দণ্ডনীয় অপরাধ করে ফেলেছি; তাই আমার উপর দণ্ড 
প্রয়োগ করুন৷’ ইতোমধ্যে নামাযের সময় হল। সেও আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায পড়ল । নামায শেষ 
করে পুনরায় সে বলল, “হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আমি দণ্ডনীয় 
অপরাধ করে ফেলেছি; তাই আমার উপর আল্লাহর কিতাবে ঘোষিত 
দণ্ড প্রয়োগ করুন’ তিনি বললেন, “তুমি কি আমাদের সাথে নামায 
আদায় করেছ?” সে বলল, ‘জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, “নিশ্চই তোমার 


235 সহীহুল বুখারী ৫২৬, ৪৬৮৭, মুসলিম ২৭৬৩, তিরমিযী ৩১১২, ৩১১৪, আবূ দাউদ ৪৪৬৮, ইবনু 
মাজাহ ১৩৯৮, ৪২৫৪, আবু দাউদ ৩৬৪৫, ৩৮৪৪, ৪০৮৩, ৪২৩৮, ৪৩১৩ 
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অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।” (বুখারী )سر‎ 

* উক্ত হাদীসে ‘দণ্ডনীয় অপরাধ’ বলতে সেই অপরাধ উদ্দেশ্য 
নয়, যাতে শরীয়তে নির্ধারিত দণ্ড আছে; যেমন মদপান, ব্যভিচার 
প্রভৃতি। কেননা এমন দণ্ডনীয় অপরাধ নামায পড়লেই ক্ষমা হয়ে 
যাবে না। যেমন সে দণ্ড প্রয়োগ না করাও শাসকের জন্য বৈধ নয়। 
(86014195৪০৩) اللہ گل‎ 1520 ৫8: ۰ء وَعَنَهُ‎ 

الأكلة 9৭5 এ‏ 2 الشَّرْيَكَ فَيَحْمَدُه UE‏ رواه مسلم 

২৫/৪৪১। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা 
বান্দার (এ কাজে) সন্তুষ্ট হন যে, (কিছু) খেলে সে তার উপর 
আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা কিছু পান করলে সে তার উপর তাঁর 
প্রশংসা করে।” (AY) ** 
الله تَا‎ Sp dE Bg الکن‎ ৩৪০০০ رضي اللہ‎ ৬০৫ وڪن ابي‎ ٢ 
Jt SEALS LS 9 ৮৮৪ ৪ يبس يد بالل‎ 

7১2১4৮৮5৬০০ ৩৬ ও 

২৬/৪৪২। আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা রাতে 
নিজ হাত প্রসারিত করেন, যেন দিবাভাগের অপরাধী তাওবাহ করে 


4 সহীহুল বুখারী ৬৮২৩, মুসলিম ২৭৬৪ 
45 মুসলিম ২৭৩৪, তিরমিযী ১৮১৬, আহমাদ ১১৫৬২, ১১৭৫৮ 
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নেয়। আর তিনি দিনেও নিজ হাত প্রসারিত করেন, যেন রাতের 
অপরাধী তাওবাহ করে নেয় 1 যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় 
হবে (এ নিয়ম অব্যাহত থাকবে) ৷” (মুসলিম) ٭‎ 

۷ ون اي ppt Ef‏ عَيَمَة الس رضي الله عنه قَالَ: كنت 
وتا aS‏ أن أنّ الاس عل EG dS‏ لَيْمُوا على ক‏ وَهُمْ 
৬১৮৩ SEN 3১৫৫‏ بِرَجْلٍ BALE LETHE KL‏ عل Ge‏ 


7 
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ES LEIS قَومُهُ‎ ৮৩ جُرَءَاءُ‎ LISLE رَسُولّ الله‎ Bp ale ৬০5৪ 
؟‎ 555৩9 Ll » 8 ؟ قال: «أنَا‎ এনা مَا‎ AAS KS He dls 
الأرْحامء‎ 2 57 ١ ؟ قَالَ:‎ 1০৬৪ وباي‎ El » الله‎ 3057৬ 
৫155 6 55 925 ৪ » په شَيْء‎ IBY 21৪ ৩ 38১81 4448 
ও] قُلْتُ:‎ Ube الله‎ 3৪ IG بحر‎ সি ০ ١ 4557 َالَ:‎ 
£এ। ০০০ JE SH 31655 55 ৬৭১৫৪ ৬ 8) 0956 
৬) এ 55508 9 ৩০৪৪ 5৪ ৩৩০৮০ 19 Jnl de ১ 
FE ৩ ০৬ SAI 9৪58 قَدِمَ‎ ES المَدِيئةَ‎ পু الله‎ ২৮০ নি 
43525890550! ৫158 ؟‎ EES Ml 59105 
الله‎ ১০ GEE ade 453 AAD ৬১৪৪ ذلِكَ‎ ALES فلم‎ 
رَُول الل أخيرني‎ CLS بمكة ؛‎ GEL GH STAG sf 
2০) 94০ Jo قَال:‎ ৭590 عَلَمَكَ الله وأَجْهَلُكُ أخیزنی عن‎ ৩ 


‘3 মুসলিম ২৭৫৯, আহমাদ ১৯০৩৫, ১৯১২২ 
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০০০০ SS ৬১৪১৬‏ ید رُم ৫55 ES‏ جين طلم بن 
قز (১১০৪559860০ 0480 5 এ SEA‏ 
3১৭: ০3০০ BIDDLE SBE EI DIESE‏ 
َل এনা ভুত 8১৬৪ BLS BSH এ‏ افصز 
عن DA‏ تَغْرْبَ 4৮55 UU 35 ৩৯ ০০৬৮‏ 
تھا US‏ قَالَ: فَقُلتٌ: ৬‏ الب فَالوْضُوءُ ৬১3০‏ عَنْهُ ؟ ১০৩5):‏ 


3 
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০৮‏ 3 المَاِ 0৬5 SE IRB AISI HS‏ يَدَيْهِ مِنْ 
এড‏ مَعَ الماءء এ শেন BS‏ إلا ৯50 3৬ SIE‏ ین SUB‏ شَعْرِه مَعَ 
i Sos)‏ قَدَمَيهِ إلى الكَعْبَيْنِء إلا all bs dey VES ES‏ 50165 
০০৩৩৪‏ قَحَمدَ الله BE SOS‏ عَلَيهِ SAVE‏ هُوَلَهُأهْل EB‏ 


قَلبَهُ لله অর্ক SLE ৩০০৪০ ২1৭4৬‏ يوم وَلَدَتَهُأمّهُا . DISS‏ عَمرُو 
এক হজ‏ الحديث GUNG‏ صَاحِبَ 40155 JES BE‏ له أَبُو أَمَامَة: يَا 


عَمْرَوبنَ LC BNE‏ تقولا في 5০৭ ৯৯25‏ هدا الرَجُلُ ؟ قال عَمْرُو: 
৪ ৩৫ এ এল ও‏ ورق علیٰ 209 ৩ 259 4৮‏ أذ 
SK‏ الله BE 481৮5 FTG এত‏ 2 2 أسمعه ০৮০ ৩০‏ الله HE‏ 
للا مره او 29৪‏ قلاثا TE EE‏ سَبْعَ মা এ ৩৭০৫‏ به 399 
Has‏ ِن ذَلِكَ . رواه مسلم 

২৭/৪৪৩। আবু নাজীহ ‘আমর ইবনে 'আবাসাহ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, জাহেলিয়াতের (প্রাগৈসলামিক) যুগ থেকেই আমি 
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ধারণা করতাম যে, লোকেরা পথভ্রষ্টতার উপর রয়েছে এবং এরা 
কোন ধর্মেই নেই, আর ওরা প্রতিমা পূজা করছে। অতঃপর আমি 
এক ব্যক্তির ব্যাপারে শুনলাম যে, তিনি মক্কায় অনেক আজব আজব 
খবর বলছেন। সুতরাং আমি আমার সওয়ারীর উপর বসে তাঁর 
কাছে এসে দেখলাম যে, তিনি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম, তিনি গুপ্তভাবে (ইসলাম প্রচার করছেন), আর তাঁর 
সম্প্রদায় (মুশরিকরা) তাঁর প্রতি (দুর্ব্যবহার করে) দুঃসাহসিকতা 
প্রদর্শন করছে। সুতরাং আমি বিচক্ষণতার সাথে কাজ নিলাম। 
পরিশেষে আমি মক্কায় তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। অতঃপর আমি 
তাঁকে বললাম, “আপনি কী?’ তিনি বললেন, “আমি নবী।” আমি 
বললাম, ‘নবী কী? তিনি বললেন, “আমাকে মহান আল্লাহ প্রেরণ 
করেছেন।” আমি বললাম, ‘কী নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন?’ তিনি 
বললেন, “জ্ঞাতিবন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা, আল্লাহকে 
একক উপাস্য মানা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ 
দিয়ে।” আমি বললাম, “এ কাজে আপনার সঙ্গে কে আছে?’ তিনি 
বললেন, “একজন স্বাধীন মানুষ এবং একজন কৃতদাস।” তখন তাঁর 
সঙ্গে আবু বকর ও বিলাল (রাদিয়াল্লাহু “আনহুমা) ছিলেন। আমি 
বললাম, ‘আমিও আপনার অনুগত” তিনি বললেন, “তুমি এখন এ 
কাজ কোনো অবস্থাতেই করতে পারবে না। তুমি কি আমার অবস্থা 
ও লোকদের অবস্থা দেখতে পাও না? অতএব তুমি (এখন) বাড়ি 
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ফিরে যাও। অতঃপর যখন তুমি আমার জয়ী ও শক্তিশালী হওয়ার 
সংবাদ পাবে, তখন আমার কাছে এসো।” 

সুতরাং আমি আমার পরিবার পরিজনের নিকট চলে গেলাম 
এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পরিশেষে) মদীনা 
চলে এলেন, আর আমি স্বপরিবারেই ছিলাম। অতঃপর আমি 
খবরাখবর নিতে আরম্ভ করলাম এবং যখন তিনি মদীনায় আগমন 
করলেন, তখন আমি (তাঁর ব্যাপারে) লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করতে 
লাগলাম। অবশেষে আমার পরিবারের কিছু লোক মদীনায় এল। 
আমি বললাম, “এ লোকটার অবস্থা কি, যিনি (মক্কা ত্যাগ করে) 
মদীনা এসেছেন?’ তারা বলল, “লোকেরা তার দিকে ধাবমান। তাঁর 
সম্প্রদায় তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল; কিন্তু তারা তা করতে 
সক্ষম হয়নি 1 

অতঃপর আমি মদীনা এসে তাঁর খিদমতে হাযির হলাম। 
পারছেন?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, তুমি তো এ ব্যক্তি, যে মক্কায় আমার 
সাথে সাক্ষাৎ করেছিল।” আমি বললাম, “হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ 
তা'আলা আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন এবং যা আমার অজানা---তা 
আমাকে বলুন? আমাকে নামায সম্পর্কে বলুন? তিনি বললেন, 
“তুমি ফজরের নামায পড়। তারপর সূর্য এক বল্পম বরাবর উঁচু 
হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকো। কারণ তা শয়তানের দু’ শিং-এর 
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মধ্যভাগে উদিত হয় (অর্থাৎ এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে) এবং 
সে সময় কাফেররা তাকে সিজদা করে। পুনরায় তুমি নামায পড়। 
কেননা, নামাযে ফিরিস্তা সাক্ষী ও উপস্থিত হন, যতক্ষণ না ছায়া 
বল্লমের সমান হয়ে যায়। অতঃপর নামায থেকে বিরত FE | কেননা, 
তখন জাহান্নামের আগুন উস্কানো হয়। অতঃপর যখন ছায়া বাড়তে 
আরম্ভ করে, তখন নামায পড় | কেননা, এ নামাযে ফিরিস্তা সাক্ষী ও 
উপস্থিত হন। পরিশেষে তুমি আসরের নামায পড়। অতঃপর সূর্য 
ডোবা পর্যন্ত নামায পড়া থেকে বিরত থাকো। কেননা, সূর্য 
শয়তানের দু’ শিঙ্গের মধ্যে অস্ত যায় (অর্থাৎ এ সময় শয়তানরা 
ছড়িয়ে পড়ে) এবং তখন কাফেররা তাকে সিজদাহ করে ।” 
পুনরায় আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে ওযু 
সম্পর্কে বলুন? তিনি বললেন, “তোমাদের মধ্যে যে কেউ পানি 
নিকটে করে (হাত ধোওয়ার পর) কুল্লি করে এবং নাকে পানি নিয়ে 
ঝেড়ে পরিষ্কার করে, তার চেহারা, তার মুখ এবং নাকের গুনাহসমূহ 
ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তার চেহারা 
ধোয়, তখন তার চেহারার পাপরাশি তার দাড়ির শেষ প্রান্তের পানির 
সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন তার হাত দু'খানি কনুই পর্যন্ত 
ধোয়, তখন তার হাতের পাপরাশি তার আঙ্গুলের পানির সাথে ঝরে 
যায়। অতঃপর সে যখন তার মাথা মাসাহ করে, তখন তার মাথার 
পাপরাশি চুলের ডগার পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন 
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তার পা দু'খানি গাঁট পর্যন্ত ধোয়, তখন তার পায়ের পাপরাশি তার 
আঙ্গুলের পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যদি দাঁড়িয়ে গিয়ে 
নামায পড়ে, আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে--যার তিনি 
যোগ্য এবং অন্তরকে আল্লাহ তা'আলার জন্য খালি করে, তাহলে সে 
এ দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে বেরিয়ে আসে, যেদিন তার মা তাকে 
প্রসব করেছিল।” 

তারপর ‘আমর ইবনে আবাসাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু এ হাদীসটি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী আবূ উমামা 
রাদিয়াল্লাহু “আনহুর নিকট বর্ণনা করলেন ١ আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু তাঁকে বললেন, “হে ‘আমর ইবনে ‘আবাসাহ! তুমি যা বলছ 
তা চিন্তা করে বল! একবার ওযু করলেই কি এই ব্যক্তিকে এতটা 
মর্যাদা দেওয়া হবে?’ ‘আমর বললেন, ‘হে আবু উমামাহ! আমার 
বয়স ঢের হয়েছে, আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার মৃত্যুও 
নিকটবর্তী। (ফলে এ অবস্থায়) আল্লাহ তা'আলা অথবা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার আমার 
কী প্রয়োজন আছে? যদি আমি এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে একবার, দু'বার, তিনবার এমনকি 
সাতবার পর্যন্ত না শুনতাম, তাহলে কখনই তা বর্ণনা করতাম না। 
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কিন্তু আমি তাঁর নিকট এর চেয়েও অধিকবার শুনেছি।' (মুসলিম) ہ‎ 
19): JE YE 1০ وعَن أبي مُوسَى الأشعَري رضي الله‎ ۸ 
15৩6 Gs WEES BEES Joss 
4 LE BG عي ينظ‎ % GAG ارد هَدَگۀ اه 5( 5 ڪي‎ kh, 
৮০০১৭১৮০5৮৫ ین‎ USS 
২৮/৪৪৪। আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন আল্লাহ তা'আলা 
নবীকে তাদের পূর্বেই তুলে নেন। অতঃপর তিনি তাঁকে সেই 
উম্মতের জন্য অগ্রগামী ও ব্যবস্থাপক বানিয়ে দেন। আর যখন তিনি 
কোন উম্মতকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তখন তাদেরকে তাদের 
নবীর উপস্থিতিতে শাস্তি দেন। তিনি নিজ জীবদ্দশায় তাদের ধ্বংস 
স্বচক্ষে দেখেন। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে নবীর 
চক্ষুশীতল করেন, যখন তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করে এবং তাঁর 
আদেশ অমান্য করে ।” (মুসলিম) ٠ 


° মুসলিম ৮৩২, নাসায়ী ১৪৭, ৫৭২, ৫৮৪, ইবনু মাজাহ ২৮৩, ১২৫১, ১৩৫৪, আহমাদ ১৬৫৬৬, 
১৬৫৭১, ১৬৫৭৮, ১৬৫৮০, ১৮৯৪০ 
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পরিচ্ছেদ - ৫২: আল্লাহর কাছে ভাল আশা রাখার মাহাত্ম্য 
আল্লাহ তা'আলা (মুসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসারী) এক নেক 


বান্দার ব্যাপারে সংবাদ দিয়ে বলেন, 
75251555625 হা 6 উ الا رخ لامب" اتد‎ পু ও এ ৬5 


[to ct: 

অর্থাৎ “আমি আমার ব্যাপার আল্লাহকে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় 

আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অতঃপর আল্লাহ 

তাকে ওদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি 
চাটি "" 0ھ‎ 


لوغ - Hef‏ كن ৪‏ ونا عه > ري 
Es এক ৯৬ ৯৪ 258 0‏ 598 929 5656 إل 18 
بت Cbs sh‏ وَمَنْ DIE‏ راع تقریْٹ 5৫121945541‏ 
১১৪ এ] এ‏ ». متفقٌ عليه 
১/৪৪৫। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ আয্যা‏ 
অজাল্লপ বলেন, ‘আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা‏ 
রাখে। আমি তার সাথে থাকি, যখন যে আমাকে স্মরণ করে।‏ 


আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ তা“আলা তাঁর বান্দার তওবায় 
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তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি খুশী হন, যে তার 
মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বাহন ফিরে পায়। আর যে ব্যক্তি আমার 
দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত 
পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর 
হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর সে যখন 
অগ্রসর হই ৷” (বৃখারী ও মুসালিম) ** 


٤‏ وَعَن ১০ ৩২৬‏ الله رضي الله 1৯৮৯০ SEE‏ الله كله 
قبل مَوْتِه BSE‏ 5800 الا ১৮৫95 ILLES HS‏ 6801 باللّه - 
৬‏ 4 رواه مسلم 
২/৪৪৬। জাবের ইবনে 5 রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক‏ 
বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর‏ 
মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছেন, “আল্লাহর প্রতি সুধারণা‏ 
না রেখে তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যুবরণ না করে।” (সালিম)‏ 

۳ئ وَعَن sl‏ رضي اللہ عنه» 4016৯: ৩৯০৩‏ يَقُولُ: «قَالَ 
الله تَعَالَ: يا ابْنَ ৩0৬১5 3৪505365555 একস‏ عَلَ مَا JAR‏ 


4॥ সহীহুল বুখারী ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫৩৬, ৭৫৩৭, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ২৩৮৮, ইবনু মাজাহ 
৩৭২২, আহমাদ ৭৩৭৪, ২৭৪০৯, ৮৪৩৬, ৮৮৩৩, ৯০০১, ৯০৮৭, ৯৩৩৪, ৯৪৫৭ 

মুসলিম ২৭৭৭, আবু দাউদ ৩১১৩, ইবনু মাজাহ ৪১৩৭, আহমাদ ১৩৭১১, ১৩৯৭৭, ১৪০৭২, 
১৪১২৩, ১৪১৭০, ১৪৭৭৫ 
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207/20, 2% 


DS AY কস SANG 5‏ عَتَان السّمَاء SHAD‏ َمَرْت لَك وَل 
1 بای BATHING.‏ لو ০০৪ এ‏ الأَرْضٍ GES‏ لع ميتي لا مشْرِكُ بي 
9৭‏ 15 مَغْفِرَة 4 رواه الترمذي؛ وقال:( حديث حسن) 
৩/৪৪৭। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,‏ 
“আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘হে আদম সন্তান! যাবৎ তুমি আমাকে‏ 
ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, তাবৎ আমি তোমাকে ক্ষমা করব।‏ 
তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কোন পরোয়া করি না। হে‏ 
আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে‏ 
অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে‏ 
দেব, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি‏ 
পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার‏ 
সাথে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পরিমাণ‏ 
ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব।” (তিরমিযী হাসান) »০‏ 


5৩9) بى رف‎ এ باب‎ -۳ 
পরিচ্ছেদ - ৫৩: একই সাথে আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশা 


1 তিরমিযী ৩৫৪০ 
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জ্ঞাতব্য যে, সুস্থ অবস্থায় বান্দার উচিত হল, অন্তরে আল্লাহর 
আযাবের ভয় এবং তাঁর রহমতের আশা রাখা। এ ক্ষেত্রে ভয় ও 
আশা উভয়ই সমান হবে। পক্ষান্তরে অসুস্থ অবস্থায় নিছকভাবে আশা 
রাখা উচিত। কুরআন ও সুন্নাহ এবং অন্যান্য স্পষ্ট উক্তিতে এ কথার 
ভুরি ভুরি প্রমাণ বর্তমান। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
۲۹۹ [الاعراف:‎ ৩১১৯৬ ঠেঠা Nh এ 35৬০১) 
অর্থাৎ “তারা কি আল্লাহর কৌশলের ভয় রাখে না? বস্তুত 
বোধ করে না।” (সূরা আ'রাফ ৯৯ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
۲۸۷ [يوسف:‎ ৫১৪৩৩ BEY এস روح‎ ৩৪০৪ এ 
অর্থাৎ “অবিশ্বাসী (কাফের) সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর 
করুণা হতে নিরাশ হয় না।” چم‎ ইউসুফ ৮৭ আয়াত) 
[১4:১০ [ال‎ 4 5 5392৮) 2250) 
অর্থাৎ “সেদিন কতকগুলো মুখমণ্ডল সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং 
কতকগুলো মুখমণ্ডল কালো হবে।” (আলে ইমরান ১০৬ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
٦:٦۷ [الاعراف:‎ 4 © 225 5গ AG آليقاب‎ এ ৫8) 
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অর্থাৎ “আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে সত্বর এবং 
তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুও।” (সূরা আ'রাফ ১৬৭ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 

[Dt av [الانفطار:‎ » ৪৮৮০ এ] 9০ SG © ৮ الْأَبْرَارَ ھی‎ ও) 
অর্থাৎ “পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে এবং পাপাচারীরা 
থাকবে (জাহীম) জাহান্নামে ৷” (সুরা ۶۸77۳ ১৩-১৪ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[৭ ء٦ هَاوِيَةٌ © 4 [القارعة:‎ 48০ 
অর্থাৎ “তখন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে তো সন্তোষময় 
জীবনে (সুখে) থাকবে। কিন্তু যার পাল্লা হান্কা হবে, তার স্থান হবে 
হাবিয়াহ।” (সুরা কারিয়াহ ৬-৯ আয়াত) 

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আশা ও ভয় রাখার 
কথা কুরআন মাজীদের কোন কোন স্থানে মাত্র একটি আয়াতে, 
কোন স্থানে দু'টি আয়াতে এবং কোন স্থানে তিন বা ততোধিক 
আয়াতে একত্রে বিবৃত হয়েছে। 

۱ ورعن اي £/29৯‏ رضي اللہ ৩:4০‏ 150 الله BE‏ قَالَ: )2 Sa‏ 
এ ও ১550‏ الله 95 UA‏ لمع 4০ সি‏ 25558810525 
الله مِنَ IRI‏ مَا ES‏ مِنْ ISS‏ رواه مسلم 

১/৪৪৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যদি মুমিন জানত 
যে, আল্লাহর নিকট কী শাস্তি রয়েছে, তাহলে কেউ তার জান্নাতের 
আশা করত না। আর যদি কাফের জানত যে, আল্লাহর নিকট কী 
করুণা রয়েছে, তাহলে কেউ তার জান্নাত থেকে নিরাশ হত না।” 
رہم‎ ٠ 
Bd الله كَل‎ 5৯০ ৩4০০ وحن ابي سَعِيدٍِ ا دري رضي الله‎ 5 
৬০ ৩৪৫ فَإِنْ‎ ৭৬০ FE 4591 واحْتَمَكَهَا الاس أو‎ এ ০৪৪ 
৩৯৯৪ ৩৮1১5 GEN ০৫৪ ৩৪৫ 39 SAD SAS SW 
১৬৭14১১4192 85553 ১০৪] ৭ 5৬৪ اک‎ ৮৯ پھا؟‎ 
২/৪৪৯। আবু সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যখন জানাযা খাটে রাখা হয় এবং লোকেরা অথবা পুরুষরা কাঁধে 
বহন করতে শুরু করে, তখন সে নেককার হলে বলতে থাকে, 
‘আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও। আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে 
যাও। আর বদকার হলে সে বলতে থাকে, “হায় ধ্বংস আমার! 
তোমরা এটিকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? মানুষ ছাড়া সবাই তার শব্দ 
শুনতে পায়। মানুষ তা শুনলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। (বা মারা 


যেত)” (খা) ”* 


444 মুসলিম ২৭৫৫, তিরমিযী ৩৫৪২, আহমাদ ৮২১০, ২৭৫০৬, ৯৯১০ 
45 সহীহুল বুখারী ১৩১৪, ১৩১৬, ১৩৮০, নাসায়ী ১৯০১, আহমাদ ১০৯৭৯, ১১১৫৮ 
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۳ وَعن ابن ১55‏ رضي اللہ عنہہ قَالَ: قال 355 الله 6 «الجنّةُ 
oT ISH‏ مِنْ شِرَاكِ 45 Fe JEL‏ ذلك ». رواه البخاري 
৩/৪৫০। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাত‏ 
তোমাদের কারো জুতোর ফিতার চাইতেও বেশী নিকটবর্তী, আর‏ 
٭٭ জাহান্নামও তদ্ৰূপ ৷” (বুখারী)‏ 


পরিচ্ছেদ - ৫৪: আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর সাক্ষাতের 
আনন্দে কান্না করার মাহাত্ম্য 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]٠١5 [الاسراء:‎ 4 © ৪১4-৫১ SEE 9৩১৯) ৩১৯১ 
অর্থাৎ “তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদা) দেয় 
এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।” (সুরা বানী 55/75 ১০৯ 
আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
٠۹ [النجم:‎ ও تَعْجَبُونَ © وَتَضْحَكُونَ وَل تَبَكُونَ‎ ৬৪৩৬ اَی‎ (١ 
[7 


146 সহীহুল বুখারী ৬৪৮৮, আহমাদ ৩৬৫৮, ৩৯১৩, ৪২০৪ 
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অর্থাৎ “তোমরা কি এই কথায় বিস্ময়বোধ করছ? এবং হাসি- 
ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছ না?” (সূরা নাজ্ম ৫৯-৬০ আয়াত) 
৫ افر‎ HE হে قال لي‎ 20৬ رضي اللہ عدہ‎ ৯১০০৪ وَعَن ابن‎ ۸۱ 
؟! قَالَ: )9 اح أَنْ‎ J 1523 ৭940৩ রে الل‎ ৯) 0445 » القُرْآنَ‎ 
ট إلى هذ الآيّةِ:‎ ৩৩৪ BS UNE SE SEE » 476 مِنْ‎ cl 
» 00০5 IEE وجٹتا بك على‎ সি HF من‎ এ قگیف إا‎ 
4৩ متفقٌ‎ . SESE 19 40 ESIC الآنَ»‎ এ) قَالَ:‎ ]٤٤ [النساء:‎ 

১/৪৫১। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “তুমি 
আমার সামনে কুরআন তিলাওয়াত কর।” উত্তরে আমি আরজ 
করলাম, ‘আমি আপনার সামনে তিলাওয়াত করব, অথচ তা 
আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে?’ তিনি বললেন, “আমি অন্যের 
কাছ থেকে তা শুনতে ভালবাসি।” অতএব আমি সূরা 'নিসা' 
তিলাওয়াত করলাম। পরিশেষে যখন আমি এ আয়াতে এসে 
পৌঁছলাম; যার অর্থ, “তখন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক 
সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (নবী) উপস্থিত করব এবং তোমাকেও 
তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?” তখন তিনি আমাকে বললেন, 
“যথেষ্ট, এবার থাম ৷” আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর চক্ষু দু'টি থেকে 
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অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। (বুখারী ও মুসলিম) *** 
GU ELS YE نول اللہ‎ LES Ji ০০ وَعَن لين رضي الله‎ ء٢‎ 
كثيراً‎ EST 94৬ ০০০৪ فَقَالَ: َو تَعْلَمُونَ مَا‎ LB ৬৮০ 
و1 هُمْ خَنِينٌ. ممق عَلَيهِ‎ 45553 BE رَسُولِ اللہ‎ Bel فَعَكَلَى‎ ." 
২/৪৫২। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এমন ভাষণ দিলেন যে, ওর মত 
(ভাষণ) কখনোও শুনিনি ١ (তাতে) তিনি বললেন, “যা আমি জানি তা 
যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক 
কাঁদতে ৷” (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর সাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের বিলাপের 
5 (বুখারী ও মুসলিম) *** 
0৩৭) HE رَسُولُ الله‎ ৩৩:08 ০০ رضي اللہ‎ TET 5৩৫1৮ 
IE LSE 95 في الضَّرْعء‎ এ 9 BE اللہ‎ পু رَجْل بی مِنْ‎ 50 
) صحيمٌ‎ Bs ৬৯০৩) 3১ رواه الترمذيء‎ ৭ جَهَنَمَ‎ IES Ml في سَبِيلٍ‎ 
৩/৪৫৩। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে, যতক্ষণ না 
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(দোহনকৃত) দুধ বাঁটে ফিরে যাবে। (অর্থাৎ দু'টোই অসম্ভব)। আর 
আল্লাহর রাস্তার ধুলো ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না।” 
(তিরমিযী, হাসান সহীহ) ** 
الله عنه قَال: قال وَسُولُ الله کل« سبح يله‎ ৪০১৪৪ ০৪ 5০৪ 
3205 ِبَاقة الله‎ IG ৩৩ َال‎ Ub إلا‎ ৭ এড الله نی‎ 
৬259 عَليهِ )8 عَلَييِ‎ এ في الله‎ এ ১9৩3 ৯৯০৪ Se LS 
BLD 3৫০ 9205 LIST فَقَالَ: إن‎ খু مَنصَبِ‎ SE Al دَعَنْهُ‎ 
3০০58 005 ینم وَرَجُل د گر الله‎ 883 5 এ لا تَعْلَمَ‎ EVEL 
. متمق عليه‎ . 
8/8৫৪। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ 
তা'আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান 
করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; 
(তোরা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্্রনেতা), সেই যুবক যার 
যৌবন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার 
অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন 
সদা আকৃষ্ট থাকে ।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর 7 
উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর 
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মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) 
হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (ব্যভিচারের 
উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, ‘আমি আল্লাহকে ভয় করি।' 
সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা 
প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই 
ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি 
বয়ে যায়।” (্রেখারী সসলিম) '“* 
85 الله‎ 4৮০5 এক ২0৬ الله عنه‎ ৬৯১০৪) عَبدِ الله بن‎ ৩৪) ٥ 
داود‎ ৯৪৭১১ الیگاہ . حدیث صحيح‎ ৬৪৮০০১৩205৮) 49 
صحيح‎ ১৩৯ والترمذي في الشمائل‎ 
৫/৪৫৫। আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলাম 
এমতাবস্থায় যে, তিনি নামায পড়ছিলেন এবং তাঁর বুক থেকে চুলার 
হাঁড়ির (ফুটন্ত পানির) মত কান্নার অস্ফুট রোল শোনা যাচ্ছিল” (আবু 
দাউদ, বিশুদ্ধ Ta, শামায়েলে তিরমিযী বিশুদ্ধ সূত্রে) ° 
قال رَسُولُ الله ل لأ بن كعبٍ‎ ২0 رضي الله عنه؛‎ SH وَغن‎ 5 
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৬/৪৫৬। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু- 
কে বললেন, “আল্লাহ আমাকে আদেশ করলেন যে, আমি তোমাকে 
‘সূরা লাম য়্যাকুনিল্লাধীনা কাফারু’ পড়ে শুনাই।” উবাই ইবন কা'ব 
বললেন, “আল্লাহ কি) আমার নাম নিয়েছেন?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” 
সুতরাং উবাই (খুশীতে) কেঁদে ফেললেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, 
উবাই কাঁদতে লাগলেন। (বুখারী ও মুসলিম) **২ 
4:৪4) 241৮4 قَالَ:‎ 4০০ رضي الله‎ ১১০ ۷ 
৩৫1৫ ৬১ 2৬০ رضي الله‎ ৩৪ ৩ غ وق ول اللہ ل املق‎ 
Ue 5৪৩ UA এ بَحَتْء‎ থু ভে 23 يَرُورُهَاء‎ YE رَسُولُ الله‎ 
SHY أي أن‎ ৩ تقالٹ:‎ পু لرَسُول الله‎ HE عِنْدَ الله‎ ও তা ৬৮৩ 
قد‎ G35 وڪن أبحي‎ BE الله‎ ১৮০০ IE IES ما عِنْدَ الله‎ ৬৫ 
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৭/৪৫৭। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনাবসানের পর আবূ বকর সিদ্দীক 
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আমরা উম্মে আইমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, যেমন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন।' 
সুতরাং যখন তাঁরা উম্মে আইমানের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি 
কেঁদে ফেললেন অতঃপর তাঁরা তাঁকে বললেন, “তুমি কাঁদছ কেন? 
তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য (দুনিয়া থেকে) অধিক 
উত্তম?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি এ জন্য কান্না করছি না যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য আল্লাহর নিকট 
যা রয়েছে তা অধিকতর উত্তম, সে কথা আমি জানি না। কিন্তু আমি 
এ জন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল।” উম্মে 
আইমান (তাঁর এ দুঃখজনক কথা দ্বারা) এ দু'জনকে কাঁদতে বাধ্য 
করলেন। ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন। (AY 
BE الله‎ ০৮০5 SEL IE رضي الله عَنهُمَاء‎ LE وَعَنِ ابن‎ ۸ 
ie Is الگا‎ ০৬০৪0192249 39১০ قِيلَ لَه في‎ 4455 
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৮/৪৫৮। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, যখন (মরণ 
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রোগে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কষ্ট বেড়ে 
গেল, তখন তাঁকে (জামা'আত সহকারে) নামায পড়ার ব্যাপারে 
জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, “তোমরা আবূ বকরকে নামায 
পড়াতে বল।” আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ‘আবূ বকর নরম 
মনের মানুষ, কুরআন পড়লেই তিনি কান্না সামলাতে পারেন না।' 
কিন্তু পুনরায় তিনি বললেন, “তাকে নামায পড়াতে বল।” 

আয়েশা থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমি 
বললাম, ‘আবূ বকর যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন, তখন তিনি 
কান্নার কারণে লোকদেরকে (কুরআন) শুনাতে পারবেন না (বুখারী 
20و"‎ St 
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৯/৪৫৯। ইব্রাহীম ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ‏ 
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রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, একদিন আব্দুর রহমান ইবনে 
আওফ রাদিয়াল্লাহু “আনহু-এর কাছে খাবার আনা হল, তখন তাঁর 
রোযা ছিল। তিনি বললেন, “মুস'আব ইবনে “উমাইর রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু শহীদ হলেন। আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে ভাল লোক। 
(অথচ) তাঁকে কাফন দেওয়ার মত এমন একটি চাদর ভিন্ন অন্য 
কিছু পাওয়া গেল না, যা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা দু'টি বের হয়ে 
যাচ্ছিল এবং পা দুটি ঢাকলে মাথা বের হয়ে যাচ্ছিল! তারপর 
আমাদের জন্য পৃথিবীর যে প্রাচুর্য দেওয়া হল, অথবা তিনি বললেন, 
‘আমাদেরকে পার্থিব সম্পদ যা দেওয়া হল, আমাদের আশংকা হয় 
যে, আমাদের সৎকর্মের (বিনিময়) আমাদের জন্য ত্বরান্বিত করা 
হয়েছে। অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি খাবারও পরিহার 
করলেন।” gD *** 0 
SA البَاہلی رضي الله عنه‎ ৩9৭০৬ 3০৮ أَمَامَة‎ 91০০ ۰ 
১০৪৮3555555 LS 544০৫ এও 
فَرَائْضٍ الله تعَالی ». رواه الترمذي» وقال:۷ حديتٌ‎ ৬৪ فَرِيضَةٍ‎ SH TS 
حسنٌ) ا‎ 
১০/৪৬০। আবু উমামাহ সুদাই ইবনে ‘আজলান বাহেলী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


4 সহীহুল বুখারী ১২৭৫, ১২৭৪, ৪০৪৫ 
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বলেছেন, “আল্লাহর নিকট দু’টি বিন্দু এবং দু’টি চিহ্ন অপেক্ষা 
কোনো বস্তু প্রিয় নয়। (এক) ق‎ অশ্রু বিন্দু যা আল্লাহর ভয়ে বের 
হয় (দুই) এ রক্ত বিন্দু যা আল্লাহর পথে বইয়ে দেওয়া হয়। 
পক্ষান্তরে দু'টি চিহ্ন হলঃ (এক) এ চিহ্ন যা আল্লাহর পথে (জিহাদ 
করে) হয় (দুই) আল্লাহর কোনো ফরয কাজ আদায় করে যে চিহ্ন 
(দাগ) পড়ে ৷” (তিরমিযী, হাসান) *** 

এ বিষয়ে আরো হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে একটি “ইরবায 
ইবনে সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর হাদীস, “একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা 
শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে 
গেল’ যা ১৬১ নম্বরে অতিবাহিত হয়েছে। 


521 ১৯০ ১৬৩ SU -٥ 
পরিচ্ছেদ - ৫৫: দুনিয়াদারি ত্যাগ করার মাহাত্ম্য, দুনিয়া 
কামানো কম করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং দারিদ্রের 
ফযীলত 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
এয়া ৩৩৪ HEL LA ও জগ گتاو‎ GH ای‎ 45) 


‘56 তিরমিযী ১৬৬৯ 
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سک سے 


Tal ss 5 B25 SNS اأ ڪل الس وَآلأنْعم حق‎ 
مال سن کا وک‎ ETE E Ea না 
[يوفس: :؟]‎ » © SES 25 SIS LE MIS ০০০৭ 

অর্থাৎ“ বস্তুত পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো বৃষ্টির মত, যা আমি 
আসমান হতে বর্ষণ করি। অতঃপর তার দ্বারা উৎপন্ন হয় ভূপৃষ্ঠের 
উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা হতে মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে। 
অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে 
এবং তার মালিকরা মনে করে যে, তারা এখন তার পূর্ণ অধিকারী, 
তখন দিনে অথবা রাতে তার উপর আমার (আযাবের) আদেশ এসে 
পড়ে, সুতরাং আমি তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিই, যেন গতকাল 
তার অস্তিত্বই ছিল না। এরূপেই আয়াতগুলোকে আমি চিন্তাশীল 
সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে বর্ণনা করে থাকি।” (সূরা ইউনুস ২৪ 


আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 
-4 HEL CA من‎ LIS SIMS رټ لهم مَل‎ 215 ট 
ون أله د ار‎ SHYT CS Eh 2S 


এ‏ :اید )£5 ية FE ৬৮৭৯০] Ea ঠা‏ عِندَ رَيَكَ وا 

9 ا © > [الكهف: ০০‏ 57[ 

অর্থাৎ “তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের; এটা 

পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির 
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উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়। অতঃপর তা ROE হয়ে এমন 
চুর্ণ-বিচুর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব 
বিষয়ে শক্তিমান। ধনৈশবর্ষ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। 
আর সংকার্ষ, যার ফল স্থায়ী, ওটা তোমার প্রতিপালকের নিকট 
পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট ।” 
(সূরা কাহফ ৪৫-৪৬ আয়াত) 

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন, 
فى‎ BES; ০2785 8১5 28? এ ادنيا‎ টে এ غ‎ ( 
AE BS (6485৩ ০ غَيْثِ‎ JS UN; ১০ 
ن 7ھ‎ 40132 2555 4355 ৩৬০ উঠি كلها بن‎ ৬১৫ 

১১০৭ es YG‏ [الحديد: کڈ 

অর্থাৎ “তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া- 
কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত 
করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, 
অবশেষে তা টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং আখেরাতে 
রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব 
জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।” (সুরা হাদীদ ২০ আয়াত) 

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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ST ৫০ ০৪৫] এ‏ مِنَ UD‏ ال ہت 
a 2৪209 AT‏ 221 انعم وا رث ذلك مَعَمُ 2s‏ لوألل 
عندثر ৮১৬০ ১:‏ ق زال غيران [১$‏ 
অর্থাৎ “নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার,‏ 
পছন্দসই (চিহ্নিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি‏ 
আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের‏ 
ভোগ্য TE ١ আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে।” (আলে‏ 
ইমরান ১৪)‏ 
তিনি আরো বলেন,‏ 
ও ত্র গু)‏ اللو حل كل 2195 الات ولا اٹم 
Oi 4‏ [فاطر: ]٥‏ 
অর্থাৎ “হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব‏ 
জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং কোন‏ 
প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না‏ 
করে।” (সুরা WET ৫ আয়াত)‏ 
আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন,‏ 
لمم التكاثز © حَقٰ 2৩020‏ © گلا 65 59:02 ১৫৫‏ 
৩৮৮০‏ © كلا َو এরা 05 SASS‏ © ) [التكاثر: [০ ١‏ 
অর্থাৎ “প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে‏ 
রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা (মরে) কবরে উপস্থিত হও। কখনও‏ 
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নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবার বলি, কখনও নয়, 
তোমরা 58ا۸‎ জানতে পারবে। সত্যিই, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান 
থাকলে অবশ্যই তোমরা জানতে (এ প্রতিযোগিতার পরিণাম) ৷” (সুরা 


তাকাসুর ১-৫ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
ان گار‎ BEE 909 25 বড 22155 5) 


]٦٦ [العنكبوت:‎ 4) ৩5:52 

অর্থাৎ “এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। 
আর পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি ওরা জানত।” 
(সুরা আনকাবৃত ৬৪ আয়াত) 

এ মর্মে প্রচুর আয়াত রয়েছে এবং হাদীসও অগণিত। তার মধ্যে 
কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করছিঃ- 
الأنصَارِي رضي الله عنه: أنَّ )655 الله كلل‎ ০৪৮০ بن‎ ১০০6 عن‎ ۸۱ 
টা بَعَتَ‎ 

ِنَ الْبَحْرَیْنء فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بقُدُومٍ أبي ক‏ قَوَاقَوْا صَلا الفَجْرِمَعَ رسوا 
Sah DS Jala‏ تعرش کح ن ا په 
8৩৪ ৪৬2০ ০958 ১৭5৩৪‏ قم َِيْء SA Ss‏ ؟' 
َقَاُوا: أَجَلء ৫৯5 ও‏ الل NB dois 51055195297 ৬৪‏ 78215 
৬০‏ عَلَيْكُمْ وَلکئی SMES ডা ৬‏ عَلَيَكُمْ ৪৮‏ مَنْ 
৬০৫4৯ ৩৫ ০445 ৭৬৮৬৩ UF 9558 IS GE‏ 
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১/৪৬১। “আমর ইবনে “আউফ আনসারী রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আবু 
উবাইদাহ ইবনে জার্বাহকে জিযিয়া ট্যাক্স) আদায় করার জন্য 
বাহরাইন পাঠালেন। অতঃপর তিনি বাহরাইন থেকে (প্রচুর) মাল 
নিয়ে এলেন। আনসারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের 
নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে শরীক 
হলেন। যখন তিনি নামায পড়ে (নিজ বাড়ি) ফিরে যেতে লাগলেন, 
তখন তারা তাঁর সামনে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
তোমরা আবু উবাইদাহ বাহরাইন থেকে কিছু (মাল) নিয়ে এসেছে, 
তা শুনেছ।” তারা বলল, ‘জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, “সুসংবাদ গ্রহণ 
কর এবং তোমরা সেই আশা রাখ, যা তোমাদেরকে আনন্দিত 
করবে তবে আল্লাহর কসম! তোমাদের উপর দারিদ্র্য আসবে আমি 
এ আশংকা করছি না। বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী 
উম্মতের ন্যায় তোমাদেরও পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা আসবে ١ আর 
করেছিল। অতঃপর তা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে, যেমন 
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তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল” (বুখারী ও মুসলিম) ** 

۹٤ء‏ ون ابي ৯০‏ ا دري رضي الله عنه قَالَ: 4০1৮5 ০4‏ ل 
AF‏ وَجَلَسْنَا حول 00 ৩৪০25 ৪৬ Sp‏ بَعْدِي এ‏ 
ee‏ مِنْ رَهْرَة الدُنیا وَزِيتتها). متفقٌ 425 
২/৪৬২ ١ আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর‏ 
আশেপাশে বসলাম ۱ অতঃপর তিনি বললেন, “আমি তোমাদের উপর‏ 
যার আশঙ্কা করছি তা হল এই যে, তোমাদের উপর দুনিয়ার শোভা‏ 

ও সৌন্দর্য (এর দরজা) খুলে দেওয়া হবে।”(রুখারী ও মুসলিম) ** 

৫৯50 ও AES ۳‏ الله 51১5 BE‏ 39 75152 919 الله 
رواه مسلم 
৩/৪৬৩। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই বর্ণিত,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দুনিয়া হচ্ছে‏ 
সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাতে‏ 
প্রতিনিধি করেছেন। অতঃপর তিনি দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে‏ 
কাজ কর। অতএব তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও এবং‏ 


7 সহীহুল বুখারী ৩১৫৮, ৪০১৫, ৬৪২৫, মুসলিম ২৯৬১, তিরমিযী ২৪৬২, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৭, 
আহমাদ ১৬৭৮৩, ১৮৪৩৬ 
4» সহীহুল বুখারী ১৪৬৫, ৯২২, ২৮৪২, ৬৪২৭, মুসলিম ১০৫২, নাসায়ী ২৫৮১, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৫, 
আহমাদ ১০৫৫১, ১০৭৭৩, ১১৪৫৫ 
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সাবধান হও নারীজাতির ব্যাপারে ৷” (মুসলিম) *» 
৭০ ل‎ যা Vd الى كلك‎ 6:5০ رضي الله‎ এ ০65 ٤ 
| ؛۔ متفق عَلَيِْ‎ চে 5 
8৪/৪৬৪ ١ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই 
পির জাব” (বুখারী ও মুসলিম) *** 
45 25895 الله يله قال: 2 اميت‎ 9৮০ عن‎ কও ۸٥ 
fe 
৫/৪৬৫। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির অনুসরণ 
করে (সঙ্গে যায়) ١ দাফনের পর দু’টি ফিরে আসে, আর একটি তার 
সাথেই থেকে যায়। সে তিনটি হল তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও 
তার আমল ١ দাফনের পর তার পরিবারবর্গ ও মাল ফিরে আসে। 
আর তার আমল তার সাথেই থেকে যায়।” (বুখারী ও মুসলিম) ** 


Hl اليا مِنْ‎ Hl 259 382) এ الله‎ ৫১) قَالَ: قال‎ dig; ء٦‎ 


‘5 মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনু মাজাহ ৪০০০, আহমাদ ১০৭৫৯, ১০৭৮৫, ১১০৩৪, ১১১৯৩ 
‘ সহীহুল বুখারী ২৮৩৪, ২৮৩৫, ২৯৬১, ৩৭৯৫, ৩৭৯৬, ৪০৯৯, ৪১০০, ৬৪১৩, ৭২০১, মুসলিম 
১৮০৫, তিরমিযী ৩৮৫৭, ইবনু মাজাহ ৭৪২, আহমাদ ১১৭৬৮, ১২৩১১, ১২৩২১, ১২৩৪৬, 
১২৪৩৯, ১২৫৩৯ 
4 সহীহুল বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ২৯৬০, তিরমিযী ২৩৭৯, নাসায়ী ১৯৩৭, আহমাদ ১১৬৭০ 
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ےھ 2 
৮‏ وا i‏ رن ھی فى سے کرو ی عه 


LE ৩2) هَل‎ কস ابْنَ‎ 3:42 25০০০] في‎ ad التَارِيَومَ القِيّامَة‎ 


قط ؟ هَل 55 শি ৬১‏ قط ؟ فیقول: لا 5:47 450 3589 SOUL‏ بؤسًا 


2 


পু এল ৫০৮ عو‎ ৩ چو‎ 


৩৯ ঠা 920 لَه‎ 05 ভা ৪৮০৮৩ في الدُْيَامِنْ اهل ا‎ 
رواه مسلم‎ ৪৪৩০ 
৬/৪৬৬। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য 
হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী 
ও বিলাসী ছিল। অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার (মাত্র) চুবানো 
হবে, তারপর তাকে বলা হবে, ‘হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো 
ভাল জিনিস দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-সামগ্রী 
এসেছে? সে বলবে, “না। আল্লাহর কসম! হে প্রভু!'। আর 
জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে 
দুনিয়ার সবচেয়ে দুখী ও অভাবী ছিল। তাকে জান্নাতে (মাত্র 
একবার) চুবানোর পর বলা হবে, ‘হে আদম সন্তান! তুমি কি 
(দুনিয়াতে) কখনো কষ্ট দেখছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ 
গেছে? সে বলবে, ‘না । আল্লাহর কসম! আমার উপর কোনদিন কষ্ট 
আসেনি এবং আমি কখনো কোন বিপদও দেখিনি ৷” (সালিম) **২ 
1:86 رضي الله عنه 0$: قال رَسُول الله‎ IE وَعن المُسْتَوْردٍ بن‎ ۷ 


4 মুসলিম ২৮০৭, আহমাদ ১২৬৯৯, ১৩২৪৮ 
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ام 2 


ESTP AEE ESE ِثل ما‎ 157৯ في‎ 2৩ 
رواه مسلم‎ 4 
৭/৪৬৭। মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন 
মুকাবেলায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে 
আঙ্গুল ডুবায় এবং (তা বের করে) দেখে যে, আঙ্গুলটি সমুদ্রের 
কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে।” (মুসলিম) »* 
0-0 ১১১ ৬ الله‎ ১৯5 ৩:3০ رضي الله‎ 2৪৩ ۸ء وَعَن‎ 
৫৫ ০৪৫ ও ا‎ ঠা HEE KEW ا‎ ৬৩৭৫ ০০ 28 এক 
يَكُونَ هَذًا لَه دهم ؟ » ققالوا ا و‎ 
وَهُوَ‎ SG BTL 05 SELES SE 2499 AG os তে BS 
فَقَالَ: )419 330 8291 الله مِنْ هَذَا عَلَيَكُمْ ». رواه مسلم‎ এ 
৮/৪৬৮। জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারের পাশ দিয়ে 
গেলেন। এমতাবস্থায় যে, তাঁর দুই পাশে লোকজন ছিল। অতঃপর 
তিনি ছোট কানবিশিষ্ট একটি মৃত ছাগল ছানার পাশ দিয়ে গেলেন। 
তিনি তার কান ধরে বললেন, “তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের 
পরিবর্তে এটাকে নেওয়া পছন্দ করবে?” তাঁরা বললেন, ‘আমরা 
কোনো জিনিসের বিনিময়ে এটা নেওয়া পছন্দ করব না এবং আমরা 


0 


45 মুসলিম ২৮৫৮, তিরমিযী ২৩২৩, ইবনু মাজাহ ৪১০৮, আহমাদ ১৭৫৪৭, ১৭৫৪৮, ১৭৫৫৯ 
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এটা নিয়ে করবই বা কি?’ তিনি বললেন, “তোমরা কি পছন্দ কর 
যে, (বিনামূল্যে) এটা তোমাদের হোক?” তাঁরা বললেন, ‘আল্লাহর 
কসম! যদি এটা জীবিত থাকত তবুও সে ছোট কানের কারণে 
দোষযুক্ত ছিল। এখন তো সে মৃত (সেহেতু একে কে নেবে)? তিনি 
বললেন, “আল্লাহর কসম! তোমাদের নিকট এই মৃত ছাগল ছানাটা 
ر7م‎ ** 


۹ وَعن এ‏ َر رضي الله عنہ قال: ৪১০ LAS‏ مَعَ الي كلل في ৪৮‏ 
a‏ قَاسْتَفْبَلَنَا পা‏ فقال: GG‏ 055 قُلثُ: لَبِيْكَ يا رَسُولَ الله . فَقَالَ: ما 


৮৮108 ৬৮৪ 6125‏ َا ذَهَباَتَمْضي ১৮ 21893 ৫‏ مِنْهُ دِيتَالٌ 
کت د ع م 


| بت سا ہے ےت 


07 آتيك» د‎ 2 ৮ (9 ৫৩) لي:‎ 0 7 রি 
451৩০ أَنْ‎ 4১০০৪ ৪6৪ ৭১৮০ ৫৮৩ تَوَارَىء‎ ES Phil 
9০8৭ EE 99 «لا‎ 45 SLI ATT ৬১০৩ يله‎ CY عَرَصَ‎ 
ےس کت ھن لزعل‎ 676 455 হত قو لت‎ 
৭5৫35 EU ৬ أتاني قَقَالَ:‎ brs تَعَْ قال: اذَاكَ‎ Ll » سَمِعْتَهُ ؟‎ 
313 9 قَالَ×× وَإِنْ‎ GA قلت قلت: وَإِنْ 3$ وَإِنْ‎ ki SU يُشْرِكُ بالله‎ 


- 


4 মুসলিম ২৯৫৭, আবু দাউদ ১৮৬, আহমাদ ১৪৫১৩ 
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405 متفقٌ dE‏ وهذا لفظ البخاري 

৮/৪৬৯। আবু যার্র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি (একবার) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সাথে মদীনার কালো পাথুরে যমীনে হাঁটছিলাম। উহুদ পাহাড় 
আমাদের সামনে পড়ল। তিনি বললেন, “হে আবু যার! এতে আমি 
খুশী নই যে, আমার নিকট এই উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ থাকবে, এ 
অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হবে অথচ তার মধ্য হতে একটি 
দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট থাকবে৷ অবশ্য তা থাকবে যা আমি 
খণ আদায়ের জন্য বাকী রাখব অথবা আল্লাহর বান্দাদের মাঝে 
এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে খরচ করব ।” 
অতঃপর (কিছু আগে) চলে তিনি বললেন, “প্রাচুর্যের 
অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে। অবশ্য সে নয় যে 
সম্পদকে (ফোয়ারার মত) এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে 
ও পিছনে ব্যয় করে। কিন্তু এ রকম লোকের সংখ্যা নেহাতই কম।” 
তারপর তিনি আমাকে বললেন, “তুমি এখানে বসে থাক, 
যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে (ফিরে) আসছি।” এরপর তিনি 
রাতের অন্ধকারে চলতে লাগলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি অদৃশ্য 
হয়ে গেলেন। হঠাৎ আমি এক জোর শব্দ শুনলাম। আমি ভয় পেলাম 
যে, কোনো শত্রু হয়তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সামনে পড়েছে। সুতরাং আমি তাঁর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, 
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কিন্ত তাঁর কথা আমার স্মরণ হল, “তুমি এখানে বসে থাক, যতক্ষণ 
না আমি তোমার কাছে (ফিরে) এসেছি।” সুতরাং আমি তাঁর ফিরে 
না আসা পর্যন্ত বসে থাকলাম। (তিনি ফিরে এলে) আমি বললাম, 
‘আমি এক জোর শব্দ শুনলাম, যাতে আমি ভয় পেলাম ৷’ সুতরাং যা 
শুনলাম আমি তা তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, “তুমি 
শব্দ শুনেছিলে?” আমি বললাম, “জী হ্যাঁ!” তিনি বললেন, “তিনি 
533۱75 ছিলেন। তিনি আমার কাছে এসে বললেন, ‘আপনার 
উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে 
মরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ٢ আমি বললাম, ‘যদিও সে 
ব্যভিচার করে ও চুরি করে তবুও কি?’ তিনি বললেন, ‘যদিও সে 
ব্যভিচার করে ও চুরি করে।” রেখারী ও মুসলিম) ** 
َالَ: 2 ان لي‎ BYE رضي اللہ عنه» عن رَسُولٍ الله‎ ৪555 3৩69 ٠ 
3৪25 ৪১৪ এন SH ভর أن لا تمر‎ 354 5০৮0 
متفقٌ عَلَيْهِ‎ ॥ ১০:০০) 
১০/৪৭০। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি আমার 
নিকট উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি এতে 
আনন্দিত হতাম যে, খণ পরিশোধের পরিমাণ মত বাকী রেখে 


دی 


265 সহীহুল বুখারী ৬২৬৮, ১২৩৭, ২৩৮৮, ৩২২২, ৫৮২৭, ৬৪৪৩, ৬৪৪৪, ৭৪৮৭, মুসলিম ৯৪, 
তিরমিযি ২৬৪৪, আহমাদ ২০৮৪০, ২০৯০৫, ২০৯১৫, ২০৯৫৩ 
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অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহর পথে খরচ 
করে ফেলি” (বখারী-মুসলিম) ** 

۷ وَعَنَهُ قَال: قال 195 الله এ‏ «انْظُرُوا إل مَنْ PL‏ 22( 
DS‏ من هو قم ؛ SIEGE‏ لا دروا نم لله aE‏ 
متفقٌ এত‏ وهذا لفظ مسلم 

১৩ عَلَيْهِ في‎ ৫58 مَنْ‎ এ) 12০4০955100 0৬ Eb) 3 
.» مِنْهُ‎ 08৭9৯ مَنْ‎ ৩7535 0 
১১/৪৭১। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “(দুনিয়ার ধন- 
দৌলত ইত্যাদির দিক দিয়ে) তোমাদের মধ্যে যে নীচে তোমরা তার 
দিকে তাকাও এবং যে তোমাদের উপরে তার দিকে তাকায়ো না। 
যেহেতু সেটাই হবে উৎকৃষ্ট পন্থা যে, তোমাদের প্রতি যে আল্লাহর 
নিয়ামত রয়েছে তা তুচ্ছ মনে করবে না।” (বুখারী ও মুসলিম, শব্দঙলি 
বুখারীর বর্ণনায় আছে, “তোমাদের কেউ যখন এমন ব্যক্তির 
দিকে তাকায়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে তার থেকে বেশি 
শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে 


4 সহীহুল বুখারী ২৩৮৯, ৬৪৪৫, ৭২২৮, মুসলিম ৯৯১, ইবনু মাজাহ ৪১৩২, আহমাদ ৭৪৩৫, 
২৭৪১২, ৮৩৮৯, ৮৫৭৮, ৮৯২৭, ৯১৪৫, ২৭২২৫ 
1% সহীহুল বুখারী ৬৪৯০, মুসলিম ২৯৬৩, আহমাদ ২৭৩৬৪, ৯৮৮৬ 
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এ বিষয়ে তার চেয়ে ۹۹8۹۱۳۲ 
TALI وَالدَرْهَمء‎ 916 ০) 0 YE ۴ء وَعَنه عن التي‎ 
১০৭৭১১45453 08098 soi إن‎ dans 
১২/৪৭২। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ধ্বংস হোক দীনারের 
গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাক-আশাক ও উত্তম 
চাদরের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে 
সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।” (বুখারী) *** 
৩4৫ ৯ ৬০ ৩৪৮০ এট ILD IE وَعنهُ رضي اللہ عنه»‎ ۳ 
(5৩৭৪৬ SES SEALS 990114945425 5 
رواه البخاري‎ 
১৩/৪৭৩। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আমি সত্তরজন (আহলে সুফফাকে) এই অবস্থায় দেখেছি, 
তাদের কারো কাছে (গা ঢাকার) জন্য চাদর ছিল না, কারো কাছে 
جو‎ ছিল এবং কারো কাছে চাদর, (এক সঙ্গে দু'টি বন্ত্রই কারো 
কাছে ছিল না) তারা তা গর্দানে বেধে নিতেন। অতঃপর সেই বস্ত্র 
কারো পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হত এবং কারো পায়ের গাঁট পর্যন্ত 
সুতরাং তাঁরা তা হাত দিয়ে জমা করে ধরে রাখতেন, যেন লজ্জাস্থান 


£৪ সহীহুল বুখারী ২৮৮৭, ৭৪৩৫, তিরমিযী ২৫৭৫, ইবনু মাজাহ ৪১৩৬ 
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দেখা না যায়!’ GY ** 
8৫023 الْمُؤْمِنِ‎ ৩৮ GA 6 اللہ‎ 3৯5) ۹ء وَعنہه قال: قال‎ 
رواه مسلم‎ 0 
28/898 উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দুনিয়া মুমিনের জন্য 
জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত ৷” (মুসলিম) *** 
443 وَسُولُ الله وله‎ SIE EE الله‎ GES FE ابن‎ 585 81০1 
الله‎ ৮72 أو 3 سَبِيلٍ) . وان ابن‎ nf BE GS في‎ ৬৩ IG 
50221986598 غ(كا يقل :إن نکد قلأ نز ھا عون نک‎ 
وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوتِكَ . رواه البخاري‎ ৭০৪৭ ৩০ وَخُذْ ِن‎ 
১৫/৪৭৫। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) আমার দুই 
কাঁধ ধরে বললেন, “তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা 
পথচারীর মত থাক।” আর ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন, 
‘তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং 
ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার 
অবস্থায় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত 


4” সহীহুল বুখারী ৪৪২ 
1 মুসলিম ২৯৫৬, তিরমিযী ২৩২৪, ইবনু মাজাহ ৪১১৩, আহমাদ ৮০৯০, ২৭৪৯১, ৯৯১৬ 
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অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর ।' বুখারী) ** 

* এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেন, দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে 
পড়ো না এবং তাকে নিজের আসল ঠিকানা বানিয়ে নিও না। মনে 
মনে এ ধারণা করো না যে, তুমি তাতে দীর্ঘজীবী হবে৷ তুমি তার 
প্রতি যত্ত্রবান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করো না। তার সাথে তোমার 
সম্পর্ক হবে ততটুক, যতটুক একজন প্রবাসী তার প্রবাসের সাথে 
রেখে থাকে তাতে সেই বিষয়-বস্তু নিয়ে বিভোল হয়ে যেও না, যে 
বিষয়-বস্তু নিয়ে সেই প্রবাসী ব্যক্তি হয় না, যে স্বদেশে নিজের 
পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চায়। আর আল্লাহই তওফীক দাতা। 
SE رضي الله عنہ‎ ৪৯৪১ ৯০ بن‎ এ$০ ০৪৩৪) ভি 00 
৫০০69 عَلَ عَمَلٍ‎ ভাত اللہ‎ 4৮5 GSE كل‎ ও جَاءَ 425 إلى‎ 
৬৩915105350 الله‎ এ 33 ও ১৪) IES الگا‎ ০9 الله‎ 

MLE‏ حديث حسن رواه ابن ماجه وغیرہ بأسانيد حسنة 

১৬/৪৭৬। আবুল আব্বাস সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে 
এসে বলল, “হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন কর্ম বলে 
দিন, আমি তা করলে যেন আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন এবং 
লোকেরাও আমাকে ভালবাসে । তিনি বললেন, “দুনিয়ার প্রতি 
বিতৃষ্ আনো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর 


‘7! সহীহুল বুখারী ৬৪১৬, তিরমিযী ২৩৩৩, ইবনু মাজাহ ৪১১৪, আহমাদ ৪৭৫০, ৪৯৮২, ৬১২১ 
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লোকদের ধন-সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ আনো, তাহলে লোকেরা 
তোমাকে ভালবাসবে ।” (ইবনে মাজাহ এয়ুখ হাসান সূত্রে, সিলসিলাহ 
সহীহাহ ৯৪৪নও) **২ 
৬১৮০2 BSE UGE بن بَشِيرٍ رضي الله‎ JUAN ۷ء وَعَنِ‎ 
416৯ ৬ ID IBM مِنَ‎ | ০১০০ رضي الله عنهء‎ 5৭৬ 
৮৭৮১408689৩ من الل‎ EC ভি টিন للا بل‎ 
১৭/৪৭৭ । নু'মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, উমার 
ইবনুল খাত্বাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু (পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে) 
লোকেরা যে দুনিয়ার (ধন-সম্পদ) অধিক জমা করে ফেলেছে সে 
কথা উল্লেখ করে বললেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি সারা দিন ক্ষুধায় থাকার ফলে পেটের 
উপর ঝুঁকে থাকতেন (যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়)। তিনি 
পেট ভরার জন্য নিকৃষ্ট মানের খুরমাও পেতেন না (মুসলিম) *** 
رَسُولُ الله ل 0 في‎ BEG AGE رضي الله‎ LSE ۸ء وَعَن‎ 
১৮/৪৭৮। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 5 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন যে, 


7 ইবনু মাজাহ ৪১০২ 
17° মুসলিম ২৯৭৭, ২৯৭৮, তিরমিযী ২৩৭২, ইবনু মাজাহ ৪১৪৬, আহমাদ ২৪২৪৭ 
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তখন একটা প্রাণীর খেয়ে বাঁচার মত কিছু খাদ্য আমার ঘরে ছিল 
না। তবে আমার তাকের মধ্যে যৎসামান্য যব ছিল। এ থেকে বেশ 
কিছুদিন আমি খেলাম। কিন্তু যখন একদিন মেপে নিলাম, সেদিনই 


তা শেষ হয়ে গেল।' (বুখারী ও মুসলিম) ۰ 
55017 بنت ا ار‎ HAGE ও SE عمرو بن‎ 555 WN 
وَل‎ 4০৪১১ ৭9 ৭০৩৯ 55 ترك 555 الله يله عِنْدَ‎ ৩০৬ এক رضي الله‎ 
(০945955৭845 كان‎ Shed إلا‎ তি5 Ys এন ৭ 44৩ 
صَدَقَةَ . رواه البخاري‎ এ ৪ جَعَلَهَا‎ 
১৯/৪৭৯। উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়্যাহ বিনতে হারেসের ভাই 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর সময় কোনো দীনার, দিরহাম, 
ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী এবং কোনো জিনিসই ছেড়ে যাননি ١ তবে তিনি 
এ সাদা খচ্চরটি ছেড়ে গেছেন, যার উপর তিনি সওয়ার হতেন এবং 
তাঁর হাতিয়ার ও কিছু জমি; যা তিনি মুসাফিরদের জন্য সাদকাহ 
করে গেছেন (বুখারী) ٠ 
401৯0 هَاجَرْنَا مَعَ‎ ২0০০০ رضي الله‎ ৩৭] بن‎ PEE وعَن‎ ۰ 


£4 সহীহুল বুখারী ৩০৯৭, ৬৪৫১, মুসলিম ২৯৭৩, তিরমিযী ২৪৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৩৪৫, আহমাদ 
২৪২৪৭ 
£* সহীহুল বুখারী ৪৪৬১, ২৭৩৯, ২৮৭৩, ২৯১২, ৩০৯৮, নাসায়ী ৩৫৯৪, ৩৫৯৫, ৩৫৯৬, আহমাদ 
১৭৯৯০ 
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ডল EB IES MSS এক‏ عَلَ EU; ৩৩ ৩৩5৪ hl‏ مِنْ 
اجر يا ite‏ مُضْعَبُ بن ৩৯2‏ الله عند فيل 6৮5385০4108‏ 
کنا دا EEE‏ ها ৬০৭)‏ رِجْلاَه ودا ELE‏ با رِجْلْهه بَدَا GAG AL‏ 
رَسُولُ اللہ َل أن ৬8 4০ BE‏ عَلَ رِجْلَيْهِ ৩5‏ مِنَ 5 وَصِنَا مَنْ 
BEI Sl‏ فَهُوَ يَهْدِبُهَا . متفقٌ عَلَيْهِ 

২০/৪৮০। খাববাব ইবনে ANG রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
‘আমরা আল্লাহর চেহারা (সন্তুষ্টি, লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে (মদীনা) হিজরত করলাম। 
যার সওয়াব আল্লাহর নিকট আমাদের প্রাপ্য ١ এরপর আমাদের কেউ 
এ সওয়াব দুনিয়াতে ভোগ করার পূর্বেই বিদায় নিলেন। এর মধ্যে 
মুস'আব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু; তিনি 36 যুদ্ধে শহীদ 
হলেন এবং শুধুমাত্র একখানা পশমের রঙিন চাদর রেখে গেলেন। 
আমরা (কাফনের জন্য) তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে তাঁর পা বেরিয়ে 
গেল। আর পা ঢাকলে তাঁর মাথা বেরিয়ে গেল। তাই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, “তা 
দিয়ে ওর মাথাটা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর 'ইযখির' ঘাস 
বিছিয়ে দাও।” আর আমাদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছেন, যাঁদের 


ফল পেকে গেছে। আর তাঁরা তা সংগ্রহ করছেন ।"(বুখারী ও মুসলিম) 


৪৭৬ 


476 সহীহুল বুখারী ১২৭৬, ৩৮৯৭, ৩৯১৪, ৪০৪৭, ৪০৮২, ৬৪৩২, ৬৪৪৮ 
563 


۸۱ وَعن سَهل بن pal‏ السَّاعِدِي رضي الله عنه 6৮: JE ৬‏ الله 
৫৮০ SHE jt‏ عِنْد الله جَنَاحَ بَمُوضَق ০55‏ 22751851086 
৯৩‏ ». رواه الترمذي وقال:(حدیث حسن صحيح» 
২১/৪৮১। সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি আল্লাহর‏ 
নিকট মাছির ডানার সমান দুনিয়ার মূল্য বা ওজন থাকত, তাহলে‏ 
তিনি কোন কাফেরকে তার (দুনিয়ার) এক ঢোক পানিও পান‏ 
1 رسج করাতেন না।”(ভিরশিযী, বিশুদ্ধ‏ 
6 ورعن اي ৪০৪‏ رضي الله عنه IE‏ سَمِعْتُ رَسُول الله كل يَقُولُ: 
LA এ 8৭‏ مَلْعُونَّ مَا 45 0৫১ থু!‏ اللہ 0৬ 430 ০3403‏ 
وَمَُعَلّماً رواء الترمذي» وقال:احديث حسنُ) 
২২/৪৮২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “শোনো!‏ 
নিঃসন্দেহে দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে‏ 
(সবই)। তবে আল্লাহর যিকর এবং তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিস,‏ 
*** روح আলেম ও তালেবে-ইলম নয়।” (তিরমিযী হাসান‏ 
DAE ৩৪৮1৭‏ بن مَسعُودٍ رضي الله عنه» TEI‏ رَسُولُ الله BE‏ 


» حسم‎ Laid رواه الترمذي» وقال:‎ 4330 9155 GN تَتَخِدُوا‎ ৭) 
£ তিরমিযী ২৩২০, ইবনু মাজাহ ৪১১০ 


1? তিরমিযী ২৩২২, ইবনু মাজাহ ৪১১২ 
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২৩/৪৮৩ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
জায়গা, বাড়ি-বাগান ও শিল্প-ব্যবসায়ে বিভোর হয়ে পড়ো না। 
কেননা, (তাহলে) তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে 
পড়বে ৷” (তিরামিযী, হাসান সূত্রে) ° 
52 الله عَنهُمَاء قَالَ:‎ ও العَاصٍ‎ ৬১০৮ وكَن عبد الله بن‎ 4 
قَدْ وَهَىء‎ 3018155৩003 এএ ৬ SS ৩৪ الله يله‎ 4৮55 
رواه أبوداود والترمذي‎ . 4১ ০০ 02০1৭ 015) فَقَالَ:‎ 4০০০০ فَتَحَنْ‎ 

بإسناد البخاري ومسلم» وقال الترمذي:احديثٌ ৬৯‏ صحیخٌ ॥‏ 

২৪/৪৮৪। আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এমতাবস্থায় যে, আমরা 
আমাদের একটি কুড়েঘর সংস্কার করছিলাম। তিনি বললেন, “এটা 
হয়েছিল, তাই আমরা তা মেরামত করছি’ তিনি বললেন, “আমি 
ব্যাপারটিকে (মৃত্যুকে) এর চাইতেও নিকটবর্তী ভাবছি।” (আরু দাউদ, 
তিরমিযী, বুখারী ও 77/67 7 


BE 410৯5) ৬৬৯০, Ls 6 رضي الله عنہ‎ ০৪৫৪ گعب بن‎ রব وَعَن‎ 6 


+ তিরমিযী ২৩২৮, আহমাদ ৩৫৬৯, ৪০৩৮, ৪২২২ 
1° তিরমিযী ২৩৩৫, আবু দাউদ ৫২৩৫, ইবনু মাজাহ ৪১৬০, আহমাদ ৬৪৬৬ 
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۶ و 2 


HB ৭১৪ 

sed: 

২৫/৪৮৫ ৷ কা'ব ইবনে ‘ইয়াদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; 

“প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিতনা রয়েছে এবং আমার উম্মতের 
ফিতনা হচ্ছে মাল।” (তিরমিযী, হাসান সহীহ 70“ 


কু 


(5 رواه الترمذي» وقال:‎ ۷ jal ০ 


তে 


وو ع 


৩১৩৬৪ উর 8049 ০35 ابو‎ 9৮5 اَي‎ SE 7 
৯4০3 উস এ এত এও Hg ০০ رضي الله‎ SE 
روا‎ ॥ 509 GB os 4056 599 ০95 445 ES ৪ 
الترمذي وقال: حديث صحيح.‎ 
২৬/৪৮৬। আবু ‘আমর “উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু (তাকে আবূ ‘আব্দুল্লাহ ও আবূ লাইলাও বলা হয়) হতে 
বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আদম সন্তানের 
তিনটি বস্তু ব্যতীত কোন বস্তুর অধিকার নেই। তা হলো: তার 
কাপড় এবং কিছু রুটি ও পানি। হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করে 
বলেন, এটি সহীহ হাদীস ۰ 


1 তিরমিযী ২৩৩৬, আহমাদ ১৭০১৭ 
4 আমি (আলবানী) বলছিঃ বরং হাদীসটি দুর্বল। এর সনদ দুর্বল হওয়ার দু'টি কারণ রয়েছে। 
“সিলসিলাহ্‌ য'ঈফা” গ্রন্থে (১০৬৩) এর দুর্বল হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। (১) 
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ন LIE رضي الله عنه» أنه‎ FEE الله بن‎ ০৮০ و وَعَن‎ 
J কস يَقُولُ ابن‎ ٠: قال‎ ]١ [العكاثر:‎ টে از الخ التكثره‎ 15:99 
سد‎ E کک‎ SEE ES 
رواه مسلم‎ ۱۷۴ ৩০০০৬ ৩১৩০৩ 
২৭/৪৮৭। আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন 
আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলাম, 
এমতাবস্থায় যে, তিনি “আলহাকুমুত তাকাসুর" অর্থাৎ প্রাচুর্য্যের 
প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। (সুর! তাকাসুর) 
মাল’ অথচ হে আদম সন্তান! তোমার কি এ ছাড়া কোন মাল আছে, 
যা তুমি খেয়ে শেষ করে দিয়েছ অথবা যা তুমি পরিধান করে 
পুরাতন করে দিয়েছ অথবা সাদকাহ করে (আখেরাতের জন্য) জমা 
রেখেছ।” (মুসলিম) *%* 
BE ও) 550 قَالَ: قال‎ ০০০ رضي اللہ‎ JEL وَعَن عَبدِ الله بن‎ ۸۸ 


বর্ণনাকারী হুরাইস ইবনুস সায়েব সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেনঃ তার সমস্যা ছিল না কিন্তু তিনি 
উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর উদ্ধৃতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ মুনকার 
হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথচ এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত হয়নি। আর 
সাজী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। (২) দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, হাদীসটি আসলে ইসরাঈলী 
কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত হয়েছে। দারাকুতনীকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। 
তিনি উত্তরে বলেনঃ হুরাইস সন্দেহ করেছেন। সঠিক হচ্ছে এই যে, হাসান ইবনু হুমরান কোন 
এক কিতাবী হতে বর্ণনা করেছেন। দেখুন “সিলসিলাহ্‌ য'ঈফা” উক্ত নম্বরে। 
4 মুসলিম ২৯৫৮, তিরমিযী ২৩৪২, নাসায়ী ৩৬১২, আহমাদ ১৫৮৭০, ১৫৮৮৭ 
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IE YG AG 4520 ও‏ تقال )580 مادا کول ٠‏ فال 409 ن 
০ tl‏ يبي من ০19) এ 24০5 J) Jl‏ الترمذيء 205 ৬২০০৮)‏ 
حسن ا a‏ 
২৮/৪৮৮। আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল থেকে বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে‏ 
বলল, “হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে‏ 
আপনাকে ভালবাসি ٠١ তিনি বললেন, “তুমি যা বলছ, তা চিন্তা করে‏ 
বল।” সে বলল, ‘আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে‏ 
ভালবাসি । এরূপ সে তিনবার বলল। তিনি বললেন, “যদি তুমি‏ 
আমাকে ভালবাসো, তাহলে দারিদ্রের জন্য বর্ম প্রস্তুত রাখো। কেননা,‏ 
যে আমাকে ভালবাসবে স্রোত তার শেষ প্রান্তের দিকে যাওয়ার‏ 
চাইতেও বেশি দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য তার নিকট আগমন করবে ।”‏ 
(তিরমিযী, হাসান) ”"‏ 
০০ 51৭‏ گعب بن ০০৩‏ رضي اللہ di ০4০‏ قال رَسُولُ الله 86 ০)‏ 
৪5 39৬ ৩এ৩ 93১‏ 29 $ ِن JUN BE 51০০৮‏ 3509 
لإدينه). رواه الترمذي» وقال:(حدیث (০০০০ ৯‏ 
২৯/৪৮৯। কা‘ব ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,‏ 


4 হাদীসটিকে শাইখ আলবানী প্রথমে দুর্বল আখ্যা দিলেও তিনি পরবর্তীতে পূর্ব সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে 
আসেন এবং “সিলসিলাহ্‌ সহীহাহ্‌” গ্রন্থে (২৮২৭) সহীহ আখ্যা দেন। তিরমিযী ২৩৫০ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ছাগলের পালে 
দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছেড়ে দিলে ছাগলের যতটা ক্ষতি করে, 
তার চেয়ে মানুষের সম্পদ ও সম্মানের প্রতি লোভ-লালসা তার 
দ্বীনের জন্য বেশী ক্ষতিকারক” (তিরমিযী) ৯** 
BE وعَن بد الله بن 545 رضي الله عنه قَالَ: تام )552 الله‎ 0/٠ 
. 25 ৩0 GAEL رَسُولَ الله‎ GEG এ وَقَدْ تر في‎ FU ڪل خصيرء‎ 
60255 EE 057 في اذیا إلا كراكب‎ এ 3400 ماي‎ এ 
॥ حسن صحيح‎ ৬৯০০) ؛ رواه الترمذي» وقال:‎ 45 
৩০/৪৯০। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা চাটাই-এর উপর 
শুলেন। অতঃপর তিনি এই অবস্থায় উঠলেন যে, তাঁর পার্ম্বদেশে 
তার দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমরা বললাম, “হে আল্লাহর রসুল! যদি 
(আপনার অনুমতি হয়, তাহলে) আমরা আপনার জন্য নরম গদি 
বানিয়ে দিই’ তিনি বললেন, “দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? 
আমি তো (এ) জগতে এ সওয়ারের মত যে ক্লান্ত হয়ে একটু 
বিশ্রামের জন্য) গাছের ছায়ায় থামল। পুনরায় সে চলতে আরম্ভ 
করল এবং 3 গাছটি ছেড়ে দিল ৷” (তিরমিযী, হাসান-সহীহ) *** 
55) : الله‎ 3৯: 0 رضي اللہ عنه» قَالَ:‎ ৪7০০৯ a 583 -£৭)/ 


4» তিরমিযী ২৩৭৬, আহমাদ ১৫৩৫৭, ১৫৩৬৭, দারেমী ২৭৩০ 
4 তিরমিযী ২৩৭৭, ইবনু মাজাহ ৪১১৬৯, আহমাদ ৩৭০১, ৪১৯৬ 
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পৰ 


এ ES 21750‏ الأَخْنِيَاءِ 2৮‏ عام ). رواه الترمذي» وقال: احدیث 
صحيح ١‏ 
৩১/৪৯১। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “গরীব মুমিনরা ধনীদের‏ 
পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (তিরমিযী, সহীহ) **‏ 
۹ وَعَن ابن ৩1০৪ 09৩০‏ بن ا لحصينِ رضي الله عنھماء وت 
YE‏ قَال: ৩৪)‏ في 21 رأث 97880155171 » Lal;‏ 813 يك 
GLAM HST‏ متفقٌ 205 
৩২/৪৯২। ইবনে আব্বাস ও ইমরান ইবনে হুসাইন ( থেকে‏ 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি‏ 
বেহেস্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীরাই‏ 
গরীব লোক। আর জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার‏ 
ধকাংশ অধিবাসীরাই মহিলা ।” (বৃখারী ও মুসলিম) ”*‏ 
۳۲ را الببخاري ৮০‏ روا ایة ০০৪‏ بن الحْصَينٍ .. 
৩৩/৪৯৩। ইমাম বুখারী উক্ত হাদীসকে ইমরান ইবনে হুসাইন‏ 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেও বর্ণনা করেছেন।‏ 
১২০৪ 585 4‏ رضي الله ৩০৭৪৪‏ الي BE‏ تَال: ০)‏ 
তিরমিযী ২৩৫৩, ২৩৫৪, ইবনু মাজাহ ৪১২২, আহমাদ ৭৮৮৬, ৮৩১৬, ২৭৭৯৩, ১০২৭৬,‏ 157 
কাল RUE‏ جح تن تک 


১৯৪২৫, ১৯৪৮০ 
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ل باب الج ১555৪‏ ےرت ২7৬০০‏ حبُوسُونَ غَيْرَ 
sl il‏ ب الگا قَذ أمِرَ يهم إل 8৮431‏ عَلَيْهِ 
١ উসামাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে‏ 58/858 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি জান্নাতের‏ 
দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, সেখানে অধিকাংশ নিঃসব লোক‏ 
রয়েছে। আর ধনবানরা তখনো (হিসাবের জন্য) অবরুদ্ধ রয়েছে।‏ 
অথচ দোযখীদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার‏ 
আদেশ দেওয়া হয়ে গেছে।” (বুখারী ও মুসলিম) **‏ 
٥۵ء‏ وَعَن gl‏ 278/$ رضي الله ৩০০০৬‏ التي يل قَال: LE 5০০)‏ 
4৮895 ০৬ থা এ EF je YS‏ ۔ متفق এ‏ 
৩৫/৪৯৫ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সবচেয়ে সত্য কথা যা‏ 
কোন কবি বলেছেন, তা হল লাবীদ (কবির) কথা, (তিনি বলেছেন,)‏ 
“শোনো, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল।” (বুখারী) ™‏ 


4° সহীহুল বুখারী ৫১৯৬, ৬৫৪৭, মুসলিম ২৭৩৬, আহমাদ ২১২৭৫, ২১৩১৮ 
£ সহীহুল বুখারী ৩৮৪১, ৬১৪৭, ৬৪৮৯, মুসলিম ২২৫৬, তিরমিযী ২৮৪৯, ইবনু মাজাহ ৩৭৫৭, 
আহমাদ ৭৩৩৬, ৮৮৪০, ৮৮৬৬, ৯৪৪৪, ৯৫৯০, ৯৭২৪, ৯৮৭০ 
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র্‌ 


394) عَلَ‎ ১০০৪) 0832 2364 36১10 ০১৩০৭ 
El ৯১৮০ مِنْ‎ BLES ০০১৭9 ৬১:৯০ ১8010 
50648 
পরিচ্ছেদ - ৫৬: উপবাস, রুক্ষ ও নীরস জীবন যাপন 
করা, পানাহার ও পোশাক ইত্যাদি মনোরঞ্জনমূলক 
বস্তুতে অল্পে তুষ্ট হওয়া এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব বর্জন করার 
মাহাত্ম্য 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৩2৪৩৮ ৩ সি তো ৮০৪৬৫৬৮৫০৪০) 
3816 TENG EEL تا‎ 55 455 ৬৭ ০৪০৪৪ 

[7 ০৭:২০] ٭‎ © ৬০৪ 

অর্থাৎ “তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তাগণ, তারা নামায নষ্ট 
করল ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হল; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ 
করবে । কিন্তু তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও 
সৎকর্ম করেছে; তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর তাদের প্রতি 
কোন যুলুম করা হবে না।” (সুরা মারয়্যাম ৫৯-৬০ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 
নি 


i এনা] 399 


ES «‏ عل 2৯) ৪৪৯‏ ےت 
A ৭‏ 
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অর্থাৎ “কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে 
বাহির হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা! 
কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই 
সে মহা ভাগ্যবান ١ আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 
ধিক্‌ তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য 
আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ । আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় 
না।” (সুরা 77777 ৭৯-৮০ আয়াত) 
]۸ [العكاثر:‎ ও জা FF 9৬6) 
অর্থাৎ “এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা সুখ-সম্পদ সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসিত হবে ।” جم‎ তাকাসুর ৮) 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
EAS BL ৩] ই এ فِيهَا‎ ASE اَلْعَاجِلَة‎ 3২৩৫ ৩৫) 
]۱۸ [الاسراء:‎ 4 19552955০০০ 
অর্থাৎ “কেউ পার্থিব সুখ-সম্তোগ কামনা করলে আমি যাকে যা 
ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি, পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি; 
সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে TAPS 
অবস্থায় ৷” (সুরা বাণী 29797 ১৮ আয়াত) 
قالّت: مَا شَبعَ آل :2 که من حبر‎ এ رَضِيَ الله‎ LSE وَعَن‎ ۸۱ 
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. متفقٌ عَلَيْه‎ 85 এট ৩৪৩০ YO شَعِيِرِ‎ 
JOSS AI yeas ول شيل اث‎ 
১/৪৯৬ ١ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিজন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমাগত দু’দিন 
যবের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পাননি A ও মুসলিম) *** 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর পরিজন মদীনায় আগমনের পর থেকে তাঁর মৃত্যু 
পর্যন্ত ক্রমাগত তিনদিন পর্যন্ত গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে 
পাননি 
Gl تَقُولُ:‎ ৩৪৫ رضي اللّهُ عَنهاء انها‎ LSE عرو عَن‎ 583 5৭৭1৫ 
TS Dl گنا تنظإِل الیلاَلِء كمّ‎ ৬131 5 
يُعِيشُكُمْ ؟ قَالَت:‎ OF قَمَا‎ থাড GLB IG YE الله‎ ০৯০ في أبیّاتِ‎ 
৭১৩02 الكَمْدُ وا ا كذ كن نشول اللہ له‎ 35521 
০০৩2 ভর من‎ BE رَسُولِ الله‎ এ 55196 ৩5০৫ SE, 


২/৪৯৭। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি 


0 


1 সহীহুল বুখারী ৫৪১৬, ৫৪২৩, ৫৪৩৮, ৬৪৫৪, ৬৬৮৭, মুসলিম ২৯৭০, তিরমিযী ২৩৫৭, নাসায়ী 
৪৪৩২, ইবনু মাজাহ ৩১৫৯, ৩৩১৩, ৩৩৪৪, ৩৩৪৬, আহমাদ ২৩৬৩১, ২৩৮৯৯, ২৪১৪৪, 
২৪৪৪১, ২৪৪৪২, ২৪৫২৬, ২৪৬৯৮, ২৫১০১৩, ২৫২২৩, ২৫২৯৭, দারেমী ১৯৫৯ 
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(একবার) উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বললেন, ‘হে ভগিনীপুত্র! 
আমরা দু'মাসের মধ্যে তিনবার নয়া চাঁদ দেখতাম ৷ কিন্তু এর মধ্যে 
আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৃহসমূহে (রান্নার) 
জন্য আগুন জ্বালানো হত না।’ উরওয়াহ বললেন, "খালা! তাহলে 
আপনারা কী খেয়ে জীবন কাটাতেন?' তিনি বললেন, ‘কালো দু'টো 
জিনিস দিয়ে ١ অর্থাৎ শুকনো খেজুর আর পানিই (আমাদের খাদ্য 
হত)। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
প্রতিবেশী কয়েকজন আনসারী সাহাবীর দুগ্ধবতী উটনী ও ছাগী 
ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য দুধ 
পাঠতেন, তখন তিনি আমাদেরকে তা পান করাতেন।” (বুখারী ও 
قوم‎ ৫ ০০481৪৯১৪০৪ ৪০5৭8501929 525 ٣ 
َرَج 1520 الله للا مق‎ 504১৬ এডি 95342 سا‎ Leal SH 
رواه البخاري‎ - 7০810 وََمْ 5( مِنْ‎ এ 
৩/৪৯৮। আবু সা'ঈদ মারুবুরী বলেন, একদা আবু হুরাইরাহ 
সামনে ভুনা বকরী ছিল। তারা তাঁকে (খেতে) ডাকল ۱ তিনি খেতে 
রাজী হলেন না এবং বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


1%? সহীহুল বুখারী ২৫৬৭, ৬৪৫৮, ৬৪৫৯, মুসলিম ২৯৭২, তিরমিযী ২৪৭১, ইবনু মাজাহ ৪১৪৪, 
৪১৪৫, আহমাদ ১৩৭১২, ১৩৮৯৯, ১৪০৪০, ২৪২৪৭, ২৪৯৬৩, ২৫৪৭৩, ২৫৫৪৬ 
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ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ তিনি কোন দিন 
যবের রুটিও পেট পুরে খাননি।” (বুখারী) ٭×‎ 
৫০০৮ BBE الگئ‎ SU TIE ০০৩ رضي الله‎ oH 555 ٤ 
গা) وما اکل کارا مركا حى ماك رواد البخاري :وف روا و‎ EE 
রিলে شَاۃً‎ 
৪/৪৯৯। আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো (টেবিল জাতীয় 
উচু স্থানে) এর উপর খাবার রেখে আহার করেননি*৯* এবং তিনি 
মৃত্যু পর্যন্ত পাতলা (চাপাতি) রুটি খাননি। বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় 
আছে, আর তিনি কখনোও ভুনা (গোটা) বকরী স্বচক্ষে দেখেননি | 
(বুখারী) * 
الاب‎ ৬১৮০০ گر‎ 5:4৬ ৭৩ الله‎ 3৪ 2৯ بن‎ JUL ০ ০০৩ 
يكل‎ 415৩ I TG IM الاس من‎ ৩০৫ رضي الله عدہ ما‎ 
২৮92১ به‎ 9৩5 | مِنَ‎ LS 
৫/৫০০ ৷ নু'মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, উমার 
ইবনুল খাত্বাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু (পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে) 


1% সহীহুল বুখারী ৫৪১৪ 
££ অবশ্য অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি এ শ্রেণীর উঁচু স্থানে রেখে খাবার খেতেন। সুতরাং 
এভাবে খাওয়া অবৈধ নয়। 
45 সহীহুল বুখারী ৫৪২১, ৫৩৮৫, ৫৩৮৬, ৫৪১৫, ৬৪৫০, ৬৪৫৭, তিরমিযী ১৭১৮, ২৩৬৩, ইবনু 
মাজাহ ৩২৯২, ৩২৯৩, ৩৩৩৯, আহমাদ ১১৮৮৭, ১১৯১৬, ১১৯৬৫, ১৩১৯৮ 
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লোকেরা যে দুনিয়ার (ধন-সম্পদ) অধিক জমা করে ফেলেছে, সে 
কথা উল্লেখ করে বললেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি সারা দিন ক্ষুধায় থাকার ফলে পেটের 
উপর ঝুঁকে থাকতেন (যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়) ৷ তিনি 
পেট ভরার জন্য নিকৃষ্ট মানের খুরমাও পেতেন না।” (মুসলিম) ৯* 
ভগ উড رَسُول اللہ‎ এ) رضي الله عنه قال: ما‎ ৬০৪৪০৪৪৪০৭৭ 
3 ৩৫ ৬৪ এ এ -এ৬ LES ES الله تَعَالَ‎ পি ৩ مِنْ‎ 
El مِنْ جين‎ EL 48। عه 152 الله يكل مَتَاخِلُ ؟ قَالَ: ما رَأى رَسُول‎ 
LE FAN SST ES LS এ এ এ قَبَصَهُ الله‎ ES এ الله‎ 
ار وَمَا بتي 835 . رواه‎ ৩ ৮৮ 45 LoS ؟ قَالَ: كنا‎ Js 
البخاري‎ 
৬/৫০১। সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহ 
তা'আলা যখন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
(রসূলরূপে) পাঠিয়েছেন, তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (চালুনে চালা) 
ময়দা দেখেননি। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হল, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে কি আপনাদের আটা চালার চালুনি 
ছিল?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে (রসুলরূপে) পাঠানোর পর থেকে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত 
তিনি আটা চালার চালুনি দেখেননি’ তাঁকে বলা হল, “তাহলে 


£ মুসলিম ২৯৭৭, ২৯৭৮, তিরমিযী ২৩৭২, ইবনু মাজাহ ৪১৪৬, আহমাদ ১৬০, ১৭৮৯২ 
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আপনারা আচালা যবের আটা কিভাবে খেতেন?’ তিনি বললেন, 
‘আমরা যব পিষে ফুঁক দিতাম, এতে যা উড়ার উড়ে যেত, আর যা 
অবশিষ্ট থাকত তা ভিজিয়ে খামীর বানাতাম ۷ (বুখারী) ** 
يوم أو‎ SEY 495655506৮5 رضي الله‎ ERG ভা وڪن‎ ۷ 
مِنْ‎ এ আখ এক يه 98 % باي ڪر وَعْمَرَ رضي الله‎ 
৬৮ والذي‎ এ) تا ٹول اف ال‎ SABE (৫2521 LES 
يَجُلاَمِنَ الأنْصَارِ مدا‎ এ 45 ৪ 4৩৬ এ GH بده لأَخْرَجَني‎ 
قالّت: مَرْحَبَاَأهلاًَمَالَ لھا رو الله لة:‎ কিতা ওঠ EB في بيه‎ SS هو‎ 
এ) 755 él المَاءَ . إِذْ جَاءَ‎ ০০৩৪ CHS فُلآنُ ؟» قَالّت:‎ 32 
Ss ডা قال: الحمْدُ دلي مَا أَحَدُ الوم‎ 2 পি জু الله‎ ০৯৩ 
وَأَحَدَ الْمَدْيََ فَقَالَ له‎ AK 50565095559 ৮3 Ji AUS SG 
3520 45 وَِنْ‎ LE مِنَ‎ ST AD ES وَاحُلُوب ؛‎ IU « : َسُولُ اللہ‎ 
ڪر وَعْمَرَرَضِيَ الله‎ ৪৭ BE شَبِعُوا وَرَوُوا قال 550 الله‎ STD وَشَرِيُوا ۔‎ 
أصَابَحُمْ هذا اليم رواء مسلم‎ ৮৪৪৪৪৮12০৪৪ 
৭/৫০২। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একদিন অথবা কোন এক 
রাতে (ঘর থেকে) বের হলেন, অতঃপর অকস্মাৎ আবু বকর ও 


উমার (রাদিয়াল্লাহু “আনহুমা)এর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি 


4 সহীহুল বুখারী ৫৪১৩, ৫৪১০, তিরমিযী ২৩৬৪, ইবনু মাজাহ ৩৩৩৫, আহমাদ ২২৩০৭ 
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বললেন, “এ সময় তোমরা বাড়ী থেকে কেন বের হয়েছ?” তাঁরা 
বললেন, “ক্ষুধার তাড়নায় হে আল্লাহর রসূল!” তিনি বললেন, “সেই 
সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আমিও সেই কারণে 
বাড়ি থেকে বের হয়েছি, যে কারণে তোমরা বের হয়েছ। তোমরা 
ওঠো (এবং আমার সঙ্গে চল)।” অতঃপর তাঁরা দু'জনে তাঁর সঙ্গে 
চলতে লাগলেন। তারপর তিনি এক আনসারীর বাড়ী এলেন। 
আনসারী সে সময় বাড়ীতে ছিলেন না। যখন তাঁর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন তখন অভ্যর্থনা ও সবাগত 
জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, 
“অমুক (আনসারী) কোথায়?” তিনি বললেন, 'আমাদের জন্য মিঠা 
পানি আনতে গেছেন।” এর মধ্যে আনসারী এসে গেলেন। তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে দেখে 
বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ, আজ আমার (বাড়ীর) চেয়ে সম্মানিত 
মেহমান কারো (বাড়ীতে) নেই ۷ অতঃপর তিনি চলে গেলেন এবং 
খেজুরের একটা কাঁদি আনলেন, যাতে কাঁচা, শুকনো এবং পাকা 
(টাটকা) খেজুর ছিল। অতঃপর আনসারী বললেন, ‘আপনারা খান 
এবং তিনি নিজে ছুরি ধরলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, “দুধালো ছাগল জবাই করো না।” 
অতঃপর তিনি (ছাগল) জবাই করলেন। তাঁরা ছাগলের (মাংস) 
খেলেন, এ খেজুর কাঁদি থেকে খেজুর খেলেন এবং পানি পান 
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করলেন। তারপর তাঁরা যখন (পানাহার করে) পরিতৃপ্ত হলেন, তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর ও উমার 
(রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)কে বললেন, “সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে 
আমার প্রাণ রয়েছে! নিশ্চয় তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন নিয়ামত 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে বাড়ী থেকে বের 
করেছিল, কিন্তু এখন এ নিয়ামত উপভোগ করে নিজেদের (বাড়ী) 
ফিরে যাচ্ছ।” (মুসলিম) ১৯ 

উক্ত আনসারীর নাম ছিলঃ আবুল হাইসাম তাইয়িহান; যেমন 
তিরমিধীতে আছে। আর উক্ত জিজ্ঞাসাবাদ গণনার উদ্দেশ্যে করা 
হবে, ধমকি বা শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। 
3৫ 4395 be HE 55 قَالَ:‎ GAN ALL بن‎ IE وڪن‎ ۸ 
এএম 39৫40185455 ভি EE HOE 
122৬০: الااءِ‎ ISS LN َل يبق‎ 519 er 
SEG تير مَا بحَطْرَتِكُْ‎ LEG IGS 93515 9১৬47 


A 


32 


৩১৩২০৩৩০৫০৩ ৩ বিলি ik مِنْ‎ BIS 


2০» 


৮১১০০ مِنْ‎ ৩০1০৮৪ 955 তা এ 55১১29816১৩ 499 ৭০ 
9 مِنَ الزِحَام‎ 4৮৯৫ ০ ৯ ৬৩ BSG مَسيرَة أربَعِينَ عاماء‎ TE 
৬০৪ ES AMES ২17৩5 এ الله کل ما‎ ০৯০ ৮০০6 SS 


০০৫12 14214 21‏ 6 کے ا ہ۔۔ہ۔ سف ه05 د گە 25 
SH LES SY LLG SUE‏ وَبَيْنَ Ian‏ بن SFL 5৬00‏ بنصفهاء 


1% মুসলিম ২০৩৮, তিরমিযী ২৩৬৯, ইবনু মাজাহ ৩১৮০ 
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وَاتََرَ سَعْدٌ EST CS ৭৪০৪‏ اليم Bl Sl ওল Ee‏ مصر Gs‏ 
الأَمْصَارِء 9 SAT‏ بالله أن أكون في ৪5 ৮৩‏ وَعِنْدَ الله صَغِيراً . رواء 
بعلم 

৮/৫০৩। খালেদ ইবনে উমাইর আদাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, একদা বাসরার গভর্নর উতবাহ ইবনে গাযওয়ান খুতবাহ 
দিলেন। তিনি (খুতবায় সর্বপ্রথমে) আল্লাহর প্রশংসা করলেন, 
অতঃপর বললেন, 'আম্মা বাদ! নিশ্চয় দুনিয়া তার ধ্বংসের কথা 
ঘোষণা করে দিয়েছে এবং সে মুখ ফিরিয়ে দ্রুতগতিতে পলায়মান 
আছে। এখন তার (বয়স) পাত্রের তলায় অবশিষ্ট পানীয়ের মত বাকী 
রয়ে গেছে, যা পাত্রের মালিক (সবশেষে) পান করে । (আর তোমরা 
এ দুনিয়া থেকে এমন (আখেরাতের) গৃহের দিকে প্রত্যাবর্তন করছ 
যার ক্ষয় নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের সামনের উত্তম জিনিস 
নিয়ে প্রত্যাবর্তন কর। কারণ, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, 
জাহান্নামের উপর কিনারা থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, 
তা ওর মধ্যে সত্তর বছর পর্যন্ত পড়তে থাকবে, তবুও তা তার 
গভীরতায় (শেষ প্রান্তে) পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহর কসম! 
জাহান্নামকে (মানুষ দিয়ে) পরিপূর্ণ করে দেওয়া হবে। তোমরা এটা 
আশ্চর্য মনে করছ? আর আমাদেরকে এও জানানো হয়েছে যে, 
জান্নাতের দুয়ারের দু'টি চৌকাঠের মধ্যভাগের দূরত্ব চল্লিশ বছরের 
পথ। তার উপর এমন এক দিন আসবে যে, তাতে লোকের ভিড়ে 
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পরিপূর্ণ থাকবে। 

আমি (ইসলাম প্রচারের শুরুতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সাত জনের মধ্যে একজন ছিলাম। (তখন 
আমাদের এ অবস্থা ছিল যে, গাছের পাতা ছাড়া আমাদের অন্য 
কিছুই খাবার ছিল না। এমনকি (তো খেয়ে) আমাদের কশে ঘা হয়ে 
গেল। (সে সময়) আমি একখানি চাদর কুড়িয়ে পেলাম, অতঃপর তা 
আমি দুপ্টুকরো করে আমার এবং সাদ ইবনে খালেদের মধ্যে ভাগ 
করে নিলাম। তারপর আমি তার অর্ধেকটাকে লুঙ্গী বানিয়ে পরলাম 
এবং সা"দও অর্ধেক লুঙ্গী বানিয়ে পরলেন। কিন্তু আজ আমাদের 
মধ্যে প্রত্যেকেই কোন না কোন শহরের শাসনকর্তা হয়ে আছে। আর 
আমি নিজের কাছে বড় এবং আল্লাহর কাছে ছোট হওয়া থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি’ (মুসলিম) ™ 
235 لكا‎ ১271 dG وعَن اي موسّی الأشعَري رضي الله عنه‎ ۹ 
৬০০১৯ رَسُول الله‎ ০০4৭৩৭54500 2৬ رضي الله‎ 

৯/৫০৪। আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমাদের জন্য একখানি চাদর এবং 
একখানি মোটা লুঙ্গী বের করে বললেন, ‘এ দু'টি (পরে থাকা 
অবস্থা)তেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ 


4? মুসলিম ২৯৬৭, তিরমিযী ২৫৭৫, ইবনু মাজাহ ৪১৫৬, আহমাদ ১৭১২৩, ২০০৮৬ 
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করেছেন (বৃখারী-মুসলিম) °‏ 
۱ء ون سعد بن أي وا رضي اله عنہ قال الأول ارب ری 
ِسَهْمِ في سَبِيلٍ الله ০৯০ ES IS‏ الله BE‏ ما 2৮ এ‏ إلا وَرَقُ 
al‏ وھا اسم ৩৫ LE GIST SE BES‏ تضَعْ الشَّاةُ ما له حط . 

১০/৫০৫। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে তীর 
নিক্ষেপ করেছি। আমরা যখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সাথে থেকে যুদ্ধ করি, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ 
ছিল যে, হুবলাহ গাছের পাতা ও এই বাবলা ছাড়া আমাদের অন্য 
কিছুই খাবার ছিল না। এ জন্য আমাদের প্রত্যেকেই ছাগলের লাদির 
মত মলত্যাগ করতেন; যার একটি আরেকটির সাথে মিশত না।' 
(রৃখারী ও মুসলিম) “** | 
2D « : قَالَ: قال 5550 الله‎ ০০ وَعَن أبي هُرَيرَةَ رضي الله‎ ١ 

SE 8০০4 فوت‎ 33৩ آل‎ )) 


১১/৫০৬। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, 


5০ সহীহুল বুখারী ৩১০৮, ৫৮১৮, মুসলিম ২০৮০, তিরমিযী ১৭৩৩, আবূ দাউদ ৪০৩৬, ইবনু মাজাহ 
৩৫৫১, আহমাদ ২৩৫১৭, ২৪৪৭৬ 
০ সহীহুল বুখারী ৭৫৫, ৭৫৮, ৭৭০, ৩৭২৮, ৫৪১২, ৬৪৫৩, মুসলিম ৪৫৩, ২৯৬৬, তিরমিযী 
২৩৬৫, নাসায়ী ১০০২, ১০০৩, আবু দাউদ ৮০৩, ইবনু মাজাহ ১৩১, আহমাদ ১৫১৩, ১৫৫১, 
১৫৬০ 
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আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার- 
পরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা প্রদান কর।” (বৃখারী ও মুসলিম) 
3158 لآ له إلا‎ SH 899 TE هُرَيرةَ رضي الله عنه‎ ও وحن‎ ۴ 

১৪০৭ ES‏ بحَبدِي عل الأَرْضٍ مِنَ ا جوع এ ES SG‏ حجر عل 
طني من الجوع . 43৮ এ 5 PLS এক এর‏ 353 
ডে‏ رت وت تا 2৯৩৩‏ 
ا قُلَْتُ: ও ৩৫‏ يَسُولَ الله IE‏ «ا لتق » وَمَضَى 3১65১০55545‏ 
١ ৩৩ হও ০৬৪৩‏ من أَيْنَ 84015 » 85758( 
Sc» 5১৬‏ قَالّ: Gf‏ را ৩ Sl‏ یا ৫৯‏ الليء HIS IE‏ 
॥ ৫০১৬ 22‏ قَالَ: وَأَهْلُ 99১0 ৭ EE) ১ এ‏ عل 99৯‏ 
e 1৫ 5৫451 & ৭ 9‏ 


৩৭৪১ فِيهًا . فَسَاءنی‎ eS ০ Hs 1১1 


7 ام 


৫৯৬০৩ অভ ভর 10318 41155 ৩9‏ )553 سرب أتَقَوّى 
সা ৮৮০0 38593595949‏ 


পু 


1983 ১5551 সি GLY مِنْ 48125 25155 رَسُولِ اللہ‎ ১৫ ৫9 


LIS io قَالَ:‎ এর تََالِمَهُمْ مِنَ‎ ১৬ لَهُمْ‎ ৩১ 1855 


502 সহীহুল বুখারী ৫৪৬০, মুসলিম ১০৫৫, তিরমিযী ২৩৬১, ইবনু মাজাহ ৪১৩৯, আহমাদ ৭১৩৩, 
৯৪৬১, ৯৮৭৭ 
584 


ا দাও এ ৯০‏ 17 فَأَعْطِهمْ » ESM SILL TE‏ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ البَجُل 
৩০56559৮৮১0 (63855৬০৩০৬৪‏ بزوی: كم 
يرد عي الْقَدَحَ فَأعْطِيهِ الرَّجْلَ (১50 ০5 BS SHEE‏ الْقَدَحَ حَقٌ 
এ এক‏ التي يلك আও বি ও ও‏ الف 5 على يده 
৫1755‏ کک 4৯১ ৫৩৫ 4০৪ ॥ 7৯ 51 J‏ الله قَالَ: (৮)‏ 
৩৩‏ » قُلْتُ: صَدَفْتَ یا ول الله :)3230 ৩১০3‏ ا ES ES DIG‏ 
IA 00 এ এ cons‏ «اشْرَبْ BS ١‏ قُلْتُ: 3৪ SAG এ‏ 
باحق 421৭‏ لَه مَسْلكاً ! قَال:١‏ )3 452 (৫9540 MIA ৩‏ 
LENS;‏ رواه البخاري 

১২/৫০৭। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, সেই আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই! 
আমি ক্ষুধার জ্বালায় মাটিতে কলিজা (পেট) লাগাতাম এবং পেটে 
পাথর বাঁধতাম। একদিন লোকেরা যে রাস্তায় বের হয়, সে রাস্তায় 
বসে গেলাম। কিছুক্ষণ পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে অতিক্রম করা কালীন সময়ে দেখে মুচকি হাসলেন এবং 
আমার চেহারার অবস্থা ও মনের কথা বুঝে ফেলে বললেন, “আবু 
বললেন, “আমার পিছন ধর।” সুতরাং তিনি চলতে লাগলেন এবং 
আমি তাঁর অনুসরণ করতে লাগলাম। তিনি (নিজ ঘরে) প্রবেশ 
করলেন। অতঃপর তিনি আমার জন্য অনুমতি চাইলেন। তারা 
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আমার জন্য অনুমতি দিলে আমি প্রবেশ করলাম ١ ঘরে এক পিয়ালা 
দুধ (দেখতে) পেলেন। তিনি বললেন, “এ দুধ কোথেকে এল?” 
তারা বলল, 'আপনার জন্য অমুক লোক বা মহিলা উপটৌকন 
পাঠিয়েছে’ তিনি বললেন, “আবু RI” আমি বললাম, 'খিদমতে 
না। ছিল না কোন পরিবার ও ধন-সম্পদ বা অন্য কিছু ৷ (সাদকাহ ও 
হাদিয়াতে তাঁদের জীবন কাটত।) তাঁর নিকট কোন সাদকাহ এলে 
তিনি সবটুকুই তাঁদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তা থেকে তিনি কিছুই 
গ্রহণ করতেন না। আর কোন হাদিয়া বা উপঢৌকন এলেও তাঁদের 
নিকট পাঠাতেন। কিন্তু তা থেকে কিছু গ্রহণ করতেন এবং 
তাঁদেরকে তাতে শরীক করতেন। (তিনি যখন তাঁদেরকে ডাকতে 
বললেন,) তখন আমাকে খারাপ লাগল ١ আমি (মনে মনে) বললাম, 
‘এই টুকু দুধে আহলে সুফফাদের কী হবে? আমিই তো বেশী হকদার 
যে, এই দুধ পান করে একটু শক্তিশালী হতাম। কিন্তু যখন তাঁরা 
আসবেন এবং তিনি আমাকে আদেশ করলে আমি তাঁদেরকে দুধ 
পরিবেশন করব। তারপর আমার ভাগে এই দুধের কতটুকুই বা 
জুটবে!' অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মান্য করা ছাড়া অন্য 
কোন উপায়ও ছিল না। সুতরাং আমি তাঁদের নিকট এসে তাঁদেরকে 
ডাকলাম তাঁরা এসে প্রবেশ অনুমতি নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করে 
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নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, “আবু হির্ব!” আমি 
“পিয়ালা নাও এবং ওদেরকে দাও।” সুতরাং আমি পিয়ালাটি নিয়ে 
এক একজনকে দিতে লাগলাম। তিনি তৃপ্তিসহকারে পান করে 
আমাকে পিয়ালা ফেরৎ দিলেন। অতঃপর আর একজনকে দিলাম। 
তিনি তৃপ্তিসহকারে পান করে আমাকে পিয়ালা ফেরৎ দিলেন। 
অতঃপর আর একজনকে দিলাম। তিনি তৃপ্তিসহকারে পান করে 
আমাকে পিয়ালা ফেরৎ দিলেন। এইভাবে পরিশেষে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে উপস্থিত হলাম। সে পর্যন্ত 
তাঁদের সবাই পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন। অতঃপর তিনি 
পিয়ালাটি নিয়ে নিজের হাতে রাখলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে 
হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “এখন বাকী আমি আর তুমি৷” 
“বসো এবং পান কর।” আমি বসে পান করলাম। তিনি আবার 
বললেন, “পান কর।” সুতরাং আমি আবার পান করলাম। অতঃপর 
তিনি আমাকে পান করার কথা বলতেই থাকলেন ١ পরিশেষে আমি 
বললাম, 'না। (আর পারব না।) সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে 
সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এর জন্য আমার পেটে আর কোন জায়গা 
নেই!’ অতঃপর তিনি বললেন, “কৈ আমাকে দেখাও ৷” সুতরাং আমি 
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তাঁকে পিয়ালা দিলে তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং 
‘বিসমিল্লাহ’ বলে অবশিষ্ট দুধ পান করলেন। (বুখারী) ° 
১:4৬ عن أن 85298 رضي الله عنه؛‎ ৬ ও এক ০2 ۳ء"‎ 
رضي الله عنها‎ Le رول الله يل إلى حُجْرَة‎ Fs GE US وائی لأَخِوٌ‎ ও 
مِنْ‎ 39 ৪৯৬ رِجْلَهُ عل عنقي 50 اني‎ (5৩ ا جائي»‎ 24695 
بي إلاً ا جوع . رواه البخاري‎ ৮২ 
১৩/৫০৮। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘আমার এ অবস্থা ছিল যে, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর RFT এবং 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কক্ষের মধ্যস্থলে (ক্ষুধার জ্বালায়) বেহুশ 
হয়ে পড়ে থাকতাম I অতঃপর আগন্তক আসত এবং আমাকে পাগল 
মনে করে সে তার পা আমার গর্দানের উপর রাখত, অথচ আমার 
মধ্যে কোন পাগলামি ছিল না। কেবলমাত্র ক্ষুধা ছিল। (যার তীব্রতায় 
আমি চৈতন্য হারিয়ে ফেলতাম!) (বুখারী) °" 
৩১১ ইউ الله‎ ৩৮০ 3৯ ও ৬৩ الله‎ ৩ 84৮ وَعَن‎ ٠ 5 
এত سير . متفق‎ ৩৪ صَاعاً‎ GSE في‎ ৩৯৪ এড ৪৯১০ 
৫০৯. ১৪/৫০৯। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 


503 সহীহুল বুখারী ৫৩৭৫, ৬২৪৬, ৬৪৫২, তিরমিযী ২৪৭৭, আহমাদ ১০৩০১ 
50 সহীহুল বুখারী ৭৩২৪, তিরমিযী ২৩৬৭ 
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মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাঁর বর্ম ত্রিশ সা’ (প্রায় ৭৫ কেজি) 9 
বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রাখা ছিল (বুখারী ও মুসলিম” 
شعي‎ 42১১ HE الك‎ SHS رضي اللہ عنه قَالَ:‎ of وحن‎ 6 
রিনিতা سيف‎ DG كنت إل الي قله ٹر شر‎ 
أبیّات. رواه البخاري‎ 84591191293 ০১৫৪৭, 
১৫/৫১০। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যবের বিনিময়ে তাঁর বর্ম বন্ধক 
রেখেছিলেন। আর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
কাছে যবের রুটি ও (নষ্ট হওয়া) দুর্গন্ধময় পুরানো চর্বি নিয়ে গেছি। 
আমি তাঁকে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) বলতে শুনেছি 
যে, “মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে কোন সকাল বা সন্ধ্যায় এক সা' 
(প্রায় আড়াই কেজি কোন খাদ্যবস্তু) থাকে না।” (আনাস রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু বলেন,) তখন তাঁরা মোট নয় ঘর (পরিবার) ছিলেন ۷ (বুখারী) 
0১5 ৩০ কুটি এপ رضي الله عنه قال:‎ ৪2০ وَعَن اي‎ ء۳٦‎ 
glo ربوا في‎ 3 ALS 20 إزانٌ‎ এ 29 এত 415 مَا‎ ais) 


505 সহীহুল বুখারী ২০৬৮, ২০৯৬, ২২০০, ২২৫১, ২২৫২, ২৩৮৬, ২৫০৯, ২৫১৩, ২৯১৬, ৪৪৬৭, 
মুসলিম ১৬০৩, নাসায়ী ৪৬০৯, ৪৬৫০, ইবনু মাজাহ ২৪৩৬, আহমাদ ২৩৬২৬, ২৪৭৪৬, 
২৫৪০৩, ২৫৪৬৭ 

5% সহীহুল বুখারী ২০৬৯, ২৫০৮, তিরমিযী ১২১৫, নাসায়ী ৪৫১০, ইবনু মাজাহ ২৪৩৭, ৪১৪৭, 
আহমাদ ১১৫৮২, ১১৯৫২, ১২৭৫৭, ১৩০২৩, ১৩০৮৫ 
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تُرَى 43০56‏ رواه البخاري 
১৬/৫১১। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন, ‘আমি সন্তরজন (আহলে সুফফাকে) এই অবস্থায় দেখেছি,‏ 
তাদের কারো কাছে (গা ঢাকার) জন্য চাদর ছিল না, কারো কাছে‏ 
লুঙ্গী ছিল এবং কারো কাছে চাদর, (এক সঙ্গে দু'টি 7385 কারো‏ 
কাছে ছিল না) তারা তা গর্দানে বেঁধে নিতেন। অতঃপর সেই বস্ত্র‏ 
কারো পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হত এবং কারো পায়ের গাঁট পর্যন্ত‏ 
সুতরাং তাঁরা তা হাত দিয়ে জমা করে ধরে রাখতেন, যেন লজ্জাস্থান‏ 
দেখা না যায় ৷’ (বুখারী) **‏ 
۷ھ وَعَن THE‏ رضي الله ৩8:4৬ ৩‏ فِرَاش ০১0‏ اللہ ফুড‏ من 
ذم ১১০‏ لیف رواه البخاري 
১৭/৫১২। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানা‏ 
চামড়ার তৈরী ছিল এবং তার ভিতরে ছিল খেজুর গাছের ছোবড়া 1°‏ 
(বুখারী) **‏ 
۸ 583 ابن ৮722‏ 28 عَنْهُماه ৫:0৬‏ جُلُوساً مَعَ رَمُولِ الله 


50 সহীহুল বুখারী ৪৪২ 
5 সহীহুল বুখারী ৬৪৫৬, মুসলিম ২০৮২, তিরমিযী ১৭৬১, আবু দাউদ ৪১৪৬, ৪১৪৭, ইবনু মাজাহ 
৪১৫১, আহমাদ ২৩৬৮৯, ২৩৭৭২, ২৩৯৩০, ২৪২৪৭, ২৫২০১, ২৫২৪৫ 
590 





55 فَقَالَ‎ LDN 2৯0 ale ILS ১৬০১৭ ৩৪৩2০ جَاءَ‎ সু يه‎ 


J فَقَال‎ le 5 (55 کک )10 الأنْضَار كَيْفَ أخي سعد بن‎ 
৩০৩ 5০০৬০ بضْعَةَ‎ ৩৪০ مَعَهُ‎ 355 FES ۱۶ يَعُودُهُ مِنْكُمْ‎ ْنَم١‎ HE الله‎ 
4৩৯ এ 550 نَنْشِي في تلك‎ AS ৭৯5০ ৭০৯৪৮ وَلاً‎ dg 
৭১5 SARE َال ال ول‎ SELEY ৪৮ 2৪৪ 
as 

১৮/৫১৩ ١ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, আমরা 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম, 
ইতোমধ্যে এক আনসারী এলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন। 
অতঃপর আনসারী ফিরে যেতে লাগলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে আনসারের ভাই! আমার ভাই 
সা'দ ইবনে উবাদাহ কেমন আছে?” তিনি বললেন, ‘ভাল আছে’ 
তারপর রাসূলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“তোমাদের মধ্যে কে তাকে (অসুস্থ সা“দকে) দেখতে যাবে?” সুতরাং 
তিনি উঠে দাড়ালেন এবং আমরাও উঠে দাঁড়ালাম ۱ আমরা দশের 
কিছু বেশী ছিলাম । আমাদের দেহে জুতো, মোজা, টুপী এবং জামা 
কিছুই ছিল না। আমরা এঁ পাথুরে যমিনে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, 
এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা সা'দ রাদিয়াল্লাহু “'আনহু-এর নিকট 
পৌঁছে গেলাম ৷ তার গৃহবাসীরা তাঁর নিকট থেকে সরে গেল, তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ তাঁর 
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নিকটবর্তী হলেন। وم‎ “* 
نہ قال:‎ পভ عن‎ UGE عِمْرَانَ بن حصَيُنِ رضي اله‎ ৩৪০৬ 
عِمْرَانُ: فَعَا أذري قَالَ‎ bs 9 245 9 2১:51:25) 
3১455595৩১৪ 0০ مرب او 9893 يَحُونْ‎ Bs الي‎ 
৬৬৭ উন] يهم‎ 3850 5৯9 33 55350 5৯58 YG ৩১০৪ 
১৯/৫১৪। ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার সাহাবীদের যুগ। 
অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেয়ীদের) যুগ।” ইমরান বলেন, “নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যুগের পর উত্তম যুগ হিসাবে দুই 
যুগ উল্লেখ করেছেন, না তিন যুগ তা আমার জানা (স্মরণ) নেই 
“অতঃপর তোমাদের পর এমন এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, 
যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদেরকে সাক্ষী মানা হবে না। তারা 
খেয়ানত করবে এবং তাদের নিকট আমানত রাখা যাবে না। তারা 
আল্লাহর নামে মানত করবে কিন্তু তা পুরা করবে না। আর তাদের 


দেহে স্থুলত্ব প্রকাশ পাবে।” (NAY) ٠ 


50 মুসলিম ৯২৫ 
5 সহীহুল বুখারী ২৬৫১, ৩৬৫০, ৬৪২৮, ৬৬৯৫, মুসলিম ২৫৩৫, তিরমিযী ২২২১, ২২২২, নাসায়ী 
৩৮০৯, আবু দাউদ ৪৬৫৭, আহমাদ ১৯৩১৯, ১৯৩৩৪, ১৯৪০৫, ১৯৪৫১ 
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9 قَال: قال يَسُوَلُ الله : ایا ابْنَ‎ we رضي الله‎ ৪ ۰ء"‎ 
29০34 BSS قر ق‎ Kd حبر لك ون‎ JAILS ad 
॥ رواه الترمذي» وقال:احديث حسن صحیح‎ .» ১ ِمَنْ‎ 
২০/৫১৫ ١ আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে আদম সন্তান! উদ্বৃত্ত 
মাল (আল্লাহর পথে) খরচ করা তোমার জন্য মঙ্গল এবং তা আটকে 
রাখা তোমার জন্য অমঙ্গল। আর দরকার মত মালে নিন্দিত হবে 
না। প্রথমে তাদেরকে দাও, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে ৷” 

(তিরমিযী, বিশুদ্ধ সুত্রে) €* 

6 وَعن LAE‏ بن ৮41 33৮53] 9০‏ رضي الله عنهء قَال: 
قال نول اللہ : دم Eh‏ بضع Gal‏ بريد مُعَاقٌ في 0355১:‏ 
BMT ৩৫৮ ৩৩৩ 4৪১ ৩৯‏ 17866 رواه الترمذيء وقال: احديث 
حسن ا | 
২১/৫১৬। উবাইদুল্লাহ ইবনে মিহসান আনসারী রাদিয়াল্লাহু‏ 
‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,‏ 
“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদে‏ 
ও সুস্থ শরীরে সকাল করেছে এবং তার কাছে একদিনের খাবার‏ 
আছে, তাকে যেন পার্থিব সমস্ত সম্পদ দান করা হয়েছে।” (তিরমিযী‏ 


51 মুসলিম ১০৩৬, তিরমিযী ২৩৪৩, আহমাদ ২১৭৫২ 
593 


DIS عَنهُمَا: أن‎ DIGS ০৪০৬৭1০৯2১০ بن‎ DAE وَعن‎ 55 
وَقَنّعَهُ الله بَا ناه . رواه‎ GUS 335, 9৪ LT مَنْ‎ COT له قالَ: «قَدْ‎ 
سم‎ 
২২/৫১৭। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে 
পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে 

তাকে তুষ্ট করেছেন।” (মুসলিম) ٭٠‎ | 

(০৫ الأنصاريٍ رضي الله عنہ:‎ IE قَصَالّة بن‎ সে وَغن أي‎ ۳ 
رواه‎ . EBS BUS LEE وگن‎ BLN 358 59৩95) يَقُولُ:‎ BE الله‎ 5 
॥ الترمذي» وقال: احدیث حسن صحيح‎ 
২৩/৫১৮। আবু মুহাম্মাদ ফাদ্বালা ইবনে উবাইদ আনসারী 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, “তার জন্য শুভ সংবাদ যাকে 
ইসলামের পথ দেখানো হয়েছে, পরিমিত জীবিকা দেওয়া হয়েছে 
এবং সে (যা পেয়েছে তাতে) পরিতুষ্ট আছে।” (তিরমিযী, বিশুদ্ধ সুরে) 


৫১৪ 


512 তিরমিযী ২৩৪৬, ইবনু মাজাহ ৪১৪১ 
59 মুসলিম ১০৫৪, তিরমিযী ২৩৪৮, ইবনু মাজাহ ৪১৩৮, আহমাদ ৬৫৭২ 
514 তিরমিযী ২৩৪৯, আহমাদ ২৩৪২৬ 
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Ea الله وَل‎ 4১ SE ২৬ ৭৪৩ رضي الله‎ ০৪৩০ ۹۶ھ ورعن ابن‎ 
০৭54-৯0-56 4৩৬৪ SIE ৭ এ Lb ভিত পুর 
(০০০০ رواه الترمذي؛ وقال:(حدیث حسن‎ 
২৪/৫১৯। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে কয়েক রাত অনাহারে 
কাটাতেন এবং পরিবার-পরিজনরা রাতের খাবার পেতেন না। আর 

তাদের অধিকাংশ রুটি হত যবের।” (তিরমিযী বিশুদ্ধ সুত্রে) ** 

BL گان‎ BE الله‎ 5550 ৩1০০ رضي اللہ‎ IE بن‎ TUBS ৩০ ০৫৭০ 
০০০১৯ LOLI في الصَّلاةٍ مِنَ‎ LE ৬০ ৩০ ১৪ پالگایںء‎ JS 
০০০ খু صل رشول الله‎ SY SSE هؤلاء‎ ENTE GS الصقَة-‎ 
فَاقَة‎ 9555 ALES JG الله‎ এড َو تَعْلَمُونَ 5 لم‎ এ oe) 
) وَحَاجَةٌ 4 رواه الترمذي» وقال: احديث صحیح‎ 
২৫/৫২০। ফাদ্বালাহ ইবনে ‘উবাইদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদের 
নামায পড়াতেন, তখন কিছু লোক ক্ষুধার কারণে (দুর্বলতায়) পড়ে 
যেতেন, আর তাঁরা ছিলেন আহলে সুফফাহ। এমনকি মরুবাসী 
বেদুঈনরা বলত, “এরা পাগল।' একদা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সেরে তাদের দিকে মুখ ফিরালেন, তখন 
বললেন, “তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা যদি 


55 তিরমিযী ২৩৬০, ইবনু মাজাহ ৩৩৪৭, আহমাদ ২৩০৩, ৩৫৩৫ 
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তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা এর চাইতেও অভাব ও দারিদ্র্য 
পছন্দ করতে ৷” (তিরমিযী, বিশুদ্ধ সুতে) ** 
رضي الله عنه قَالَ:‎ ০৮১ ৯৩ بی‎ 2 2৫ ENE 
62 921 ৩৮০৪ « ৩5532105269 YS «مَا‎ JA BEMIS ৫৯০ 
03559555460 4925) LB صُلْبَكُ فإن كان ل تحالة‎ 3 SS 
) رواه الترمذي» وقال: «احديث حسن‎ .» 4৮০ 
২৬/৫২১। আবু কারীমা ۶1۰۳۴ ইবনে মা"দীকারিব রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, “কোন মানুষ এমন কোন পাত্র পূর্ণ করেনি, যা পেট 
চাইতে মন্দ ৷ মানুষের জন্য তার মেরুদণ্ড সোজা (শক্ত) রাখার জন্য 
কয়েক গ্রাসই যথেষ্ট । যদি অধিক খেতেই হয়, তাহলে পেটের এক 
তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক 
তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য হওয়া উচিত।” (তিরমিযী, হাসান رج‎ 


৫১৭ 


LES 55:06‏ ول الله 4 توما ٹڈ : 133 খা) ০৩ রি‏ 
০৯3‏ ؟ أل د تئر نّ؟ إن الجَدَادَةَ 21৩! ১১৪9‏ 92 الإيمَان ا يعُنی 
(EF‏ ٠رواة‏ اوا 


তিরমিযী ২৩৬৮, আহমাদ ২৩৪২০‏ کلذ 
তিরমিযী ২৩৮০, ইবনু মাজাহ ৩৩৪৯, আহমাদ ১৬৭৩৫‏ 517 
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২৭/৫২২। আবু উমামাহ ইয়াস ইবনে সা'লাবাহ আনসারী 
হারেসী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ তাঁর নিকট দুনিয়ার কথা 
আলোচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “তোমরা কি শুনতে পাও না? তোমরা কি শুনতে পাও না? 
আড়ম্করহীনতা ঈমানের অঙ্গ । আড়ম্বরহীনতা ঈমানের অঙ্গ ।” অর্থাৎ 
বিলাসহীনতা ١ (আৰৃ দাউদ) ** 

হল সাদাসিধা বেশভূষা ব্যবহার করা এবং জাঁকজমক তথা‏ البذاذة 
হল শৌখিনতা ও‏ سس আড়ম্বরপূর্ণ লেবাস বর্জন করা। আর‏ 
বিলাসিতা বর্জন করার সাথে রুক্ষ-শুক্ক দেহ অবলম্বন করা। (এ‏ 
উভয়ই মুমিনের গুণ 0)‏ 

55:48 4৫৩ الله‎ ৩৪ عبد الله جار بن عبد الله‎ 92 "٠۸ 
35954535815 HE رضي الله عنه‎ Ht ও 55 رَسُولُ الله ك را‎ 
رتو تم‎ বত 
الما‎ 32৩85 458৫ এ] ATS aS با ؟ قَال:‎ ৩৮৫০ كنم تَسْتَۂُ‎ 
JG. 13515 LS بط كم‎ Easy ০০৯৫ J TG CSS 
الكييب اي‎ তন عل سال‎ এ রস ১54 ৩455 
BRIS ةكم‎ HSE HIS RDG E 

35 ৭৮5 عَلَيْهِ‎ ৩৪ 8G (5528 اللہ وق‎ ০৯০ BBE ل الله‎ 


5 আবু দাউদ ৪১৬১, ইবনু মাজাহ ৪১১৮ 
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3 يه مه ے 512৫৮ 45 2ا١۷ থা চে do ০1 বত‏ ه 
SSE UST HDG UL ৮৯৯৬‏ مِن 2৩ 9৩৯১9১4০৩59‏ 


ENE HE ISIS ANE 5 A 553‏ عَهَرَرَجْلا َفْعَدَهُمْ 
في وَفْبٍ عَيْيه وَأحَدٌ 0859৬ ৬৪৪‏ رَحَلَ os BET‏ مَعَتَا فَمَرَمِنْ 
تا وَكرَوَدْنَامِنْ نيه EINES UTS BEG‏ تيتا 155 الله E5555 YE‏ 
GS‏ لك Ub Lh asd ৬০: 88৭৪ আলা 5৮৬‏ 
٩‏ قَأَرْسَلْنا ى رَسُولٍ اللہ BULB‏ رواه مسلم 
২৮/৫২৩। আবু আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু‏ 
'আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম‏ 
আমাদেরকে (এক অভিযানে) পাঠালেন এবং আবু উবাইদাহ‏ 
রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে আমাদের নেতা বানালেন। (আমাদেরকে‏ 
পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল,) আমরা যেন কুরাইশের এক কাফেলার‏ 
পশ্চাদ্ধাবন করি তিনি আমাদেরকে পাথেয় সবরূপ এক থলি খেজুর‏ 
দিলেন। আমাদেরকে দেওয়ার মত এ ছাড়া অন্য কিছু পেলেন না।‏ 
সুতরাং আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাদেরকে একটি একটি‏ 
করে খেজুর দিতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘আপনারা সেটা দিয়ে‏ 
কী করতেন? তিনি বললেন, ‘আমরা তা বাচ্চার চুষার মত চুষতাম,‏ 
তারপর পানি পান করতাম সুতরাং এটা আমাদের জন্য সারাদিন‏ 
রাত পর্যন্ত যথেষ্ট হত। আর আমরা লাঠি দ্বারা গাছের পাতা‏ 
ঝরাতাম, তারপর তা পানিতে ভিজিয়ে খেতাম।‏ 
আমরা (একবার) সমুদ্র উপকূলে পথ চলছিলাম, অতঃপর‏ 
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সমুদ্রতীরে বালির বড় টিবির মত একটি জিনিস দেখতে পেলাম। 
এরপর তার কাছাকাছি এসে দেখলাম যে, একটা বড় জন্তু, যাকে 
আম্বার (মাছ) বলা FF আবূ উবাইদাহ বললেন, ‘এটা তো মৃত 
(ফলে তা আমাদের জন্য অবৈধ)’ পুনরায় তিনি বললেন, “না 
(অবৈধ নয়) বরং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর দূত এবং আল্লাহর পথে (বের হয়েছি) আর তোমরা (এখন) 
নিরুপায়, সেহেতু খাও 1° 

সুতরাং আমরা তিনশ'জন লোক একমাস তারই দ্বারা 
জীবনধারণ করলাম, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা মোটা হয়ে গেলাম। 
আমরা এ জন্তুর চোখের গর্ত থেকে ঘড়া ঘড়া তেল বের করতাম 
এবং বলদের মত মাংসের ফালি কাটতাম। একদা আবু উবাইদাহ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাদের মধ্য হতে তেরো জনকে নিয়ে এ মাছের 
একটি চোখের কোটরে বসিয়ে দিলেন। আর তার পাঁজরের একখানি 
হাড় নিয়ে দাঁড় করালেন। অতঃপর তিনি আমাদের সব চেয়ে বড় 
উটটার উপর হাওদা চাপিয়ে তার নীচে দিয়ে পার করে দিলেন। 
আমরা তার মাংস ফালি পাথেয় স্বরূপ সাথে নিলাম ١ অতঃপর যখন 
আমরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
এলাম এবং তাঁর কাছে এ মাছের কথা আলোচনা করলাম, তখন 
তিনি বললেন, “তা জীবিকা ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের 
জন্য বের করেছিলেন। আমাদেরকে খাওয়ানোর মত তোমাদের 
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কাছে তার কিছু মাংস আছে কি?” (এ কথা শুনে) আমরা তাঁর 

নিকট কিছু মাংস পাঠালাম, সুতরাং তিনি তা ভক্ষণ করলেন। 

(gy ** 

০৪৪ (০ SE: قَالَتْ:‎ 5 hl ৩৮) 3306 538 ৪2436) ০৮/৭৭ 
رواه أبو داؤد والترمذي وقال: حديث حسن.‎ EIA BE ل الله‎ 
২৯/৫২৪। আসমা বিনতু AMAT রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে 

বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামার হাতা 


ছিলো কজি পর্যন্ত। (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)”, 


5 
৮০৮2 


۰ وَعَن جَابرِ رضي الله ws‏ قَالَ: 1ئ 35387 055 4558 
4৪ SS‏ فَجَارُوا إل التي ES HE‏ هَذِه EIS‏ عَرَضَتْ في IHL‏ 
َقَالَ: 'أنَانَازِلٌ »كُمَ قا ৭ AIS Es. AE ৩১৯৯০ 5০‏ 95555 
LS‏ يل পি‏ فَصَرَبَ فَعَادَ كيبا 21908 م idl‏ يَسُولَ الله 
SH‏ لي إلى SAY ELS এও‏ رايت بالك ب Us‏ في ذَلِكَ صَبْرٌ سر 


o 


2০811 SE ৬৩৫০৪ এ ah عِنْدي‎ : ৫2৪ এ 


رسوا 


° মুসলিম ১৯৩৫, সহীহুল বুখারী ২৪৮৩, ৫২৪৩, তিরমিযী ২৪৭৫, নাসায়ী ৪৩৫১, ৪৩৫২, ৪৩৫৩, 
৪৩৫৪, আবু দাউদ ৩৮৪০, ইবনু মাজাহ ৪১৫৯, আহমাদ ১৩৮৪৪, ১৩৮৭৪, ১৩৯০৩, ১৩৯২৬, 
১৪৬২৯, TEMET মালিক ১৭৩০, দারেমী ২০১২ 

5% আমি (আলবানী) বলছিঃ এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। দেখুন “সিলসিলাহ্‌ য'ঈফা” (২৪৫৮)। এর 
সনদের মধ্যে শাহ্‌ ইবনু হাওশাব নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি মন্দ হেফ্য শক্তির কারণে 
দুর্বল। হাফেয ইবনু হাজার “আত্তাকরীব” গ্রন্থে বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, বেশী বেশী মুরসাল এবং 
সন্দেহমূলক বর্ণনাকারী । আবু হাতিম ও ইবনু আদী প্রমুখও বলেছেন তার جم‎ শক্তিতে দুর্বলতা 
ছিল। [দেখুন “য'ঈফা” হাদীস নং ৬৮৩৬]। 
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LA LES ৬ BE GME SAMS এ ৬ 
ডিন 0 ১৫৪ te ENS 
459059৩8৬৯০, ৬০১১৩ 
০৮০১ ৩১১৯৬ 255 » «قُومُوا‎ IE » آتي‎ ৬95] ولا ا حبر مِنَ‎ 
৩০১০০১9৩১৩০ يل‎ Galas ও ৪) 2৩45 عَلَيْهَا‎ Ll 
(5 1925৩ ৭919১) َع قَالَ:‎ ৬১৭ هَل سالك‎ 155 
২559 535 SBI CANE و‎ Ml ale ৫42, 591৮৫ 
3 4৬ 39 ৭৮০5 ৬৯ ০৪) ৪৪ IBLF ES أضحابہ‎ এ 
AE أصَابَنْهُمْ تجَاعَةٌ 4 متفق‎ SONG ও 55 کي‎ 

فی )9 قال جَابر: Sb ৬3318 এ‏ بالكي জু‏ تمصا ২১৪০‏ 
Iie Fis আনে এ‏ 8255 تأ ينول له له كديا 
তু! ৬৮৯‏ جرَاباً فيه 6৩৩‏ مِنْ 55 SS rg;‏ وَطحَنتٍ 
LESS dl‏ إلى فَرَاغي» 84559 USS‏ وَلَيْتُ إلى رسوا ل اللہ ل 
قالح لا ৬ ৯55‏ و و تك فجطة تازه فلك يَأ 
Eis; এ হিল 9455‏ صَاعا مِنْ سير ES IES‏ 5509 4455 
نع بل لي قا أل اهنت رة SE‏ صت سؤر عه 
كما تقل الي ؛ 44 5153 95155 SE‏ عَجِينَكُمْ এ‏ أجيءَ ١‏ 

! وَبِكَ‎ 4১:05 SALE ينم الاس حى‎ তে وَجَاءَ‎ ০৪০ 


1352) 39458 5:59 bk فَأَخْرَحَتُ‎ . ৩৭৫ এগ 41283 4৪ 


1৫০95 مِنْ‎ 35559 SBD اڏعي‎ ١: 0 SUG Los بُرْمَتٍنا‎ 
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35388540215 بالله لأكلوا ئی تركو‎ Ll وهم الک‎ 19839 
. كما هو‎ od এও 30 گتا‎ bss 
৩০/৫২৫। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় আমরা পরিখা খনন করছিলাম । সেই 
সময় এক খন্ড কঠিন পাথর বেরিয়ে এলে (যা ভাঙ্গা যাচ্ছিল না) 
সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে 
বললেন, “খন্দকের মধ্যে এক খন্ড পাথর বেরিয়েছে (আমরা তা 
ভাঙ্গতে পারছি না)।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, “আমি নিজে 
খন্দকে অবতরণ করব ।” অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন। সে সময়ে তাঁর 
পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও অনাহারে ছিলাম; 
তিনদিন কোন কিছুই খাইনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
(এসে) একটি গাঁইতি হাতে নিয়ে পাথরের উপর আঘাত করলেন, 
ফলে তৎক্ষণাৎ তা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে বালুকা রাশিতে পরিণত হল। 
অতঃপর আমি বললাম, “হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাড়ী যাওয়ার 
জন্য অনুমতি দিন’ (তিনি অনুমতি দিলে বাড়ী পৌঁছে) আমার স্ত্রীকে 
বললাম, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে আমি এমন 
কিছু দেখেছি, যা আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার নিকট কোন 
খাবার আছে কি? সে বলল, ‘আমার নিকট কিছু যব ও একটি 
বকরীর বাচ্চা আছে ٠١ 
সুতরাং বকরীর বাচ্চাটি আমি যবেহ করলাম এবং সে যব পিষে 
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দিল। অতঃপর গোস্ত ডেকচিতে দিয়ে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলাম। সে সময় আটা খামির হচ্ছিল এবং 
ডেকচি চুলার ঝিঁকের উপর ছিল ও গোস্ত প্রায় রান্না হয়ে এসেছিল। 
তখন আমি বললাম, “হে আল্লাহর রসূল! আমার (বাড়ীতে) সামান্য 
কিছু খাবার আছে। ফলে একজন বা দু'জন সাথে নিয়ে আপনি উঠে 
আসুন’ তিনি বললেন, “ কী পরিমাণ খাবার আছে?” আমি তাঁর 
নিকট সব খুলে বললে তিনি বললেন, ‘অনেক এবং উত্তম আছে” 
অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, “তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, সে 
যেন আমি না আসা পর্যন্ত ডেকচি চুলা থেকে না নামায় এবং রুটি 
তৈরী না করে।” তারপর (সকলের উদ্দেশ্যে) তিনি বললেন, 
“তোমরা উঠ! (জাবির তোমাদেরকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছে ।)” 
মুহাজির ও আনসারগণ উঠলেন (এবং চলতে লাগলেন)। অতঃপর 
(এখন কী হবে?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মুহাজির, 
আনসার এবং তাদের অন্য সাথীদের নিয়ে চলে আসছেন ٠١ তিনি 
(জাবেরের স্ত্রী) বললেন, “তিনি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন? 
আমি বললাম, TÎ (স্ত্রী বললেন, ‘তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূল 
অধিক জানেন। আমাদের কাছে যা আছে তা তো আপনি তাঁকে 
জানিয়ে দিয়েছেন।' জাবের বলেন, তখন আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা 
দূর হল। আমি বললাম, ‘তুমি ঠিকই বলেছ।”) তারপর নবী সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হয়ে বললেন, “তোমরা সকলেই 
প্রবেশ কর এবং ভিড় করো না।” এ বলে তিনি রুটি টুকরো করে 
তার উপর গোশ্ছ দিয়ে সাহাবাদের মাঝে বিতরণ করতে শুরু 
করলেন। (এগুলো পরিবেশন করার সময়) তিনি ডেকচি ও চুলা 
ঢেকে রেখেছিলেন। এভাবে তিনি রুটি টুকরো করে হাত ভরে 
বিতরণ করতে লাগলেন এতে সকলে তৃপ্তি সহকারে খাবার পরেও 
কিছু বাকী রয়ে গেল। তিনি (জাবেরের স্ত্রীকে) বললেন, “এ তুমি 
খাও এবং অন্যকে উপহার দাও। কেননা, লোকদেরকে [গুধা 
পেয়েছে।” (বুখারী ও মুসলিম) “** 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, জাবের রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, যখন 
পরিখা খনন করা হল, তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে ভুখা দেখলাম। অতঃপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট 
গিয়ে বললাম, “তোমার নিকট কোন (খাবার) জিনিস আছে কি? 
কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রচন্ড 
ক্ষুধার্ত দেখলাম ۷ সুতরাং সে একটি চামড়ার থলি বের করল, যাতে 
এক সা’ (আড়াই কিলো পরিমাণ) যব ছিল। আর আমাদের নিকট 
একটি গৃহপালিত ছাগলের বাচ্চা ছিল। আমি তা জবাই করলাম এবং 
আমার স্ত্রী যব পিষল। আমার (মাংস বানানোর কাজ সম্পন্ন করা 


% সহীহুল বুখারী ৩০৭০, ৪১০১, ৪১০২, মুসলিম ২০৩৯, তিরমিযী ২৮৪২, আহমাদ ১৩৭৯৯, 
১৩৮০৯, ১৪৬১০, দারেমী ৪২ 
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পর্যন্ত) সেও যব পিষার কাজ সেরে নিল। পুনরায় আমি মাংস 
টুকরো টুকরো করে হাঁড়িতে রাখলাম ۱ তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যেতে লাগলাম। সে বলল, ‘আপনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদের কাছে 
আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না’ সুতরাং আমি তাঁর নিকট এলাম এবং 
চুপি চুপি বললাম, “হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের একটি 
ছাগল জবাই করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা যব পিষেছে। সুতরাং 
আপনি আসুন এবং আপনার সাথে কিছু লোক।' এ কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিৎকার করে বললেন, “হে 
পরিখা খননকারীরা! জাবের খাবার তৈরী করেছে, তোমরা এসো ٠” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “যে 
পর্যন্ত আমি না আসি, সে পর্যন্ত তুমি চুলা থেকে ডেকচি নামাবে না 
এবং আটার রুটি তৈরী করবে না।” অতঃপর আমি এলাম এবং 
নবী @ও এলেন। তিনি লোকদের আগে আগে হাঁটতে লাগলেন। 
পরিশেষে আমি আমার স্ত্রীর নিকট এলাম (এবং তাকে সকলের 
আসার সংবাদ দিলাম)। সে আমাকে ভৎর্সনা করতে লাগল। আমি 
বললাম, (এতে আমার দোষ কি?) আমি তো তা-ই করেছি যা তুমি 
আমাকে বলেছিলে’ (যাই হোক) সে খমীর বের করে দিল। তিনি 
তাতে থুতু মারলেন এবং বরকতের দো'আ করলেন। তারপর তিনি 
আমাদের ডেকচির নিকট গিয়ে তাতেও থুতু মারলেন এবং বরকতের 
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দো'আ করলেন। আর তিনি (আমার স্ত্রীকে) বললেন, “একজন 
মহিলা ডাকো; সে তোমার সাথে রুটি তৈরী করুক এবং তুমি 
ডেচকি থেকে (মাংস) পাত্রে দিতে থাক, কিন্তু চুলা থেকে তা নামাবে 
لت‎ 

তাঁরা সংখ্যায় এক হাজার ছিলেন। জাবের বলেন, আমি আল্লাহর 
কসম খেয়ে বলছি যে, “সকলেই খাবার খেলেন এমনকি শেষ পর্যন্ত 
তারা কিছু অবশিষ্ট রেখে চলে গেলেন। আর আমাদের ডেকচি 
আগের মত ফুটতেই থাকল এবং আমাদের আটা থেকে রুটি প্রস্তুত 
হতেই রইল ।' 
2 ক 2৬ 4 قال‎ :0$ ০৬০ رضي ال‎ চা ১৪9 ۳۱ 
؟‎ ৪৩৪ مِنْ‎ 535 JE Aas SA 55 HE اللہ‎ 0৮০ ৬৮০ ৬৮০ 
FE A جار لها‎ BIS 0 5 مِنْ‎ lB ESL َعَم‎ কও 
اللہ كلل‎ ০৯: ও ৪০010 ০০ 50 BF ৬৬ 8550 عضي‎ 
EXE المَسْجِدِء وَمَعَهُ النَاسُء‎ ও ৬ BE الله‎ 4৯০ BSG بوه‎ LAS 
؟ » فَقُلتُ: 450 فَقَالَ:‎ dE Hf Ah এ الله‎ 3৮5 لي‎ IG পি 
HS EEE AEG » 'قُومُوا‎ YE رَسُولُ الله‎ TE AS LIS ؟»‎ ph 
EL CEE RIAL হল EE Li 
. تُظعِمُهُمْ ؟ فَقَالَتُ: الله وَرَسُولَهُ أغْلَمُ‎ 2 ৩৩ بالگاایں وَلَيْسَ‎ YG رَسُولُ اللہ‎ 
৫০455 لی رَسُولَ اللہ له 085 رَسُولُ الله يله‎ ৫5 dls ابو‎ GG 
08309 ৩৩৭ fd HG عِنْدَكِ‎ ৩45 জু رو الله‎ IG SES 
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0 مم مَثْفہ كُمَ قال এ‏ 
45 الله ও YE‏ سَاءَ الله ৩১ » 57450 338) IE Bd ৩1‏ 19432 
برا لاني نه ذال "لذو يشير ارد لك عق اكز e‏ 
وَشَبِعوا 52 ৩৯5‏ يَجُلا أُوكَمَانُونَ . معفم عَلَيْهِ. 

وفي رواية: فَمَا 04555 عَشْرَةُ ৮৪০‏ عَشْرَةٌ 14০ 1৬৮৩৯‏ 
دَخَلَ مأك حَق شه تو ا 

BE SL 556 4০55০১85558 
1১821859০৯5 DIS I ঞ গা 

وفي رواية: 0 05008195190 

€ 0৬ ক Cn জু اللہ‎ 5 এএ৯ 4৬ وفي رواية عن أفسء‎ 
২৮১ ৩০০৪2 ৬৮ ৬২ ৬৬৪, los ES LEE ২9 أَصحَابه»‎ 
04 6959 2০4৮ اي‎ এ! ৩:৪৪ مِنَ ا جوج‎ AE ؟‎ 455 YE الله‎ 
2৪ LES عَصَبَ‎ BE رَسُولَ الله‎ LI HS GEN GL ِنْتِ مِلْحَانَ»‎ 
آي تقال َل‎ Fs ماف بيش ا‎ 
رَسُولُ الله كله‎ ৫০৩ SEO HE مِنْ‎ AS قَالَت: نَعَم عِنْدِي‎ gh ও 
عَنْهُم ... 95545 الْحْدِيثِ‎ Bi চা وَإِنْ جَاءَ‎ alts 
৩১/৫২৬। আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে 
বর্ণিত, (একদা আমার সৎবাপ) আবু ত্বালহা (আমার মা) উম্মে 
সুলাইমকে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর কণ্ঠস্বরটা খুব ক্ষীণ শুনলাম। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি 
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ঠৰ 


ক্ষুধার্ত ١ সুতরাং তোমার নিকট কিছু আছে কি?’ উম্মে সুলাইম 
বললেন, “হ্যাঁ অতঃপর তিনি কিছু যবের রুটি তার ওড়নার এক 
অংশ দিয়ে বেঁধে গোপনে আমার কাপড়ের নিচে গুজে দিলেন। আর 
অপর অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পাঠালেন। আমি তা নিয়ে গেলাম 
এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে বসা 
অবস্থায় পেলাম। তাঁর সাথে কিছু লোক ছিল। আমি তাদের নিকটে 
গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, “তোমাকে আবূ 
ত্বালহা পাঠিয়েছে?” আমি বললাম, “জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, “কোন 
খাবারের জন্য নাকি?” আমি বললাম, ‘জী হ্যাঁ” তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (সাথীদেরকে) বললেন, “ওঠ।” 
সুতরাং তাঁরা রওনা হলেন। আমিও তাঁদের আগে আগে চলতে 
লাগলাম এবং আবু ত্বালহার নিকট এসে খবর জানালাম। তখন আবু 
ত্বালহা বললেন, “হে উম্মে সুলাইম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কিছু লোক নিয়ে আসছেন। অথচ আমাদের নিকট 
সবাইকে খাওয়ানোর মত খাদ্য সামগ্রী নেই (এখন কী করা যায়)? 
উম্মে সুলাইম বললেন, ‘আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন 
অতঃপর আবু তালহা (আগে) গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গে আগমন করলেন এবং উভয়ে ঘরে প্রবেশ 
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করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হে 
উম্মে সুলাইম! তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো ৷” সুতরাং 
তিনি এ রুটিগুলো এনে হাজির করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলিকে টুকরা টুকরা করতে আদেশ 
করলেন। অতঃপর তার উপর উম্মে সুলাইম ঘিয়ের পাত্র ঢেলে 
তরকারি বানালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাতে আল্লাহর ইচ্ছায় কি কি বলে (ুঁক) দিলেন। 
তারপর বললেন, “দশজনকে আসতে বল।” তখন দশজনকে 
আসতে বলা হল। তারা এসে পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে বেরিয়ে গেল। 
তারপর বললেন, “আরো দশজনকে আসতে বল।” তখন আরও 
দশজন এসে খেয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর বললেন, “আরো 
দশজনকে আসতে বল।” এভাবে আগত লোকদের সবাই তৃপ্তি 
সহকারে খাওয়া-দাওয়া করলেন। আর আগত লোকদের সংখ্যা ছিল 
৭০ কিংবা ৮০ জন। (বুখারী ও মুসলিম) 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, দশজন করে প্রবেশ করতে এবং বের 
হতে থাকল ١ এমনকি শেষ পর্যন্ত এমন কোন ব্যক্তি বাকী রইল না, 
যে প্রবেশ করে পরিতৃপ্তি সহকারে খায়নি। অতঃপর এ খাবার জমা 
করে দেখা গেল যে, খাওয়ার আগের মতই বাকী রয়েছে। 

অন্য বর্ণনায় আছে, তারা দশ দশজন করে খাবার খেল। 
এইভাবে শেষ পর্যন্ত ৮০ জন লোককে তিনি খাওয়ালেন। সবশেষে 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং গৃহবাসীরা খেলেন এবং 
তাঁরাও কিছু (খাবার) ছেড়ে দিলেন। 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর তাঁরা এত খাবার অবশিষ্ট 
রাখলেন যে, তা প্রতিবেশীদের নিকট পৌঁছে দিলেন। 

আরো অন্য এক বর্ণনায় আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত 
আছে, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলাম, তারপর দেখলাম যে, তিনি তাঁর 
সাথীদের সঙ্গে বসে আছেন। তখন তিনি তাঁর পেটে পটি বেঁধে 
ছিলেন। আমি তাঁর কিছু সাথীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ‘রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেন তাঁর পেটে পট্টি বেধে আছেন 
তাঁরা বললেন, “ক্ষুধার কারণে । অতঃপর আমি (আমার মা) উম্মে 
সুলাইম বিনতে মিলহানের স্বামী আবু ত্বালহার নিকট গেলাম এবং 
বললাম, ‘আব্বা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
পেটে পট্টি বাঁধা অবস্থায় দেখলাম। আমি তাঁর কিছু সাথীকে (এর 
কারণ) জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, ক্ষুধা । অতঃপর আবু ত্বালহা 
মা বললেন, ‘হ্যাঁ, আমার কাছে কয়েক টুকরো রুটি এবং কিছু খেজুর 
আছে। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 
নিকট একাই আসেন, তাহলে তাঁকে পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়াব; 
আর যদি তাঁর সাথে অন্য লোকও এসে যায়, তাহলে তাঁদের জন্য এ 
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খাবার কম হয়ে 5۱۰۲۷ অতঃপর বাকী হাদীস পূর্ববূপ। (বুখারী ও 


১০০৪০ SUL الْمَنَاعَة‎ ০৩০৭ 
১59০ مِنْ‎ JE Bs GOLDS 
পরিচ্ছেদ - ৫৭: অল্পে তুষ্টি, চাওয়া হতে দূরে থাকা এবং 
মিতাচারিতা ও মিতব্যয়িতার মাহাত্ম্য এবং অপ্রয়োজনে 


চাওয়ার 7 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
] [هود:‎ €) HEY শী ও প্রা ৩৪৩০ 
অর্থাৎ “আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন এমন প্রাণী নেই যে, তার 
রুযী আল্লাহর দায়িত্বে নেই।” (সূরা হুদ ৬ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
ززدھ و انی ا یز اک اسر اف اس کت‎ 
€ ৫ এরা 65 খু کرت يقي‎ এ أكيبة يخ‎ Jed 
[البقرة: ۷۳؟]‎ 
অর্থাৎ “(দান) অভাবপ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য; যারা আল্লাহর পথে 
এমনভাবে ব্যাপৃত যে, জীবিকার সন্ধানে ভূপৃষ্ঠে ঘোরা-ফেরা করতে 
5% সহীহুল বুখারী ৪২২, ৩৫৭৮, ৫৩৮১, ৫৪৫০, ৫৬৮৮, মুসলিম ২০৪০, তিরমিযী ৩৬৩০, আহমাদ 


১২০৮২, ১২৮৭০, ১৩০১৫, ১৩১৩৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৭২৫, দারেমী ৪৩ 
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পারে না। তারা কিছু চায় না বলে, অবিবেচক লোকেরা তাদেরকে 
অভাবযুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে 
পারবে; তারা লোকদের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে TD করে না।” 
(সুরা TANS ২৭৩ আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেন, 
[الفرقان:‎ 4 © UG ৩5 55 گان‎ AE ولم‎ BG TAT Sls ل‎ 
u 
অর্থাৎ “যারা ব্যয় করলে অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না; 
বরং তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে।” (সূরা ফুরকান ৬৭ 
আয়াত) 
HIE ٹم من رَژقِ‎ SEO يدون‎ ২০০07 ৩৬৩) 
[ov ০০7 [الذاریات:‎ ধ 8): 
অর্থাৎ “আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, 
তারা আমারই ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা 
চাই না এবং এও চাই না যে তারা আমার আহার্য যোগাবে ৷” (সুরা 
যারিয়াত ৫৬-৫৭ আয়াত) 
এ ব্যাপারে পূর্বের দুই পরিচ্ছেদে অধিকাংশ হাদীস পার হয়েছে। 
আরো কিছু হাদীস নিম্নরূপঃ- 
৩৪ GD الَیسَ‎ ও BE عن الك‎ ০০ الله‎ ৩০১৪৬ ڪن اي‎ ١ 
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45 ৬০০৭ ০৯ غت‎ SIS; PGS 
১/৫২৭। আবৃ-হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “বিষয় সম্পদের আধিক্য 
ধনাট্যতা নয়, প্রকৃত ধনা্যতা হলো অন্তরের ধনাঢ্যতা।” (বুখারী ও 
الله‎ ৮: 017 الله‎ SH الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ‎ ৮৪ وَعَن‎ 5 
الله َا ناه . رواه‎ 2 GUS 335, 9৪ LT مَنْ‎ COT قَال: «قذ‎ BS 
৪ 
২/৫২৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে 
পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে 
তাকে তুষ্ট করেছেন।” روم‎ *** 
BE سألث ول الله‎ ৬ بن حِرَامٍ رضي اللہ عنه»‎ FSS وڪن‎ ۳ 
৩1 BSS ايا‎ দাও BIULL 2 ULL 3০ 
শি تفي‎ SUL HS بُورِكَ لَه فِيهء وَمَنْ‎ ০০৪ 0৬৪ 5৩ فَمَن‎ Ie خَضِرٌ‎ 


পু 255 


SEL সা 9555 0 44989440586 ৩৪ يمارك لَه فيه‎ 


5° সহীহুল বুখারী ৬৪৪৬, মুসলিম ১০৫১, তিরমিযী ২৩৭৩, ইবনু মাজাহ ৪১৩৭, আহমাদ ৭২৭৪, 
৭৫০২, ২৭৩৯১, ৮৮১৭, ৯৩৬৪, ৯৪২৫ 
5 মুসলিম ১০৫৪, তিরমিযী ২৩৪৮, ইবনু মাজাহ ৪১৩৮, আহমাদ ৬৫৭২ 
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56 এক ভিন ডি) ৭ باحق‎ DG GH BMT ৫5435 SS 
ঠা ০৬904৮0053০ ڪر رضي الله‎ HSS GMS 
GIG এ أن‎ এ এ 455 رضي الله عنه‎ 5 ৫15 5 بل من‎ 
(20155 ا‎ 5 4 ০৮০৪ کک ان‎ RAAT 
الكايس بَعْدَ الي كل‎ 2০1 حَكِيمٌ‎ 5 BSL ও SO 0105৬ 
متفق عَلَيْهِ‎ . BF ওঁ 

৩/৫২৯। হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু “আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
কিছু চাইলে তিনি আমাকে দিলেন। আবার চাইলাম, তিনি আমাকে 
দিলেন। আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। অতঃপর বললেন, 
“হে হাকীম! এ সম্পদ শ্যামল-সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি (লোভহীন) প্রশস্ত 
হৃদয়ে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে। আর 
যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত 
দেওয়া হবে না। আর সে হবে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার 
ক্ষুধা মেটে না। উপর হাত নিচু হাত হতে উত্তম ৷” (দাতা গ্রহীতা 
হতে উত্তম।) হাকীম বলেন, আমি বললাম, “যিনি আপনাকে 
সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পর 
মৃত্যু পর্যন্ত আমি কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করব না’ তারপর 
আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হাকীমকে অনুদান গ্রহণের জন্য 
ডাকতেন, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার 
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করতেন। অতঃপর উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁকে কিছু দেওয়ার 
জন্য ডাকলেন, কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে 
মুসলিমগণ! হাকীমের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে সাক্ষী বানাচ্ছি যে, 
আমি তাঁর কাছে ‘ফাই’ থেকে তাঁর প্রাপ্য পেশ করছি, কিন্তু সে তা 
গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে।” (সত্য সত্যই) হাকীম নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন মানুষের নিকট 
থেকে কিছু গ্রহণ করেননি । (বুখারী ও মুসলিম) 4 

(AF সেই মালকে বলা হয়, যা বিনা যুদ্ধে NENE ত্যাগ করে পালিয়ে যায় 


অথবা যা 7/97 মাধ্যমে লাভ হয়। পক্ষান্তরে যে মাল দত্তরমত যুদ্ধ করে YE 

হয়ে অজিত হয় তাকে “হালে গনীমত" বলা হয় رر‎ 

4 ورعن أي B52‏ عن ০৮১ ও‏ الأشعّري رضي اللہ di ০০০‏ حَرَجْنَا 

CASE فَنقِبّت‎ ARES بير‎ EY BEL ৪০ UE ও ঞ اللہ‎ ১৯০ مَعَ‎ 

8705 55 45941014014 تلْفُ‎ SG ৭9182: IS LH 

৩‏ الرَقَاعِ এ]‏ گنا Lax‏ عَلَ ৬৩০‏ مِنَ 3971 قال أَبُو 552 ৬৫০‏ أَبُو 

مُوسَى ৬৫০৮ EAS ৩5095905৮৫6 Sead iE‏ أَذْكُرَهُ! قال: SS‏ 
گر ও‏ يَكُونَ شيا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ . متفق عَليهِ 


5 সহীহুল বুখারী ১৪২৮, ১৪৭২, ২৮৫০, ৩১৩৪, ৬৪৪১, মুসলিম ১০৩৪, ১০৩৫, তিরমিযী ২৪৬৩, 
নাসায়ী ২৫৩১, ২৫৩৪, ২৫৪৩, ২৫৪৪, ২৬০১, ২৬০২, ২৬০৩, আবু দাউদ ১৬৭৬, আহমাদ 
৭১১৫, ৭৩০১, ৭৩৮১, ৭৬৮৩, ৮৪৮৭, ৮৫২৬, ৮৮৭৮, দারেমী ১৬৫০, ১৬৫১, ১৬৫২, ১৬৫৩, 
২৭৫০ 
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৪/৫৩০। আবু বুরদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আবু 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে রওনা হলাম। আমরা 
ছিলাম ছ’জন 1 আমাদের একটি মাত্র উট ছিল। পর্যায়ক্রমে এক এক 
করে আমরা তার পিঠে আরোহন করলাম ١ (হেঁটে হেঁটে) আমাদের 
পা ফেটে গেল। আমার পা দু'খানাও ফেটে গেল, খসে গেল 
নখগ্ডলো। এ কারণে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া বাঁধলাম। এ 
জন্য এ যুদ্ধকে “যাতুর রিকা’ (নেকড়া-ওয়ালা) যুদ্ধ বলা হয়। কেননা, 
এ যুদ্ধে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া দিয়ে পট্টি বেধেছিলাম।” 

আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উক্ত ঘটনা বর্ণনা করতেন। কিন্তু 
পরবর্তীতে তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি 
বলেন, ‘আমি এভাবে বর্ণনা করাকে ভাল মনে করি না’ সম্ভবতঃ 
তিনি পছন্দ করতেন না যে, তাঁর কিছু আমল তিনি প্রকাশ করুন। 
(বুখারী ও মুসলিম) ** 

103 GB ون مرو بن 545 رضي الله عنه: أنَّ 5520 الله‎ ٥ 


و ا 


2142৮519845 رت‎ ৩০54 


عد 5 )01 و 


ACT PIE EIS: قوالله‎ 42১: ৩০4০৩ এস? م‎ 
৩০৮৮3 في‎ এট এ UB أَعْطِي‎ এ ISS; ٠ الذي أطي‎ ৩2 ৫14০1 
4599 مِنَ الغ‎ resi إل 5 جَعَلَ الله في‎ এটা ৬9 49891 


5% সহীহুল বুখারী ৪১২৮, মুসলিম ১৮১৬ 
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38545581555 عَمْرُوبنُ CS‏ 49115218646 
جك ০৯‏ النَعَم . رواه البخاري 

৫/৫৩১। “আমর ইবনে তাগলিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট মাল 
অথবা যুদ্ধবন্দী নিয়ে আসা হল। অতঃপর তিনি তা বন্টন করলেন। 
তিনি কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে ছাড়লেন। তারপর 
তিনি খবর পেলেন যে, যাদেরকে তিনি দেননি, তারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ 
করেছে। সুতরাং তিনি (ভাষণের প্রারম্ভে) আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি 
বর্ণনা করলেন, অতঃপর বললেন, “আম্মা TT! আল্লাহর কসম! 
আমি কাউকে দিই এবং কাউকে ছাড়ি। যাকে ছাড়ি সে আমার নিকট 
এ ব্যক্তি চেয়ে উত্তম, যাকে দিই। কিন্তু আমি কিছু লোককে 
কেবলমাত্র এই জন্য দিই যে, আমি তাদের অন্তরে অস্থিরতা ও 
উদ্বেগ লক্ষ্য করি এবং অন্য কিছু লোককে আমি এ ধনবস্তা ও 
কল্যাণের দিকে সঁপে দিই, যা আল্লাহ তাদের অন্তরে নিহিত 
রেখেছেন। তাদের মধ্যে ‘আমর ইবনে 5۹۴ একজন ৷” 

আমর ইবনে তাগলিব বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ কথার বিনিময়ে লাল উট 
নেওয়াও পছন্দ করি না” (বুখারী) «১ 
15015200509 الى‎ ৩1০০ حرام رضي الله‎ ০৯০ وَعَن‎ ٦ 


5% সহীহুল বুখারী ৯২৩, ৩১৪৫, ৭৫৩৫, আহমাদ ২০১৪৯ 
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GE ০8৮ عَنْ‎ IE مَا‎ BILD LSS وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»‎ FINA ও FE 
متفق عليه وهذا لفظ‎ এ الله‎ এ ৩৯5 وَمَنْ‎ এ وَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعِنَّهُ‎ 
البخاري» ولفظ مسلم أخصر.‎ 
৬/৫৩২। হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
(দাতা) হাত নিচের (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাদের ভরণ- 
পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদেরকে আগে দাও। প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকাহ করা উত্তম। যে ব্যক্তি হারাম ও 
ভিক্ষা করা থেকে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন 
এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে 
অভাবশূন্য করে দেন” বুখারী-মুসলিম, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিমের 
শব্দপগুচ্ছ অধিকতর সংক্ষিপ্ত) ** 
J رضي اللہ عنہ قَال:‎ ৩৫০০৩ وڪن اي عَبدِ الرحن مُعَاوِيَة ب‎ ۷ 
UE مِنْكُمْ‎ এবি 4 SUS biol Yo BE رَسول اللہ‎ 
رواه مسلم‎ 4255৮ 2 متي شَيْئا وأا لَه كار فَيْبَارَكَ له‎ ELT ESS 
৭/৫৩৩। আবু আব্দুর রহমান মুআবিয়া ইবনে আবু সুফয়ান 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “তোমরা নাছোড় বান্দা হয়ে DET করো না। আল্লাহর 
কসম! তোমাদের মধ্যে যে কেউ আমার নিকট কোন কিছু চাইবে, 


%% সহীহুল বুখারী ১৪২৮, ১৪৭২, ২৭৫০, ৩১৪৩, ৬৪৪১, মুসলিম ১০৩৪ 
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অতঃপর আমার অনিচ্ছা সত্তেও যদি আমার কাছ থেকে কিছু বের 
হয় (কাউকে কিছু দিই), তাহলে তাতে বরকত হবে না।” (AY 


৫২৯ 


> 


۸ وَعن أي عبد JAIN‏ وف بن مَالِكِ الأَمْجََ رضي الله عنه قَالَ: 
کا عند 49050 عا 290 kes‏ تقال: BILGE Ih‏ 
يله এ ॥‏ حَییبی ৫৯০ ও এও SUE নও ৮5‏ اللي ثمَّ Yh dG‏ 
َل MLS‏ وَل 52505458188 ا َم 55199115555 
Las 2৪‏ وَل تَسْلوا الاس LB I EE‏ بَعْص LLG LANDA‏ 
توك 2৯9‏ 4543 45675 يمك 
৮/৫৩৪। আবু আব্দুর রহমান ‘আওফ ইবনে মালিক 6٤۶‏ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ৯ জন অথবা ৮ জন অথবা ৭ জন‏ 
লোক ছিলাম। তিনি বললেন, “তোমরা আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বায়'আত করবে না?” (হাদীসের‏ 
বর্ণনাকারী বলেন) অথচ আমরা কিছু সময় পূর্বেই তাঁর হাতে‏ 
বাযআত করে ফেলেছি। সুতরাং আমরা বললাম, “হে আল্লাহর‏ 
রসূল! আমরা তো আপনার হাতে বায়'আত করে ফেলেছি।' পুনরায়‏ 
তিনি বললেন, “তোমরা কি রাসূলুল্লাহর হাতে বায়'আত করবে না?”‏ 


% মুসলিম ১০৩৮, নাসায়ী ২৫৯৩, আহমাদ ১৬৪৫০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৯১, দারেমী ১৬৪৪ 
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সুতরাং আমরা নিজেদের হাতগুলো বিস্তার করলাম এবং বললাম, 
‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার হাতে বায়'আত করেছি। সুতরাং 
এখন কোন্‌ কথার উপর আপনার হাতে বায়'আত করব? তিনি 
বললেন, “এ কথার উপর যে, তোমরা এক আল্লাহর উপাসনা করবে 
এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্তের 
নামায পড়বে এবং আল্লাহর আনুগত্য করবে।” আর একটি কথা 
চাইবে না।” অতঃপর আমি (বায়'আত গ্রহণকারীদের) মধ্যে কিছু 
লোককে দেখছি যে, তাঁদের মধ্যে কারো চাবুক যদি যমীনে পড়ে 
যেত, তাহলে তিনি কাউকে তা উঠিয়ে দিতে বলতেন না। (বরং স্বয়ং 
সওয়ারী থেকে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন ।) موی‎ ** 
2150 MER EE وَحَنٍ ابن 12852015072 أن التي‎ 9 
SE کم ؛۔ متفق‎ 855 এ في‎ ০ এর الله‎ এ ৬৪০৪ 
৯/৫৩৫। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 
সর্বদা ভিক্ষা করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর সাথে 
সাক্ষাৎ করে তো (সে এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে,) তার চেহারায় 
কোন মাংস টুকরা থাকবে না।” )ون‎ ও মুসলিম) ** 


৯৪ মুসলিম ১০৪৩, নাসায়ী ৪৬০, আবু দাউদ ১৬৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৬৭, আহমাদ ২৩৪৭৩ 
5! সহীহুল বুখারী ১৪৭৫, ৪৭১৮, মুসলিম ১০৪০, নাসায়ী ২৫৮৫, আহমাদ ৪৬২৪, ৫৫৮৪ 
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Ee 


255০2017655 Al EE قال وَهْوَ‎ YE رَسُولَ الله‎ তা وَعَنه‎ ۷۰ 
وَالِيَدُ 020 هي‎ » (8০ اليَدِ‎ 92 FE Wa «اليَدُ‎ Hdl عن‎ Ll 
متفق عَلَيْهِ‎ AIUD المُنْقِقَةُ وَالسّفْقَ‎ 
১০/৫৩৬। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর আরোহণ করে বললেন এবং 
তিনি সাদকাহ ও ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আলোচনা 
করলেন। (এই সুযোগে) তিনি বললেন, “উঁচু হাত নিচু হাত চেয়ে 
উত্তম, আর দানকারীর হাত হচ্ছে উঁচু হাত এবং ভিক্ষাকারী হাত 
হচ্ছে নিচু হাত৷” (বুখারী ও মুসালিম) ** 
5 مَنْ‎ জু قَالَ: قال رَسُولُ اللہ‎ ০০০ هْرَيرَةَ رضي اللہ‎ এ ورعن‎ ۸۱ 
رواه مسلم‎ SED FES LF SUS এ সিল ০৩ 
১১/৫৩৭। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি মাল বৃদ্ধি করার 
জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা করে, সে আসলে আগুনের অঙ্গার ভিক্ষা 
করে থাকে ١ ফলে (সে এখন তা) অল্প ভিক্ষা করুক অথবা বেশী ৷” 
ay 


5 وَغن سَمْرَة بن جُنْدُبٍ رضي الله عنه ৫:06‏ يَسُولُ اللہ : «إنَّ 


° সহীহুল বুখারী ১৪২৯, মুসলিম ১০৩৩, নাসায়ী ২৫৩৩, আবু দাউদ ১৬৪৮, আহমাদ ৪৪৬০, 
৫৩২২, ৫৬৯৫, ৬০০৩, ৬৩৬৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৮১, দারেমী ১৬৫২ 
5% মুসলিম ১০৪১, ইবনু মাজাহ ১৮৩৮, আহমাদ ৭১২৩ 
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سپ ف 


952930৬5422 وَجْهَهُ ِل أن يَسْأَلَ‎ 44 গ্রে 
منة ». رواه الترمذيء وقال: (احدیث حسن صحیح)‎ 
১২/৫৩৮। সামুরাহ ইবনে জুন্দুব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ভিক্ষা করা এক 
জখম করার কাজ, তা দ্বারা মানুষ নিজ চেহারাকে জখম করে । কিন্তু 
সে ব্যক্তি যদি বাদশাহর কাছে চায় অথবা নিরুপায় হয়ে চায় 
(তাহলে তা স্বতন্ত্)।” (তিরমিযী, হাসান সহীহ) “* 
39 জু رَسُولُ الله‎ JE IE ۳ھ وَعَنِ ابن مَسعُودٍ رضي الله عدہہ‎ 
الله لَهُ‎ 0595 al GB وَمَنْ‎ SEG এ لَمْ‎ ৩১ VIC BG Sl 
» حديث حسن‎ WEG والترمذي»‎ ১১১১৪ ১2195 3১০ 
১৩/৫৩৯। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে অভাবপগ্রস্ত হয় এবং 
না। আর যে ব্যক্তি তা আল্লাহর নিকট প্রকাশ করে, আল্লাহ তাকে 
A অথবা বিলম্বে জীবিকা প্রদান করেন।” (আর দাউদ, তিরমিযী, 
(2 «مَنْ‎ রত الله‎ 1৯১ JE رضي اللہ عنه قال:‎ IEG 9০ ০৪৭১৪ 


5 
سے رمع 


45৭ SSG TEMG ۱١ ELLA 09 CE الاس‎ 533৭ আ لي‎ 


534 তিরমিযী ৬৮১, নাসায়ী ২৫৯৯, ২৬০০, আহমাদ ১৯৬০০, ১৯৭০৭ 
5 তিরমিযী ২৩২৬, আবূ দাউদ ১৬৪৫, আহমাদ ৩৫৮৮, ৪২০৭ 
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أحَداً Es‏ رواه أَبُوداود بإسناد صحيح 
১৪/৫৪০ ١ সাওবান রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যে ব্যক্তি আমার জন্য এ‏ 
কথার জামিন হবে যে, সে লোকদের নিকট কোন কিছু চাইবে না,‏ 
আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হব।” আমি বললাম, “আমি (এর‏ 
জামিন) । সুতরাং সাওবান কারো নিকট কোন কিছু চাইতেন না।‏ 
J‏ *“ و দাউদ, বিশুদ্ধ‏ وم 
٥‏ وڪن ও‏ شر Lad‏ بن BEA‏ رضي الله ০০০‏ قَال: LLL‏ 
৫527 4৩ IE‏ الہ tg‏ فيه JE‏ 
এ‏ پھا » كُمَّ قَالَ: )0 ০৮৪‏ إن | اة لآ ل إلا کی Bs‏ كل َمل 
Ge 2201 420549552৮9 ভর DLT SSS গত‏ 
UB ৮০ ৮404 ৫০ AU ELSE‏ مِنْ عيش - أَوْ قَالَ: سِداداً 


7 8০০০ এ حى‎ 3h 


একটি ৩1858856085 8546 এ من عا ر‎ 
عيشء أو قَالَ:‎ ৩৪৭ ০৮৮40 ৬০4580১৬৬৫৭ 
Cee GET Sd 2০5 UL مق‎ She ০০৯০ تادا ین‎ 
رواه مسلم‎ ॥ ০ 

১৫/৫৪১। আবু বিশর ক্বাবীসাহ ইবনে মুখারেক রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, একবার এক অর্থদন্ডের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে থাকলে 


আমি সে ব্যাপারে সাহায্য নিতে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


5 আবূ দাউদ ১৬৪৩, নাসায়ী ২৫৯০, ইবনু মাজাহ ১৮৩৭ 
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ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, “সাদকার মাল আসা 
পর্যন্ত তুমি অবস্থান কর। এলে তোমাকে তা দেওয়ার আদেশ 
করব।” অতঃপর তিনি বললেন, “হে ক্কাবীসাহ! তিন ব্যক্তি ছাড়া 
আর কারো জন্য চাওয়া বৈধ নয়; (১) যে ব্যক্তি অর্থদন্ডে পড়বে 
(কারো দিয়াত বা জরিমানা দেওয়ার যামিন হবে), তার জন্য চাওয়া 
হালাল। অতঃপর তা পরিশোধ হয়ে গেলে সে চাওয়া বন্ধ করবে। 
(২) যে ব্যক্তি দুর্যোগগ্রস্ত হবে এবং তার মাল ধ্বংস হয়ে যাবে, তার 
জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত চাওয়া বৈধ, যতক্ষণ তার সচ্ছল অবস্থা ফিরে না 
এসেছে। (৩) যে ব্যক্তি অভাবী হয়ে পড়বে এবং তার গোত্রের 
তিনজন জ্ঞানী লোক এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, অমুক অভাবী, তখন 
তার জন্য চাওয়া বৈধ। আর এ ছাড়া হে ক্কাবীস্বাহ অন্য লোকের 
জন্য চেয়ে (মেগে) খাওয়া হারাম। সে মাল খেলে হারাম খাওয়া 
হবে” “رون‎ | 
০) قَالَ:‎ BE رَسُول الله‎ Bl هُرَيرَةَ رضي اللہ عنه:‎ এ ورعن‎ ٦ 
৩৩০ 20592580523 الا‎ BF المسكين الَذِي يَظُوفُ‎ 
عَلَيْهِ ول‎ SLEDS 583 YG يُغنِه‎ GE ৩৫ ৭ اليسكين الذي‎ 6৪ 
১৬/৫৪২। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
5 মুসলিম ১০৪৪, নাসায়ী ২৫৭৯, ২৫৯১, আবু দাউদ ১৬৪০, আহমাদ ১৫৪৮৬, ২০০৭৮, দারেমী 


১৬৭৮ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এক গ্রাস ও 
দু'গ্রাস এবং একটি খেজুর ও দু'টি খেজুরের জন্য যে লোকের দ্বারে 
দ্বারে ঘুরে বেড়ায় সে মিসকীন নয়। (আসলে) মিসকীন তো সেই, 
যার কাছে (অপর থেকে) অমুখাপেক্ষী হওয়ার মত মাল নেই এবং 
(বাহ্যতঃ) তাকে গরীবও বুঝায় না যে, তাকে সাদকাহ দেওয়া CT | 
আর সে উঠে লোকের কাছে চায়ও না।” (বুখারী ও মুসলিম) ** 


পরিচ্ছেদ - ৫৮: বিনা চাওয়ায় এবং বিনা লোভ-লালসায় 
যে মাল পাওয়া যাবে তা নেওয়া জায়েয 
عن‎ GE ڪن سَالِم بن عبد الله بن عُمَنَ عن أيه عبد الله بن‎ 
أَعطِد مَنْ‎ LHC العَظاء‎ এপ رَسُولُ الله يل‎ SE TG ০4০ رضي الله‎ 9৪ 
مرن‎ RE ونت‎ 2৩ ০০15৩ مِتي. فَقَالَ:'خُذَْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ‎ BIR 
3959155৭৯৩০ sd شِفْتَ‎ SB ATS ولا سَاِلٍء قَحُذْه‎ 
وه ا قله‎ ১৪ 15 ৭3 এ سَالِمَ: گان عَبدُ الله‎ HALL 
১/৫৪৩ ৷ সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 
আনহু তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার থেকে এবং তিনি উমার 


5 সহীহুল বুখারী ১৪৭৯, ১৪৭৬, ৪৫৩৯, মুসলিম ১০৩৯, নাসায়ী ২৫৭১, ২৫৭২, ২৫৭৮, আবু দাউদ 
১৬৩১, আহমাদ ৭৪৮৬, ২৭৪০৪, ৮৮৬৭, ৮৮৯৫, ৯৪৫৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৩৭, দারেমী ১৬১৫ 
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থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে যখন কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, 
“আমার চেয়ে যে বেশি অভাবী তাকে দিন।' (একদা) তিনি বললেন, 
“তুমি তা নিয়ে নাও। যখন তোমার কাছে এই মাল আসে, আর 
তোমার মনে লোভ না থাকে এবং তুমি তা যাচগ্ঞাও না করে থাক, 
তাহলে তা গ্রহণ কর এবং তা নিজের মালের সাথে মিলিয়ে নাও। 
অতঃপর তোমার ইচ্ছা হলে তা খাও, নতুবা দান করে দাও। এ 
ছাড়া তোমার মনকে তাতে ফেলে রেখো না।” 

সালেম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উমার বলেন, ‘এ কারণেই আমার 
আব্বা) আব্দুল্লাহ কারো কাছে কিছু চাইতেন না এবং তাঁকে কেউ 
কিছু দিতে চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। (বরং গ্রহণ করে 
নিতেন)" (বুখারী ও মুসলিম) ++ 


85525 85৫০ 0 ৬৩৩7০, 
৪5০৭) ০৪১০ یه من‎ ০৪9 
পরিচ্ছেদ - ৫৯: স্বহস্তে উপার্জিত খাবার খাওয়া, ভিক্ষাবৃত্তি 
থেকে বেঁচে থাকা এবং অপরকে দান করার প্রতি 


5 সহীহুল বুখারী ১৪৭৩, ৭১৬৪, মুসলিম ১০৪৫, নাসায়ী ২৬০৫, ২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮, 7 
১৬৪৭, আহমাদ ১০১, ১৩৭, ২৮১, ৩৭৩, দারেমী ১৬৪৭ 
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উৎসাহ দেওয়া প্রসঙ্গে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]٠١ [الجمعة:‎ AT فَضْل‎ ০292 ধা 3১৯53001০০০ SY 
অর্থাৎ “অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে 
পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর।” সরা TTT ১০ আয়াত) 
Ue 5 بن ]219 رضي الله عنهء قَالَ: قال‎ 5%। 41১০ آي‎ ০০০ ০৮5/ 
BA جزمَة ِن‎ GG 68100 لله کا «لأَنْ يَأَحُدَ أُحَدُكُمْ أحبْلَہ نع‎ 
لَه مِنْ ان يَسْألَ الاس» أَعْطَوْهُ أو‎ গুড বড ও MISS توم‎ 
رواه البخاري‎ .» ৯০ 
2/688 ١ আবু আব্দুল্লাহ যুবাইর ইবনে 'আওয়াম রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে পাহাড় যাওয়া এবং কাঠের বোঝা 
পিঠে করে বয়ে আনা ও তা বিক্রি করা, যার দ্বারা আল্লাহ তার 
চেহারাকে (অপমান থেকে) বাঁচান, লোকদের কাছে এসে ভিক্ষা 
করার চেয়ে উত্তম; তারা তাকে দিক বা না দিক।” (বৃখারী ও মুসলিম) 


৫৪০ 


6 ورعن بي RA‏ رضي اللہ TE 0৬ ০০০‏ )452 الله 8৪০ এড‏ 
د اح اي ما لأ بن تَعَهُ 
2৮‏ متفق 45 


সহীহুল বুখারী ১৪৭১, ২০৭৫, ২৩৭৩, ইবনু মাজাহ ১৮৩৬, আহমাদ ১৪১০, ১৪৩২‏ 10د 
927 


২/৫৪৫। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
মধ্যে কারো কাঠের বোঝা সংগ্রহ করে পিঠে করে বয়ে আনা, কোন 
লোকের কাছে এসে ভিক্ষা করার চেয়ে অনেক ভাল; সে দিক বা না 
দিক ৷” (বুখারী ও 77/85 ** 

3৯167১০৭1৭৪ 505987503৩৪ oir 
رواه البخاري‎ 4522 ০০৪ 

৩/৫৪৬। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতের উপার্জন 
ছাড়া খেতেন না।” (বুখারী ও মুসলিম) >> 
رواه‎ HE قَالَ: «كانَ 5759 عليه السلام‎ BE رَسُولَ اللہ‎ ও وَعَنهُ:‎ ٤ 

শি 

8/৫৪৭। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছুতোর (কাঠ মিস্ত্রী) 
ছিলেন।” روم‎ ** 

০5০‏ 965 الیقداع بن مَعْدِيِكَرِبَ رضي الله عنه» عن CA‏ كَل قَالَ: 
ما اگل اع ১০৫0 0205 এ নে‏ 48068193155 335 


541 সহীহুল বুখারী ১৪৭০, ১৪৮০, ২০৭৪, ২৩৭৪, মুসলিম ১০৪২, তিরমিযী ৬৮০, নাসায়ী ২৫৮৯, 
আহমাদ ৭২৭৫, ৭৪৩৯, ৭৯২৭, ৮৮৮৯, ৯১৪০, ৯৫৫৮, ৯৭৯৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৮৩ 
54 সহীহুল বুখারী ২০৭৩, ৩৪১৭, ৪৭১৩, আহমাদ ২৭৩৭৭ 
%ঃ মুসলিম ২৩৭৯, ইবনু মাজাহ ২১৫০, আহমাদ ৭৮৮৭, ৯০০৪, ৯৯২১ 
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عليه السلام 5 Kl‏ مِنْ عَعَلِ 5 ». رواه البخاري 

৪/৫৪৮ মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে 

উপার্জন থেকে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি ١ আল্লার নবী দাউদ 
আলাইহিস সালাম নিজ হাতের উপার্জন থেকে খেতেন ।” (বুখারী) *» 


পরিচ্ছেদ - ৬০: দানশীলতা এবং আল্লাহর উপর ভরসা 
করে পুণ্য কাজে ব্যয় করার বিবরণ 
মহান আল্লাহ বলেন, 
২1488 كور تو‎ ওটি) 
অর্থাৎ “তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার বিনিময় 
দেবেন” (সুরা সাবা" ৩৯ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
১৩5 এ লও EET إلا‎ 5১০ ومَا‎ mS LS من‎ iat و( وَمَا‎ 
[fv [البقرة:‎ (SAE 32 lL ِن‎ 
অর্থাৎ “তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, তা নিজেদের 


'“ সহীহুল বুখারী ২০৭২, ইবনু মাজাহ ২১৩৮, আহমাদ ১৬৭২৯, ১৫৭৩৯ 
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উপকারের জন্যই। আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে 
তোমরা দান করো না। আর তোমরা যা দান কর, তার পুরস্কার 
পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে 
না।” (সূরা বাকারাহ ২৭২ আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেন, 
[৫4 [البقرة:‎ (ole ب‎ DEG ০৩ تُنفِقُواً مِنْ‎ GG) 
অর্থাৎ “আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, আল্লাহ তা 
সবিশেষ অবহিত ৷” (সূরা বাকারাহ ২৭৩ আয়াত) 
91555 الا‎ ওজু وعن ابن مسعود رضي الله عنه» عن الدب‎ ۱ 
حم‎ BET اق وجل‎ 35৫05045595 رَجْل آنَاهُ الله‎ ও 
le ؛ متفقٌ‎ 49 ৬৪৪ HE 
২/৫৪৯। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কেবলমাত্র تو‎ AIC 
ঈর্ষা করা যায় (১) এ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ 
দিয়েছেন, অতঃপর তাকে হক পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা 
দান করেছেন এবং (২) এ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ হিকমত 
দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা 
দেয়।” (বুখারী ও মুসলিম) “** 


545 সহীহুল বুখারী ৭৩, ১৪০৯, ৭১৪১, ৭৩১৬, মুসলিম ৮১৬, ইবনু মাজাহ ৪২১৬৮, আহমাদ ৩৬৪৩, 
৪০৯৮ 
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প্রতি ঈর্ষা করা বৈধ নয়। 
ہے‎ ৬৩ ১০৫৪ 6 48155 IEE وَعَنه‎ 6 


পাশ 5 


ন 


؟ قَانُوا: ا এ 3৯0‏ مَا ٹا أَحَدٌ এ!‏ مَاله এএ‏ إِلَيْه . قال: «فإنَّ GIG‏ 


২ 


সঃ) zl ৩) 553‏ البخاري 
২/৫৫০। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে প্রশ্ন করলেন, “তোমাদের মধ্যে‏ 
এমন ব্যক্তি কে আছে, যে নিজের সম্পদের চেয়ে তার ওয়ারেসের‏ 
রসূল! আমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি কেউ নেই, যে তার নিজের‏ 
সম্পদকে বেশি প্রিয় মনে করে না’ তখন তিনি বললেন, “নিশ্চয়ই‏ 
মানুষের নিজের সম্পদ তাই, যা সে আগে পাঠিয়েছে। আর এ ছাড়া‏ 
যে মাল বাকী থাকবে, তা হল ওয়ারিসের মাল।” (বুখারী) °‏ 
7 0 
GEN‏ 29 $ تَمْرَةٍ 4 SEL‏ عليه 
৩/৫৫১। আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি‏ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “তোমরা‏ 
জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ করে‏ 


56 সহীহুল বুখারী ৬৪৪২, নাসায়ী ৩৬১২, আহমাদ ৩৬১৯ 
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হয়!” (বৃখারী-মুসলিম) “** 
SLE 8 ون جَابر رضي الله عنه قال: ما سيل ول اللہ‎ 5 
8/৫৫২ জাবের রাদিয়াল্লাহু “আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এমন কোনো 
জিনিসই চাওয়া হয়নি, যা জবাব দিয়ে তিনি ‘না’ বলেছেন। (অর্থাৎ 
কোনো কিছু তাঁর কাছে চাওয়া হলে তিনি তা দিতে কখনো নিষেধ 
করেন নি) (বুখারী ও মুসলিম) “* 
من بوم‎ UNE الله‎ 455 4৬:৫9 رضي اللہ عنه»‎ 8520 a ورعن‎ ٥ 
غا‎ 8৯০ الكقن آل أخط ميك تلماه‎ 88 
৫/৫৫৩ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রতিদিন 
সকালে দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, 
“হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন" আর অপরজন 
বলেন, “হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস দিন।” (FRAY ** 
ینف‎ Al الله تَعَا ی: أنفق یا‎ ৬) قَالَ:‎ BE رول الله‎ SAE ০০৮৭ 
547 সহীহুল বুখারী ১৪১৩, ১৪১৭,৩৫৯৫, ৬০২৩, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫১২, মুসলিম ১০১৬, 
নাসায়ী ২৫৫২, ২৫৫৩, আহমাদ ১৭৭৮২ 
% সহীহুল বুখারী ৬০৩৪, মুসলিম ২৩১১, আহমাদ ১৩৭৭২, দারেমী ৭০ 
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৬/৫৫৪। উক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, “হে আদম সন্তান! তুমি 
(অভাবীকে) দান কর, আল্লাহ তোমাকে দান করবেন ٠١ (বুখারী মুসলিম) 


৫৫০ 


945 625 بن العَاصٍ رضي الله‎ ৯৮৯৪ بن‎ DAE 955 ۷ 
مَنْ‎ BAN নি FUE 246 الإسلام 25 ؟ قال«‎ উজ اللہ‎ ৫৯ 
SE متفقٌ‎ ॥ 39560 953 505 
৭/৫৫৫। “আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, “ইসলামের কোন্‌ কাজটি উত্তম? তিনি 
জবাব দিলেন, “তুমি অন্নদান করবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত 
সবাইকে সালাম দেবে।” (GY ও موسر‎ “* 
25555 95 الله 58537 خَصْلَةٌ:‎ 455 TEE axes ۸ 
15১১০১2৬৯০১ ও رَجَاءَ‎ 5 এও يَعْمَلْ‎ ৬ مِنْ‎ 5 jal 
(8৮849) 14413 এ 2055 
৮/৫৫৬। উক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


کی 


5° সহীহুল বুখারী ৪৬৮৪, ৫৩৫২, ৭৪১১, ৭৪১৯, ৭৪৯৬, তিরমিযী ৩০৪৫, ইবনু মাজাহ ১৯৭, 
আহমাদ ৭২৫৬, ২৭৩৫৭, ২৭৩৭০, ৯৬৬১, ১০১২২ 
551 সহীহুল বুখারী ১২, ২৮, ৬২৩৬, মুসলিম ৩৯, তিরমিযী ১৮৫৫, নাসায়ী ৫০০০, আবু দাউদ ৫১৫৪, 
ইবনু মাজাহ ৩২৫৩, ৩৬৯৪, আহমাদ ৬৫৪৫, ৬৮০৯, দারেমী ২০৮১ 
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ওয়াসাল্লাম বলেন, “চল্লিশটি সৎকর্ম আছে, তার মধ্যে উচ্চতম হল, 
দুধ পানের জন্য (কোন দরিদ্রকে) ছাগল সাময়িকভাবে দান করা। 
যে কোন আমলকারী এর মধ্য হতে যে কোন একটি সৎকর্মের উপর 
প্রতিদানের আশা করে ও তার প্রতিশ্রুত পুরস্কারকে সত্য জেনে 
করাবেন ।” FF, ১৪২ ন রেও গত হয়েছে?) “*২ 
3৯: قَال: قال‎ ০০০ رضي اللہ‎ TEE بن‎ Gib LU وَعن اي‎ ۹ 
J; 25 54০5৩ 55 ৩০0 ৩৪৪ أن‎ এ কস 29) 45 لله‎ 
الس 4 رواه‎ এ 92 FE এ] وَاليَدُ‎ ৭১ ৩2 ডিও SE 693 
سل‎ 
৯/৫৫৭ । আবু উমামাহ সুদাই ইবন আজলান রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে 
আদম সন্তান! প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল (আল্লাহর পথে) খরচ 
করা তোমার জন্য মঙ্গল এবং তা আটকে রাখা তোমার জন্য 
অমঙ্গল । আর প্রয়োজন মত মালে তুমি নিন্দিত হবে না। প্রথমে 
তাদেরকে দাও, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে । আর উপরের 
(উপুড়) হাত নিচের (চিৎ) হাত অপেক্ষা উত্তম ৷” من‎ 
SLY EG :ما سیل رد سول الله‎ ০০০ رضي اللہ‎ ০ وَعَن‎ ٠ 


552 
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তি‏ إلا أغطَاك وَلَقَدْ جَاءَهُ এ AE HUE EEG ৬5‏ َيِه 
قَقَالَ: يا قوم ALT‏ فل ৬৮৫ জি‏ عَطَاءَ SE ৩19 A GHEY ৩৪‏ 
MUMS ELA YEG ধু! ২৪ এ‏ 
إِلَيِْ ৬‏ 33 50 عَلَيْهَا. رواه مسلم 
১০/৫৫৮। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, ইসলামের স্বার্থে‏ 
(অর্থাৎ নও মুসলিমের পক্ষ থেকে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট যা চাওয়া হত, তিনি তা-ই দিতেন। (একবার)‏ 
তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এল ৷ তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলের‏ 
সমস্ত বকরীগুলো দিয়ে দিলেন। অতঃপর সে তার সম্প্রদায়ের নিকট‏ 
গিয়ে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর।‏ 
কেননা, মুহাম্মাদ এ ব্যক্তির মত দান করেন, যার দরিদ্রতার ভয়‏ 
নেই। যদিও কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র দুনিয়া অর্জন করার জন্য‏ 
ইসলাম গ্রহণ করত, কিন্তু কিছুদিন পরেই ইসলাম তার নিকট‏ 
দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু থেকে প্রিয় হয়ে‏ 
যেত। GÊ) ٠‏ 
۷ وعَن FL‏ رضي الله 15025508০45‏ الله EG LS YE‏ 
44৮5‏ 2 هؤلاء GATE‏ به SAIN IGE CALI ede‏ 
الفُحْشٍء أَوْ کیہ وَلَسْتُ ببَاخِلٍ '۔ رواه مسلم 
১১/৫৫৯ ৷ উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 


5 মুসলিম ২৩১২, আহমাদ ১১৬৩৯, ১২৩৭৯, ১৩৩১৯, ১৩৬১৫ 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু মাল বণ্টন করলেন। অতঃপর আমি 
বললাম, “হে আল্লাহর রসূল! অন্য লোকেরা এদের চেয়ে এ মালের 
বেশি হকদার ছিল ٠١ তিনি বললেন, “এরা আমাকে দু'টি কথার মধ্যে 
একটা না একটা গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। হয় তারা আমার নিকট 
অভদ্রতার সাথে চাইবে (আর আমাকে তা সহ্য করে তাদেরকে দিতে 
হবে) অথবা তারা আমাকে কৃপণ আখ্যায়িত করবে। অথচ, আমি 
কৃপণ নই ৷” (মুসলিম) “*« 
০০৮ এ قَال:‎ ০২০ رضي الله‎ ৯৮ FAS وَعَن‎ 5 
8০ এ El ES يألو‎ DEEN مِنْ حُتَيْنء فَعَلِقَهُ‎ ii كه‎ 
৯১৯০৩ رِدَائي» فلو گان لي‎ ১9৮) ০0৩ قَوَقَمّ 1 كله‎ 4919 ০৮০৪ 
رواه‎ । 0৩5 IG UES بخِيلاً وَل‎ BE ৭2 بتڪم‎ প্র LSS Sa 
البخاري‎ 
১২/৫৬০। জুবাইর ইবনে মুত্বইম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
তিনি হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফিরার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে আসছিলেন। (পথিমধ্যে) কতিপয় 
বেদুঈন তাঁর নিকট অনুনয়-বিনয় করে চাইতে আরম্ভ করল, এমন 
কি শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে বাধ্য করে একটি বাবলা গাছের কাছে 
নিয়ে গেল। যার ফলে তাঁর চাদর (গাছের কাঁটায়) আটকে গেল। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেমে গেলেন এবং বললেন, 


555 মুসলিম ১০৫৬, আহমাদ ১২৮, ২৩৬ 
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“তোমরা আমাকে আমার চাদরখানি দাও। যদি আমার নিকট এসব 
(অসংখ্য) কাঁটা গাছের সমান উট থাকত, তাহলে আমি তা 
তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। অতঃপর তোমরা আমাকে 
কৃপণ, মিথ্যুক বা কাপুরুষ পেতে না।” (বুখারী) «* 


ELE قَال: «مَا‎ BE 41৫৯১ هُرَيرَة رضي الله عنہ: أنَّ‎ 3০ ۷۳ء"‎ 
55 ৭148 ILS وَمَا‎ ৭ ৭18৪ LE 20190 وَمَا‎ J مِنْ‎ SIS 
الله - عز وجل - ). رواه مسلم‎ 
১৩/৫৬১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সাদকাহ করলে 
মাল কমে যায় না এবং ক্ষমা করার বিনিময়ে আল্লাহ তা“আলা 
(ক্ষেমাকারীর) সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর কেউ আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য 
বিনয়ী হলে, আল্লাহ আয্যা অজাল্প তাকে উচ্চ করেন৷” (মুসলিম) >٠ 

220 يكن أي 500391১০০১৮ হও‏ رضي الله عنه: ائه سَيِعَ 
رول الله له bic Sele Ll BSG এ‏ حَريئاً ০৮০৩‏ 
تقض کال 845 HG‏ ولا غلم LE‏ عة صب غلا إلا 5ال ڑا 
মুত ০ 45 BY;‏ إلا BES‏ حَلَيْهِبَابَ فقا - 2589 79 
332 حَدِيثاً 5:28( قَالَّ: 3h‏ الڈنیا 253 A‏ عبد رََقَهُ الله مَالةً 


MA 
o 
صا‎ 


556 সহীহুল বুখারী ২৮২১, ৩১৪৮, আহমাদ ১৬৩১৫, ১৬৩৩৪ 
557 মুসলিম ২৫৮৮, তিরমিযী ২০২৯, আহমাদ ৭১৬৫, ৮৭৮২, ৯৩৬০, মুয়াত্তা মালিক ১৮৮৫, দারেমী 
১৬৭৬ 
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31 
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0 ) ٦ 


ls وَيَعْلَمُ لله فيه‎ এ رعلا َو َي فيه 450 وَيَصِلْ فيه‎ 
ٹول‎ EMSS وَل برف َال هو‎ Lie رق الله‎ 26. J 
ASS ১০, 2922১১৩4০৯9 99৩ بِعَمَلٍ‎ LA لي مالا‎ 
فيه‎ ০5299 45) 4 يقي فيه‎ 3 ক في مَالِه بير‎ LE US এ) لم‎ 
المَنَازِلٍ . 28135502559 مالا‎ ৬৯04 Ls فِيهِ‎ এ) 0 YG i 
55545 I ডক لي مَالاً لَعَملْتُ فِيه‎ 8 458 96 ৭০৪ ৭ 
॥ الترمذي» وقال: احديث حسن صحيح‎ ৭১১4255৯১39 
১৪/৫৬২। আবু কাবশাহ ‘আমর ইবনে সা'দ আনসারী 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, “আমি তিনটি জিনিসের ব্যাপারে 
শপথ করছি এবং তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি তা স্মরণ 
রাখোঃ (১) কোন বান্দার মাল সাদকাহ করলে কমে যায় না। (২) 
কোন বান্দার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হলে এবং সে তার 
উপর ধৈর্য-ধারণ করলে আল্লাহ নিশ্চয় তার সম্মান বাড়িয়ে দেন, 
আর (৩) কোন বান্দা যাচঞ্ঞার দুয়ার উদ্ঘাটন করলে আল্লাহ তার 
জন্য দরিদ্রতার দরজা উদ্বাটন করে দেন।” অথবা এই রকম অন্য 
শব্দ তিনি ব্যবহার করলেন। 
“আর তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি তা স্মরণ রাখো ।” তিনি 
বললেন, “দুনিয়ায় চার প্রকার লোক আছে; (১) এ বান্দা, যাকে 
আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন। অতঃপর সে তাতে 
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আল্লাহকে ভয় করে এবং তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে। 
আর তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তা সে জানে। অতএব সে 
(আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। (২) এ বান্দা, 
যাকে আল্লাহ (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন; কিন্তু মাল দান করেননি | 
সে নিয়তে সত্যনিষ্ঠ, সে বলে যদি আমার মাল থাকত, তাহলে আমি 
(পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে 
বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের প্রতিদান সমান৷ (৩) এ বান্দা, যাকে 
আল্লাহ মাল দান করেছেন; কিন্তু (ইসলামী) জ্ঞান দান করেননি। 
সুতরাং সে না জেনে অবৈধরূপে নির্বিচারে মাল খরচ করে; সে তাতে 
আল্লাহকে ভয় করে না, তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে না 
এবং তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তাও সে জানে না। অতএব সে 
(আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। আর (8) এ 
বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান কিছুই দান করেননি। 
কিন্তু সে বলে, যদি আমার নিকট মাল থাকত, তাহলে আমিও 
(পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে 
বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের পাপ সমান ।” (তিরমিযী হাসান সহীহ 
5) El 0 4৩1৪ رضي الله 15 أَنهُمْ‎ LSE وغن‎ ۵۰ 

بق مِنها ؟) এও‏ ما بی ৬৪৪ ৭৩‏ قال:+ بين کا এ) AUS HE‏ 


** তিরমিযী ২৩২৫, ইবনু মাজাহ ৪২২৮, আহমাদ ১৭৫৭০ 
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॥ الترمذي» وقال: احدیث صحيح‎ 
১৫/৫৬৩। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, একদা 
তাঁরা একটি ছাগল জবাই করলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “ছাগলটির কতটা (মাংস) অবশিষ্ট 
আছে?” (আয়েশা) বললেন, “কেবলমাত্র কাঁধের মাংস ছাড়া তার 
কিছুই বাকী নেই। তিনি বললেন, “(বরং) কাঁধের মাংস ছাড়া 
সবটাই বাকী আছে।” (তিরমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে) **৯ 
* অর্থাৎ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, “তার সবটুকু 
ংসই সাদকা করে দেওয়া হয়েছে এবং কেবলমাত্র কাঁধের মাংস 
বাকী রয়ে গেছে’ উত্তরে তিনি বললেন, “কাঁধের মাংস ছাড়া সবই 
আখেরাতে আমাদের জন্য বাকী আছে।” (আসলে যা দান করা হয়, 
তাই বাকী থাকে ।) 
لي‎ ৬:18 ULE 2135 9259১ ১০ Zl ون‎ ۳ 
أ ايء‎ বিন وني رواتة: لأنفقي أ‎ le S55 «ل ُوي‎ সু ول اللہ‎ 
AE ؛۔ متفقٌ‎ ৬৩ وعي $% الله‎ ৭544৩ الله‎ ৪৯৫৪ ৬৪৪ ৭5 
১৬/৫৬৪। আসমা বিনতে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 
“তুমি সম্পদ বেঁধে (জমা করে) রেখো না, এরূপ করলে তোমার 
নিকট (আসা থেকে) তা বেঁধে রাখা হবে।” অন্য এক বর্ণনায় আছে, 


০ তিরমিযী ২৪৭০, আহমাদ ২৩ 
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“খরচ কর, অথবা ছেড়ে দাও, অথবা প্রবাহমান কর, গুনে গুনে 
রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহও তোমাকে গুনে গুনে দেবেন। আর 
তুমি জমা করে রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহও তোমার প্রতি 
(খরচ না করে) জমা করে রাখবেন।” (বুখারী ও মুসলিম) ۰ 
قول‎ HE اللہ‎ ঠা رضي الله عنه:‎ ER ۷ء وَعَن اي‎ 
JUGS حَدِيدٍ مِنْ‎ ৬ IES UGE ও FE البَخِيلٍ وَالمُنْفِقِ»‎ J) 
Hh Ss সত 75 أَوْ‎ ELLY) ৬39 ৬8 ৫৩০5 
رقف کل حَلْقةٍ‎ ৭185 22 তা 29৬ البَخِيلُ‎ ৩১ বে ৯55 43 
عَلَيْهِ‎ ৬৮০৭ তি 9৬ ০5৪ 9 مَگاتهاء‎ 
১৭/৫৬৫। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, 
“কৃপণ ও দানশীলের দৃষ্টান্ত এমন দুই ব্যক্তির মত, যাদের পরিধানে 
দু'টি লোহার বর্ম রয়েছে। যা তাদের বুক থেকে টুটি পর্যন্ত বিস্তৃত 
সুতরাং দানশীল যখন দান করে, তখনই সেই বর্ম তার সারা দেহে 
বিস্তৃত হয়ে যায়, এমনকি (তার ফলে) তা তার আঙ্গুলগুলোকেও 
ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন (পাপ বা ক্রুটি) মুছে দেয় ١ পক্ষান্তরে 
কৃপণ যখনই কিছু দান করার ইচ্ছা করে, তখনই বর্মের প্রতিটি 
আংটা যথাস্থানে এঁটে যায়। সে তা প্রশস্ত করতে চাইলেও তা প্রশস্ত 


5 সহীহুল বুখারী ১৪৩৩, ১৪৩৪, ২৫৯০, ২৫৯১, মুসলিম ১০২৯, তিরমিযী ১৯৬০, নাসায়ী ২৫৫১, 
আবু দাউদ ১৬৯৯, আহমাদ ২৪৫৫৮, ২৬৩৭২, ২৬৩৮২, ২৬৩৯৪, ২৬৪৩০, ২৬৪৪০, ২৬৪৪৭ 
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হয় না।” (বুখারী ও মুসলিম) ৫৬১ 
كسب‎ ৩27৮ ০০৪ ৬৫০ 9০) এ الله‎ ৭৯: قَالَ: قال‎ ALES ۸ 
৮১০) 457 2 ৪2 এ الله‎ SB 44৮৪0 الله إلا‎ 4 ৭5 5 


- 
ہے ہو نے رم 
22 


AE ৬০০408105৮৬ ৪:4০ 
১৮/৫৬৬। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
(তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও 
কিছু দান করে--আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই 
করেন না---সে ব্যক্তির এ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। 
অতঃপর তা فی‎ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন; যেমন তোমাদের 
কেউ তার অশব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে ١ পরিশেষে তা 
পাহাড়ের মত হয়ে যায়।” (VAY “* 
(৬8৩ 34553 ৪৪০ 4 এও قال:‎ এ الك‎ ৩৪ এও ۸ 
3556০৬৩৬৮০১ ও ১১৬ 28০৭ 25০ 0১০ £৯৩ 
92065 اسْتَوْعَبّت ذَلِكَ الماء كله‎ BS EDN DUS ৩৪75 BY STS 
اسمّكَ ؟‎ 541 5 ও এ TE بِمِسحَاتِه‎ UT 258৯৮ SSE ৪2 


১৪ 3০55 41 ও খু ৫ 220 في‎ ০ الَذِي‎ ৮১৩ قال: فان‎ 
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ای এ‏ سَمِعْتُ صَوئَاً في السَّحَابٍ الذي BUN‏ 1:35 حَدِيقَةٌ 
৩9‏ لإسياكه ES UG‏ فيه LUTE‏ فلت EE ULE Is‏ 
১৯/৫৬৭ ١ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি‏ 

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এক 
ব্যক্তি বৃক্ষহীন প্রান্তরে মেঘ থেকে শব্দ শুনতে পেল, 'অমুকের 
বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর। অতঃপর সেই মেঘ সরে গিয়ে কালো 
পাথুরে এক ভূমিতে বর্ষণ করল। তারপর (সেখানকার) নালাসমূহের 
মধ্যে একটি নালা সম্পূর্ণ পানি নিজের মধ্যে জমা করে নিল। 
লোকটি সেই পানির অনুসরণ করে কিছু দূর গিয়ে দেখল, একটি 
লোক কোদাল দ্বারা নিজ বাগানের দিকে পানি ঘুরাচ্ছে। সে তাকে 
জিজ্ঞাসা করল, “তোমার নাম কি ভাই?’ বলল, “অমুক ۷ এটি ছিল 
সেই নাম, যে নাম মেঘের আড়ালে সে শুনেছিল। বাগান-ওয়ালা 
বলল, “ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম কেন জিজ্ঞাসা 
করলে?’ লোকটি বলল, ‘আমি মেঘের আড়াল থেকে তোমার নাম 
ধরে তোমার বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ শুনলাম। তুমি কি 
এমন কাজ কর?' বাগান-ওয়ালা বলল, “এ কথা যখন বললে, তখন 
বলতে হয়; আমি এই বাগানের উৎপন্ন ফল-ফসলকে ভেবে-চিন্তে 
তিন ভাগে ভাগ করি। অতঃপর তার এক ভাগ দান করি, এক ভাগ 
আমি আমার পরিজন সহ খেয়ে থাকি এবং বাকী এক ভাগ বাগানের 
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চাষ-খাতে ব্যয় করি।” (মুসলিম) *** 


609 ৯৫1১০ باب التي‎ -١ 
পরিচ্ছেদ - ৬১: কৃপণতা ও ব্যয়কুষ্ঠতা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
9 © SLA ILLS 0 DS; © BEL ل واکان کیل وا‎ 
[)) »۸ [الليل:‎ > © S355 إِذَا‎ su Le 
অর্থাৎ “পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে 
করে। আর সদ্ধিষয়কে মিথ্যাজ্ঞান করে, অচিরেই তার জন্য আমি 
সুগম করে দেব (জাহান্নামের) কঠোর পরিণামের পথ। যখন সে 
ধ্বংস হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না।” (সূরা 
লাইল ৮-১১) 
তিনি আরো বলেন, 
[7:৬০] ) SALLI DTN 4০ 6৪3৮ ০) 
অর্থাৎ “যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম।” 
(সূরা جو‎ ১৬ আয়াত) 
এ বিষয়ে একাধিক হাদীস গত পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে। 
আরো কিছু নিমরূপঃ- 
َقُوا الظْلْمَ ؛‎ ঠা) 0 BE الله‎ 055) 64০ رضي الله‎ 2৩ ০০ OAD 
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৩৫ مَنْ‎ A El SE الشّمَّ ؛‎ ৮89 . القَيامَة‎ 2 ৬০৬ 2 8৪ 
ارم رواء مسلم‎ VEE Hels مهم ل أن سوا‎ ক 
১/৫৬৮। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অত্যাচার করা থেকে বাঁচ। 
কেননা, অত্যাচার কিয়ামতের দিনের অন্ধকার ١ আর কৃপণতা থেকে 
দূরে থাক। কেননা, কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে 
দিয়েছে। (এই কৃপণতাই) তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল, ফলে তারা 
নিজেদের রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং তাদের উপর হারামকৃত 
বস্তুসমূহকে হালাল করে নিয়েছিল।” (মুসলিম) “** 


EAE ১৭ 
পরিচ্ছেদ - ৬২: ত্যাগ ও সহমর্মিতা প্রসঙ্গে 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

]۹ [الحشر:‎ ০০০৫ ও وَلَوْ‎ 2৪৮4৭ وَيُؤِْرُونَ عل‎ ( 
অর্থাৎ “নিজেরা অভাবপ্রস্ত হলেও তারা (অপরকে) নিজেদের 

উপর প্রাধান্য দেয়।” (সুরা হাশর ৯ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 
[الافسانة ۸ا‎ 4 © জি 5522 علق خر‎ 255] ৩১:১৪) ৯ 
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অর্থাৎ “আহার্ষের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবপ্রস্ত, ইয়াতীম 
ও বন্দীকে অন্নদান করে।” (সুরা দাহার ৮ আয়াত) 

۱ء وَعَن a‏ هُرَيرَة رضي الله عنه قال: جَاءَ ৫142‏ التي 8% IS‏ 
YIN SEY)‏ عض ناته ققالت: Gl‏ 94 34 ما is‏ إلا 
৩০45‏ ِل ৩০5৩৩ SIG sl‏ فلن HE‏ مل SG JD‏ 
DS‏ باحق ৩‏ عِنْدِي খু!‏ 25 ۔ فَقَالَ ভু‏ يل «مَنْ يُضِيفُ DME‏ ؟» 
99৫42 JI‏ الأنصَار: افا تا رشول الث Js SEG‏ )22530854155 
آکربی Le‏ رَسُولٍ الله کل . 

Ss SHS আও? টড এড هَل‎ সে وفي رواية قال‎ 
৪৮৬ صَيْفْنَا‎ JSS BY 4৬95 29011590193 ৪৪৮4 এ 
৩ শা 3539 ৩ Hl BG AES. BUG ৮3598 
৮০৭ بِصَيْفَِكُمَا الليْلََ‎ ৮০ الله مِنْ‎ এ LIE YE عل الى‎ 
মি 
১/৫৬৯। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, এক ব্যক্তি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, “আমি 
ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছি।' আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীর নিকট সংবাদ পাঠালেন ١ তিনি বললেন, 
কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই ۷ অতঃপর অন্য স্ত্রীর নিকট পাঠালেন। 
তিনিও অনুরূপ কথা বললেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত সকল 'স্তরীই এ 
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একই কথা বললেন, ‘সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের 
সাথে পাঠিয়েছেন! আমার কাছে পানি ছাড়া কোন কিছুই নেই" 
তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আজকের 
রাতে কে একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করবে?” এক আনসারী 
বললেন, “হে আল্লাহর রসুল! আমি একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ 
করব’ সুতরাং তিনি তাকে সাথে করে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন এবং 
তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
মেহমানের খাতির কর 1 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি (আনসারী) তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 
“তোমার নিকট কোন কিছু আছে কি?’ তিনি বললেন না, “কেবলমাত্র 
বাচ্চাদের খাবার আছে।' তিনি বললেন, “কোন জিনিস দ্বারা 
তাদেরকে ভুলিয়ে রাখবে এবং তারা যখন রাত্রে খাবার চাইবে, তখন 
তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। অতঃপর যখন আমাদের মেহমান 
(ঘরে) প্রবেশ করবে, তখন বাতি নিভিয়ে দেবে এবং তাকে দেখাবে 
যে, আমরাও খাচ্ছি। সুতরাং তাঁরা সকলেই খাওয়ার জন্য বসে 
গেলেন; মেহমান খাবার খেল এবং তাঁরা দু'জনে উপবাসে রাত 
কাটিয়ে দিলেন। অতঃপর যখন তিনি সকালে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, 
“তোমরা দু'জনের আজকের রাতে তোমাদের মেহমানের সাথে 
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তোমাদের ব্যবহারে আল্লাহ বিস্মিত হয়েছেন!” ۷۰۶م‎ ও মুসলিম) > 
re; SE گني‎ ১৪১ 25): وَعَنَةء 0:00 ر الله‎ 6 
رضي الله عنه‎ BE SF EIB) وَفي‎ . HE كفي الأربَعَةِ) متفق‎ BS) 
BES 991 وَطَعَامُ‎ 9331 ৪৬ الواحِدٍ‎ 25) এড الي كل‎ ৩০ 
(এ = اليفك طعا ال تا‎ 

২/৫৭০। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দু'জনের 
খাবার তিনজনের জন্য এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য 
যথেষ্ট ৷” (বুখারী মুসলিম) ** 

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় জাবের রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একজনের 
খাবার দু'জনের জন্য, দু'জনের খাবার চারজনের জন্য এবং 
চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।” 
EA تن في‎ এ এও دري رضي الله عنه‎ ৯৪০9৪ ove 
JE Jos 05০ ০৮৭ FAIA Io عل‎ এ التي که اذ جَاءَ‎ 
96 لا ظهر لَه وَمَنْ‎ ৩০৫ 2553 AB 5৪ 255৫ رَسُولُ الله کل «مَنْ‎ 
2855 81০০৪ کر ن‎ 121 95 ৭ 56 رای فلا‎ 05 42 


০ সহীহুল বুখারী ৩৭৯৮, মুসলিম ২০৫৪, SIRA ৩৩০৪ 
56 সহীহুল বুখারী ৫৩৯২, মুসলিম ২০৫৮, তিরমিযী ১৮২০, আহমাদ ৭২৭৮, ৯০২৪, মুওয়াত্তা মালিক 
১৭২৬ 
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$5 حَقی ৭:৫1)‏ حم 3154 5 . رواه مسلم 

৩/৫৭১। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা 
আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফরে ছিলাম। 
ইতোমধ্যে একটি লোক তার একটি সওয়ারীর উপর চড়ে (আমাদের 
নিকট) এল এবং ডানে ও বামে তার দৃষ্টি ফিরাতে লাগল। (এ 
দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যার 
নিকট উদ্বৃত্ত সওয়ারী আছে, সে যেন তা এ ব্যক্তিকে দেয় যার নিকট 
কোন সওয়ারী নেই। আর যার নিকট উদ্বৃত্ত পাথেয় (খাদ্য) রয়েছে, 
সে যেন এ ব্যক্তিকে দেয় যার কোন পাথেয় নেই।” এভাবে তিনি 
বিভিন্ন প্রকার মালের কথা উল্লেখ করলেন। এমনকি আমরা ধারণা 
করলাম যে, উদ্বৃত্ত মালে আমাদের কারো অধিকার নেই। (মৃসলিম) 


৫৬৭ 


أذ 


٤‏ ون سَهِلٍ بن سَعدٍ رضي الله ০৪৬ ৯৮ ৩1০০‏ رَسُولٍ الله 
يله بردو SASS 4 2 ৬5 LIES SES‏ 5 الكو & 
৮৬2‏ ِلَیْهَاء EES‏ 41916 قال ১‏ 20611858241 
০০ ۷ ০‏ الك ACES‏ وس رو .ا 
JY eles 52 SELES YS ESL: টি‏ 

JG. S58 583 2152 UN MCG 483 ও) JE ০9৩৮০ ১০৫ 
رواه البخاري‎ EH مَهُل: َكَانَتْ‎ 


5% মুসলিম ১৭২৮, আবূ দাউদ ১৬৬৩, আহমাদ ১০৯০০ 
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৪/৫৭২। সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট একটি (হাতে) বুনা চাদর নিয়ে এল। সে বলল, ‘আপনার 
পরিধানের জন্য চাদরটি আমি নিজ হাতে বুনেছি। আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর চাদরের 
প্রয়োজনও ছিল। তারপর তিনি লুঈগীরূপে পরিধান করে আমাদের 
সামনে আসলেন। তখন অমুক ব্যক্তি বলল, “এটি আমাকে পরার 
জন্য দান করে দিন। এটি কত সুন্দর!” তিনি বললেন, “হ্যাঁ, (তাই 
দেব।)” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে (কিছুক্ষণ) 
বসলেন। অতঃপর ফিরে গিয়ে তা ভাঁজ করে এ লোকটির কাছে 
পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা বলল, “তুমি কাজটা ভাল করলে না। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তাঁর প্রয়োজনে পরেছিলেন, তবুও 
তুমি চেয়ে বসলে অথচ তুমি জান যে, তিনি কারো চাওয়া রদ 
করেন না। এ ব্যক্তি বলল, ‘আল্লাহর কসম! আমি তা পরার 
উদ্দেশ্যে চাইনি, আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যে, তা আমার 
কাফন TY সাহল বলেন, ‘শেষ পর্যন্ত তা তাঁর কাফনই 
হয়েছিল৷’ FD “* 


Sh এ مُوسَى رضي اللہ عنهء قَالَ: قَالَ 15 الله‎ 5 589 ০%/৩ 


5৪ সহীহুল বুখারী ১২৭৭, ২০৯৩, ৫৮১০, ৬০৩৬, নাসায়ী ৫৩২১, ইবনু মাজাহ ৩৫৫৫, আহমাদ 
২২৩১৮ 
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986 جمَعُوا مَا‎ 4345 LOLS PLS في العَرْو أَوْ قَلَّ‎ ITB SS Al 


بی سد و olor‏ مه وګن سے 


39 Gs 40১4৬ في إنَاءٍ واحد‎ ES BS ০৪০ SF عِنْدَهُمْ في‎ 
| متفقٌ عَلَيْهِ‎ 4 ০4৩ 
৫/৫৭৩। আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, 

গোত্রের লোকদের যখন জিহাদের পাথেয় ফুরিয়ে যায় অথবা 

মদীনাতে তাদের পরিবার পরিজনদের খাদ্য কমে যায়, তখন তারা 
তাদের নিকট যা কিছু থাকে, তা সবই একটি কাপড়ে জমা করে। 
অতঃপর তা নিজেদের মধ্যে একটি পাত্রে সমানভাবে বণ্টন করে 
নেয়। সুতরাং তারা আমার (দলভুক্ত) এবং আমিও তাদের 
(দলভুক্ত) ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) ٭‎ 


2 
وه 


53435538539 85৭95213০৪৩ ০৩০৭ 
পরিচ্ছেদ - ৬৩: আখেরাতের কাজে প্রতিযোগিতা করা 
এবং বরকতময় জিনিস অধিক কামনা করার বিবরণ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]23 [المطففين:‎ ৩১:০৪ ICED 0০ لوف‎ 
অর্থাৎ “এ ব্যাপারে (জান্নাত লাভের জন্য) প্রতিযোগীরা 


5 সহীহুল বুখারী ২৪৮৬, মুসলিম ২৫০০ 
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প্রতিযোগিতা করুক ৷” ہم‎ মুড়াফফিফীন ২৬ আয়াত) 
০০৪ َمُولٌ الله كك أي‎ ৫০০ سَهْل بن سَعدِ رضي الله‎ 585 ۱ 
34650) ১9১ IE dt وَعَنْ يسارو‎ HIE ssi مِنْهُ وَعَنْ‎ 4৬৪ 
مِنْكَ أحَداً‎ ৪৮০) ؟ تقال 15554059940 الل لا‎ Sh أطي‎ 
5 في بَیو. متف‎ জু الله‎ 455 এ. 
১/৫৭৪। সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে কোন 
পানীয় পরিবেশন করা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর 
ডান দিকে ছিল একটি বালক আর বাম দিকে ছিল কয়েকজন 
বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। (নিয়ম হল, ডান দিকে আগে দেওয়া তাই) তিনি 
বালকটিকে বললেন, “তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে, আমি এ 
বয়স্ক লোকদেরকে আগে পান করতে দিই?” বালকটি বলল, 
‘আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছ থেকে আমার 
ভাগে আসা জিনিসের ক্ষেত্রে আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার 
দেব না’ (সা'দ বলেন,) “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তখন পেয়ালাটি তার হাতে তুলে দিলেন (বুখারী ও মুসলিম) ٥ 
* এ বালক ছিলেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু | 
أيُوبُ عليه‎ এও আর الله عنه عن الي‎ ৯১৪৪৩ 5 


57 সহীহুল বুখারী ২৩৫১, ২৩৬৬, ২৪৫১, ২৬০২, ২৬০৫, ৫৬২০, মুসলিম ২০৩০, আহমাদ ২২৩১৭, 
২২৩৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৭২৪ 
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FS 955 ৩1 اکن‎ পপ عر وَجَلَ -: یا‎ - 25 GS 
البخاري‎ 2১4 585 عَنْ‎ 3 ৩৪ ৭ َعِرَتِكَ وَلَحِنْ‎ 
২/৫৭৫। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একদা আইয়ুব আলাইহিস 
সালাম উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন। অতঃপর তাঁর উপর সোনার 
পঙ্গপাল পড়তে লাগল। আইয়ুব আলাইহিস সালাম তা আঁজলা ভরে 
ভরে বস্ত্রে রাখতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং তাঁর প্রতিপালক আয্যা 
57ہ‎ তাঁকে ডাক দিলেন, ‘হে আইয়ুব! তুমি যা দেখছ তা হতে কি 
আমি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিইনি?’ তিনি বললেন, ‘অবশ্যই, 
তোমার ইজ্জতের কসম! কিন্তু আমি তোমার বরকত হতে 
অমুখাপেক্ষী নই।” (বৃখার) >> 


১৪ SU -৭৪‏ )38 الشّاكر 
পরিচ্ছেদ - ৬৪: কৃতজ্ঞ ধনীর মাহাত্ম্য‏ 
কৃতজ্ঞ ধনী এ ব্যক্তি যে বৈধ গন্থায় ধনার্জন করে এবং তা বৈধ‏ 
ও বিধেয় পথে ব্যয় করে।‏ 
এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,‏ 


571 সহীহুল বুখারী ২৭৯, ৩৩৯১, ৭৪৯৩, নাসায়ী ৪০৯, আহমাদ ৭২৬৭, ৭৯৭৮, ২৭৩৭৬, ৮৩৬৪, 


৯৯৮০, ১০২৬০ 
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[الليل: ٥ء‏ ۷] 

অর্থাৎ “সুতরাং যে দান করে ও আল্লাহকে ভয় করে, এবং 
সদ্বিষয়কে সত্যজ্ঞান করে । অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দেব 
(জান্নাতের) সহজ পথ ।” (সুরা লায়ল ৫-৭ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 
]٢٢ [الليل: ۷ء‎ 4 © ৬৪০45 © PN 55 ক নও إلا‎ ® 5 

অর্থাৎ “আর আল্লাহভীরুকে তা থেকে দূরে রাখা হবে। যে 
আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে এবং তার প্রতি কারো 
কোন অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়। কেবল তার মহান পালনকর্তার 
সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় ١ আর সে অচিরেই সন্তুষ্ট হবে।” (সূরা এ ১৭- 
২১ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 
155 % না ৬১৮০ ৬০৪ وان‎ Cod ৩০১৬১ 
]۲۷۱ خَبیڑ © ) [البقرة:‎ 93153 কট 25৬5০০৪৫৫০৪ ১৪ 

অর্থাৎ “তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা উত্তম। আর 
যদি তা গোপনে কর এবং অভাবপ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের 
জন্য আরও উত্তম। এতে তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন 
করবেন, বস্তুত তোমরা যা কর, আল্লাহ তা অবহিত ৷” (সুরা বাকারাহ 
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২৭১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 
212০8 85065515835 5৮৫ 1553 إلى ظا ال تح‎ 
[ال عمران: ؟5]‎ * © 
অর্থাৎ “তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না 
তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ। আর তোমরা যা 
কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।” (সুরা 
আলে ইমরান ৯২ আয়াত) 
৭1:০১) وعن ابن مسعود رضي الله عنه» عن الع کي قَالَ:‎ ۱ 
في الحق, وجل ااه الله‎ 55৫05 (4555 45 آنَاهُ الله‎ (25 ও 
এ 8৮০ lL, يفضي بها‎ % 4০৩ 
১/৫৭৬। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কেবলমাত্র দুটি বিষয়ে 
ঈর্ষা করা যায়ঃ (১) এ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ 
দিয়েছেন, অতঃপর তাকে হক পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা 
দান করেছেন এবং (২) এ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ হিকমত 
দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা 
দেয়।” (বুখারী ও মুসলিম, এটি ৫৪৯ 377797 গত হয়েছে ।) ** 


572 সহীহুল বুখারী ৭৩, ১৪০৯, ৭১৪১, ৭৩০, ইবনু মাজাহ ৪২০৮, আহমাদ ৩৬৪৩, ৪০৯৮, মুসলিম 
৮১৬ 
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۴ھ وَعَنِ ابن le UGE 28 ৩৪722‏ يل ৭):‏ تا 
১৪৪‏ :5 آنه الله SENT PUNT 898 ভাস)‏ 23233 
AU‏ فهو يَنْفِقُهُ آنَاءَ ৬০০ ON 2? ১2‏ عَلَيْهِ 
২/৫৭৭। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে‏ 
ঈর্ষা করা যায়ঃ (১) এ ব্যক্তির (হিংসা করা যায়) যাকে আল্লাহ‏ 
কুরআন (শিক্ষা) দিয়েছেন অতঃপর সে ۹۶۹۲ তার যত্ন করে‏ 
(তেলাওয়াত ও আমল করে) এবং (২) এ ব্যক্তির (হিংসা করা যায়)‏ 
যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর সে দিবারাত্রি তা দান‏ 
করে।” (বুখারী ও মুসালিম) “*‏ 
8/5/ه A ৪5‏ رضي الله عنه: أن )952 BLIGH 9০8৩1‏ 
٦ی‏ 55529 41501548১1৯‏ وَالتّعِيم 1৪৭1‏ فَقَالَ: (41১52)‏ 
TSS ৩১৫১9‏ وَيصُومُونَ گنا توم ৬৫০৪ 9 SFL‏ 
৭3 ০৯849‏ تَعْتِقُ» فَقَالَ )5 نول الله :ألا এল‏ ينا ُذرگون به من 
৩০৬৭৪৩৩৬৬৭১ ৬৯৩৮৭ ৭৬‏ 
هغل مَاصَبَعْتُم؟ فَالُوا: ب يَا رَسُول ৩০৪৬‏ سے جا ون Bis‏ 
كل SSDS CGS‏ مََّةَ) قرَجَعَ فُقَرَاء المهَاجِرِينَ এ‏ رَسُولٍ الله كل 150 
~= م (৯ SE‏ الأمُوالٍ 02 456 es Vl‏ ؟ قال نول اللہ ول «ذَلِكَ 
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VEG প ৮4525288451‏ لفظ رواية مسلم 

৩/৫৭৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
একদা গরীব মুহাজির (সাহাবাগণ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই 
তো উঁচু উচু মর্যাদা ও চিরস্থায়ী সম্পদের অধিকারী হয়ে গেল ৷’ তিনি 
বললেন, “তা কিভাবে?” তাঁরা বললেন, “তারা নামায পড়ছে যেমন 
আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা রাখছি। কিন্তু 
তারা সাদকাহ করছে, আর আমরা করতে পারছি না। তারা দাস 
মুক্ত করছে, আর আমরা পারছি না।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমি কি তোমাদেরকে 
এমন জিনিস শিখিয়ে দেব না, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের 
অগ্রবর্তীদের মর্যাদা লাভ করবে, তোমাদের পরবর্তীদের থেকে 
অগ্রবর্তী থাকবে এবং তোমাদের মত কাজ যে করবে, সে ছাড়া অন্য 
কেউ তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর হতে পারবে না?” তাঁরা বললেন, 
‘অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! (আমাদেরকে তা শিখিয়ে দিন৷)’ তিনি 
বললেন, “প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে ৩৩ বার করে 
‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’ ও 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবে ।” 
অতঃপর গরীব মুহাজিরগণ পুনরায় আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, ‘আমরা যে আমল 
করছি, সে আমল আমাদের ধনী ভাইয়েরা শোনার পর তারাও আমল 
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শুরু করে দিয়েছে? (এখন তো তারা আবার আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী 
হয়ে যাবে৷)’ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন ।” VF 


-٥‏ بَابُ ذِكْر الْمَوْتِ وَقَصْرِالْأَمَلٍ 
পরিচ্ছেদ - ৬৫: মরণকে স্মরণ এবং কামনা-বাসনা কম‏ 
করার গুরুত্ব‏ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন,‏ 
کی SA 5 ৩৫০ STL ৬৪‏ َم ১৪6 ৩৩ El‏ 
EL fel; pe‏ 55 0 ية ১১১০ উঠা‏ @ [ال عمران: 
[১০‏ 
অর্থাৎ “জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে । আর কিয়ামতের‏ 
দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। যাকে আগুন‏ 
(জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেন্তে প্রবেশলাভ‏ 
করবে সেই হবে সফলকাম ١ আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ‏ 
ব্যতীত কিছুই নয়।” (সূরা আলে ইমরান ১৮৫ আয়াত)‏ 
তিনি আরো বলেন,‏ 
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TET RAE 
[Yt [لقمان:‎ 
অর্থাৎ “কেউ জানে না আগামী কাল সে কী অর্জন করবে এবং 
কেউ জানে না কোন্‌ দেশে তার মৃত্যু ঘটবে।” (সূরা TO ৩৪ 
আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেন, 
[الاعراف: ؛"]‎ 5548555652৯ EY idle i Gy) 
অর্থাৎ “অতঃপর যখন তাদের সময় আসে, তখন তারা 
মুহূর্তকালও বিলম্ব অথবা অগ্রগামী করতে পারে না।” (সুরা নাহল ৬১ 
আয়াত) 
عن ذگر الله ومن‎ HIT 9ম eg Vion ও ডট 
کا وفك من قبل أن‎ ৬৮৮ © ৩০০ HN ذلك‎ Jus 
০০) SI ئي ل أجل قريب‎ 37 তো থুট ০০8 EE 7 
দি لا یت کیر ينا‎ ধরন 
[)) ۹ [المنافقون:‎ ) © 
অর্থাৎ “হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি 
যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে, যারা 
উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যে রুযী 
দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার 
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পূর্বে (অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে,) ‘হে আমার প্রতিপালক! 
আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদকা 
করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম ٠١ কিন্তু নির্ধারিত কাল 
যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কখনো কাউকেও অবকাশ দেবেন 
না। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ৷” (সুরা 
77777 ৯-১১ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 
০৪০০ لعل أغتل‎ Osh قا‎ Ed 321 BS (« 


6319 © 5১236 1655 ومن‎ ঢা, LE EK ৬৫ 
১442) LIE ৩৪ © ৩১৭০ J; ১৬০১৫ EE الصو قلا القت‎ ও 
ls > ওল) 43259৩85899 SALI ৩৮০ 
১৫০ أَلَمْ‎ © ৩৮৬০ ৬৪ I 935 সাও © 3১5 এ ও 
4585 Cle ৩৩ 0193 © ৩৮১৩ ৬১৫৩ 2৩ قل‎ 328 
LET IG © 552৮5 Ef USE SY ৪5 أَخْرِجْنا‎ © HLS قَْمَا‎ এ 
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حلفت ০‏ وَأ el‏ لا تُرَجَعُونَ © * [المؤمنون: ۹۹ء ]1١١‏ 

অর্থাৎ “যখন তাদের (অবিশ্বাসী ও পাপীদের) কারো মৃত্যু 
উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে 
পুনরায় (দুনিয়ায়) প্রেরণ কর। যাতে আমি আমার ছেড়ে আসা 
জীবনে সৎকর্ম করতে পারি’ না এটা হবার নয়; এটা তো তার 
একটা উক্তি মাত্র; তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে 
পুনরুথান দিবস পর্যন্ত। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন 
পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের 
খোঁজ-খবর নিবে না। সুতরাং যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, 
তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের (নেকীর) পাল্লা AR হবে, 
তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে | আগুন 
তাদের মুখমন্ডলকে দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস 
চেহারায়। তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা 
হতো না? অথচ তোমরা সেগুলিকে মিথ্যা মনে করতে ١ তারা বলবে, 
“হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং 
আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় । হে আমাদের প্রতিপালক! এই 
আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার কর; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় 
অবিশবাস করি তাহলে অবশ্যই আমরা সীমালংঘনকারী হব ٠١ আল্লাহ 
বলবেন, “তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে 
কোন কথা বলো না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা 
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বলত, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশবাস করেছি; সুতরাং 
তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও ও আমাদের উপর দয়া কর, তুমি 
তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু ৷” কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা 
এতো ঠাট্টা-বিদ্রপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে 
দিয়েছিল; তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে । আমি 
আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম 
যে, তারাই হল সফলকাম ।” তিনি বলবেন, “তোমরা পৃথিবীতে কত 
এক দিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, তুমি না হয় 
গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে ar তিনি বলবেন, “তোমরা 
অল্পকালই অবস্থান করেছিলে; যদি তোমরা জানতে । তোমরা কি 
মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং 
তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?” (সূরা ۸7ع‎ ৯৯-১১৫ 
আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেন, 
ولا‎ S51 گر الہ وما رل مِنَ‎ LEAL EE ৩995 ও يان‎ fo ط‎ 
৬5823515529 کا گال‎ 
]٦١ [الحديد:‎ ) © 3১2৮১ LEG SS 
অর্থাৎ “যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি 
যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের 
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হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া 
হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে 
যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই 
সত্যত্যাগী।” (সূরা TPF ১৬ আয়াত) 

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। (হাদীস নিন্নরূপঃ-) 
৫2৫৩৪ YE اللہ‎ 152) SSG CE الله‎ G25 وَعَنِ ابن عْمَرَ‎ ۱ 
ريت او عابرلا اق این عْمَرَرَضِيّ الله‎ HE الدُنْیا‎ ১5): 
50221988598 ৩৩০07 CAM ر انید‎ Cie 

৬৩০৬৮১১৩৪১৭ ৬০৬৯ وَمِنْ‎ 4৪০৮৭ ৬৬ be وذ‎ 

১/৫৭৯। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) আমার দুই 
কাঁধ ধরে বললেন, “তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা 
পথচারীর মত থাক।” আর ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন, 
‘তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং 
ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার 
অবস্থায় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত 
অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।' (বুখারী, এটি ৪৭৫ 
ی75‎ গত হয়েছে ।) °“ 
S29 2৩৪ 4৭85 امْرِي‎ ৪০ قَال: «مَا‎ BE اللہ‎ ৩৮০ وَعَنه: أ‎ 6 
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Sie 2৯৩৩ 25‏ متفقٌ BANS ale‏ البخاري 
وفي رواية مسلج: YG 9৩ এ)‏ قال ابن عْمَرَ: مَا مَرَتْ عَلَ খু‏ 
৩৩৪‏ 4550 الله YE‏ قال 15 উপ এস খু!‏ . 
২/৫৮০। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে মুসলিমের‏ 
কাটানো জায়েয নয় এমন অবস্থা ছাড়া যে, তার অসিয়ত-নামা তার‏ 
নিকট লিখিত (প্রস্তুত) থাকা উচিত৷” (বৃখারী-মুসলিম, reê বুখারীর)‏ 
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় তিন রাত কাটানোর কথা রয়েছে।‏ 
ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আমি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, তখন‏ 
থেকে আমার উপর এক রাতও পার হয়নি এমন অবস্থা ছাড়া যে‏ 
٭ আমার অসিয়ত-নামা আমার নিকট প্রস্তুত আছে।”‏ 
۳ ورعن انی رضي اللہ 55:1০‏ الى كله okt‏ فَمَالَ: )139 
BLES Gh UES 051৬ এ‏ جَاءَ 51 LINN‏ رواه البخاري 


৩/৫৮১। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, একবার নবী 


57 সহীহুল বুখারী ২৭৩৮, মুসলিম ১৬২৭, তিরমিযী ৯৭৪, ২১১৮, নাসায়ী ৩৬১৫, ৩৬১৬, ৩৬১৮, 
৩৬১৯, আবু দাউদ ২৮৬২, ইবনু মাজাহ ২৬৯৯, আহমাদ 8866, ৪৫৬৪, ৪৮৮৪, ৫০৯৮, ৫১৭৫, 
৫৪৮৭, ৫৮৯৪, ৬০৫৫, TENG মালিক ১৪৯২ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি রেখা আঁকলেন এবং 
বললেন, “এটা হল মানুষ, (এটা তার আশা-আকাজ্কা) আর এটা হল 
তার মৃত্যু, সে এ অবস্থার মধ্যেই থাকে; হঠাৎ নিকটবর্তী রেখা 
(অর্থাৎ মৃত্যু) এসে পড়ে ৷” (বৃখারী) °" 
4655 SL حَظا‎ YE এ ES 50৬ 4২০ مَسعُودٍ رضي الله‎ ৩৪৪০ ০৪৭15 
SE في الوط من‎ Shs Ye 55 4৮50৬ Lgl في‎ bs 
به وَهذًا‎ BETS حيطا بهاو‎ LEA هَدَا الإنْسَانُ‎ ١ 05593 الي‎ 
155 LEG فَإِنْ أَخْطَاه هذه‎ STEINMAN هذه الحطظ‎ এন 95 % ও 
البخاري‎ 49১41458455 45418 
৪/৫৮২। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চতুৰ্ভুজ আঁকলেন 
এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন যেটি চতুর্ভজের বাইরে 
চলে গেল। তারপর দু পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে ভিতরের 
দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মেলালেন এবং বললেন, “এ 
মাঝামাঝি রেখাটা হল মানুষ। আর চতুর্ভুজটি হল তার মৃত্যু; যা 
তাকে ঘিরে রেখেছে। আর বাইরের দিকে বর্ধিত রেখাটি হল তার 
আশা-আকাঙ্ষা। আর ছোট ছোট রেখাগুলো নানা রকম বিপদাপদ। 
যদি সে এর একটাকে এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে আক্রমণ 


577 সহীহুল বুখারী ৬৪১৮, তিরমিযী ২৩৩৪, ইবনু মাজাহ ৪২৩২, আহমাদ ১১৮২৯, ১১৯৭৯, ১২০৩৬, 
১৩২৮৫, ১৩৩৮৪ 
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করে। আর অন্যটাকেও যদি এড়িয়ে যায়, তবে পরবর্তী অন্য একটি 
তাকে আক্রমণ করে।” FD ٭‎ 
* এর নক্সা নিন্নরূপঃ- 
মৃত্যু 
আশা-আকাঙ্জা 
আপদর্নবিপদ 


320» الله 5ڑ قال:‎ এ [95 ৬০৪ الله‎ ৬৯555 Gf وَعَنْ‎ 7 
4০০১ 12252 او‎ LTBI سبع هَل‎ UE 
وَالسَاعَةٌ‎ 4 EL EES SE 558 ৩০) lt Th LL 
৬ ৩৮৮ روا الترمذي وقال:‎ » » 6 এ 
৫/৫৮৩ ١ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সাতটি 
জিনিস প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তোমরা ভাল কাজের দিকে অগ্রসর 
হওঃ (১) তোমরা কি এমন দারিদ্রতার জন্য অপেক্ষা করছো যা 
অমনোযোগী (অক্ষম) করে দেয়, (২) অথবা এ রকম প্রাচুর্যের যা 
ধর্মদ্রোহী বানিয়ে ফেলে, (৩) অথবা এমন রোগ-ব্যাধির যা (শারিরীক 
সামর্থ্যকে) ধ্বংস করে দেয়, (8) অথবা এমন বৃদ্ধাবস্থার যা জ্ঞান- 
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দারেমী ২৭২৯ 
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বুদ্ধিকে বিনষ্ট করে দেয়, (৫) অথবা এমন মৃত্যুর যা হঠাৎই উপস্থিত 
হয়, (৬) কিংবা দাজ্জালের, যা অপেক্ষমান অনুপস্থিত বিষয়ের মধ্যে 
নিকৃষ্টতর, (৭) অথবা কিয়ামাতের যা অত্যন্ত বিভীষিকাময় ও 
তিক্তকর। (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)* 
يَعْني:‎ জারা ৯১৬৫১ 1741) 26 قال: قال يَسُولُ الله‎ 4০৩০ ০//০ 
» حسن‎ ৬৯০০৯) وقال:‎ ৬০০৩1৭৪১০০১ 
৬/৫৮৪। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আনন্দনাশক বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর।” (তিরমিযী 
41355 ঠঞ رَسُولُ الله‎ SE بني گعبِ رضي الله عنه:‎ GSE ০৩1৭ 
2390 এ dio BH جَاءتِ‎ Bl ايا الَاس» اذكُروا‎ DIE কও এ 
29] 5৫ এ رَسُول اللي‎ CLL » এ جَاءَ المَوْتُ بِمَا‎ 4 ও جَاءَ المَوْتُ‎ 
৩): চা ৩৪৩৪৪ ৩) ؟ قَقَالَ:‎ ০০০ مِنْ‎ ৩1 4271 = ০5 


? ২ 
\ 


%? হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান। কিন্তু হাদীসটি হাসান নয় বরং 
দুর্বল। আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে আর এ সম্পর্কে আমি “সিলসিলাহ্‌ 
য'ঈফা” গ্রন্থে নং ১৬৬৬) ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। আমি এর কোন শাহেদ পাচ্ছি না। তিরমিযী 
কর্তৃক বর্ণিত সনদে মুহরিয ইবনু হারূন নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী 
বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। অন্য একটি সুত্রে এ মুহরিয না থাকলেও সেটির মধ্যে নাম উল্লেখ 
না করা এক অজ্ঞাত ব্যক্তি হতে মামার বর্ণনা করেছেন আর সে অজ্ঞাত ব্যক্তি মাকবূরী হতে বর্ণনা 
করেছেন। ফলে অন্য সূত্রটিও এ মাজহুল বর্ণনাকারীর কারণে TT | 
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e‏ ور ہو ار رھش 


৪‏ فَإِنْ SIGE ) এ] গল 96 5১)‏ قَالَ: ও)‏ شِئْتَه 8 5১)‏ فَهُوَ 
SILLS ) এ পু‏ ؟ قَالَ: OD LE FE 5১) ৬5৪৩৭‏ قُلْتُ: أجِعَلُ 
IEE SUS YS‏ «إذاً مى هَمَّكَء وَيْفْقَر لَكَ 835 ). رواه الترمذي» 
وقال: احديث حسن ) 

৭/৫৮৫। উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত 
যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, “হে 
লোক সকল! আল্লাহকে স্মরণ কর। কম্পনকারী (প্রথম ফুৎকার) 
এবং তার সহগামী (দ্বিতীয় ফুৎকার) চলে এসেছে এবং মৃত্যুও তার 
ভয়াবহতা নিয়ে হাজির ।” আমি বললাম, “হে আল্লাহর রসূল! আমি 
(আমার দো'আতে) আপনার উপর দরূদ বেশি পড়ি। অতএব আমি 
আপনার প্রতি দরূদ পড়ার জন্য (দো'আর) কতটা সময় নির্দিষ্ট 
করব?’ তিনি বললেন, “তুমি যতটা ইচ্ছা কর।” আমি বললাম, “এক 
চতুর্থাংশ?” তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যতটা 
চাও। যদি তুমি বেশি কর, তবে তা তোমার জন্য উত্তম হবে ।” আমি 
বললাম, ‘অর্ধেক (সময়)? তিনি বললেন, “তুমি যা চাও; যদি বেশি 
কর, তাহলে তা ভাল হবে।” আমি বললাম, "দুই তৃতীয়াংশ?’ তিনি 
বললেন, “তুমি যা চাও (তাই কর) যদি বেশি কর, তবে তা 
তোমার জন্য উত্তম” আমি বললাম, ‘আমি আমার (দো'আর) সম্পূর্ণ 
সময় দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করব!’ তিনি বললেন, “তাহলে তো (এ 
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কাজ) তোমার দুশ্চিন্তা (দূর করার) জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার 
পাপকে মোচন করা হবে ।” (তিরমিযী, হাসান رو‎ ** 


29 4১5 55 0505১505000 ৬৩০৪৭ OU -٦ 
পরিচ্ছেদ - ৬৬: পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত করা 


921 এবং তার দো'আ 
تال يَسُولُ الله : «كُنْتُ نَهَيَْكُمْ‎ J رضي الله عنه‎ IF عن‎ ۱ 
55415559085) رواه مسلم . وفي رواية:‎ BP ১5-81505)০০ 
খু تدَكِرنَا‎ ৩5১85 
১/৫৮৬। বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি তোমাদেরকে (পূর্বে) 
কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা 
যিয়ারত কর।” ہورم‎ **২ 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, “সুতরাং যে ব্যক্তি কবর যিয়ারত 
75725575759 
UK - YF رَسُولُ الله‎ ৩৫:০৩ AGE رضي الله‎ LSE وحن‎ 6 
ARE E گنما در کا‎ 


° তিরমিযী ২৪৫৭, আহমাদ ২০৭৩৫ 
552 মুসলিম ১৯৭৭, ৯৭৭, নাসায়ী ২০৩২, ২০৩৩, ৪৪২৯, ৫৬৫১, ৫৬৫২, আবু দাউদ ৩২৩৫, ৩৬৯৮, 
আহমাদ ২২৪৪৯, ২২৪৯৪, ২২৫০৬, ২২৫২৯, ২২৫৪৩ 
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2. 


৩17 19594853935 ৩১৪০৩ 52651 3518525109। 
مسلم‎ ৭১১ SBA بقيع‎ 5১৯৩ ০551 যা bo ক 225৬! 
২/৫৮৭। আয়েশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর রসূল 
শেষভাগে বাকী (নামক মদীনার কবরস্থান) যেতেন এবং বলতেন, 
'আস্সালামু আলাইকুম দা-রা ক্বাওমিম মুমিনীন অআতাকুম মা 
তু'আদুন, গাদাম মুআজ্জালুন। অইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লাহিকুন। 
আল্লাহুম্মাগফির লিআহলি বাকী'ইল গারকাদ। 
অর্থাৎ হে মুসলিম কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত 
হোক। তোমাদের নিকট তা চলে এসেছে যার প্রতিশ্রুতি 
তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছিল, আগামী কাল (কিয়ামত) পর্যন্ত 
(বিস্তারিত পুরস্কার ও শাস্তি) বিলম্বিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ 
ইচ্ছা করলে আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব ١ হে আল্লাহ! তুমি 
বাক্বী“উল গারকাদবাসীদেরকে ক্ষমা কর। (মুসলিম) ** 
ঠ 95208 1১71১ 947 اکى كَل‎ SE ۳ھ وَغن 58559 قَالَ:‎ 
3101৮4৮5200 8510 2 2 93520 5৯1৮৩ PIL: فَائِلْهُمْ‎ 458 
رواه مسلم‎ .» 285৭1 55 এ شَاءَ 20 4991 4 الله‎ 
৩/৫৮৮। বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন সাহাবীগণ 


5 মুসলিম ৯৭৪, নাসায়ী ২০৩৭, ২০৩৯, ইবনু মাজাহ ১৫৪৬, আহমাদ ২৩৯০৪, ২৩৯৫৪, ২৪২৮০, 
২৪৯৪৩, ২৫৩২৭, ২৫৪৮৭ 
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কবরস্থান যেতেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, তোমরা এ দো'আ পড়ো, 
'আসসালা-মু আলাইকুম আহলাদ্দিয়া-রি মিনাল FANN 
অলমুসলিমীন, N ইনশা-আল্লা-হ বিরুম লালা-হিরুন, 
আসতালুলা-হা লানা AFIT তা-ফিয়াহ ۲ 
অর্থাৎ হে মুমিন ও মুসলিম কবরবাসিগণ! যদি আল্লাহ 
চান তাহলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমি 
আল্লাহর কাছে আমাদের এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা 
চাচ্ছি। (মনসলিম) *** 
2১5 জু رضي اللہ عدہہ قال: 55 455 اللہ‎ ০৪৩৪ ৩৮৩০০ oA 
الب يَغفرٌ الله‎ PGE قال السلا‎ সত JHU 5০৬ 
Sas حذيث‎ ২059 5০0 روا‎ ON لاو آلف سن ون‎ 
৪/৫৮৯। ইবনু ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
মাদীনার কিছু সংখ্যক কবর অতিক্রম করার সময় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেনঃ “হে 
তা'আলা আমাদের ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের 


% মুসলিম ৯৭৫, নাসায়ী ২০৪০, ইবনু মাজাহ ১৫৪৭, আহমাদ ২২৪৭৬, ২২৫৩০ 
671 








8979۱ আমরা তোমাদের 6وت‎ ।”- (তিরমিযী হাদীসটিকে 
হাসান বলেছেন)” 


57005 ৫ بَابُ‎ -۷ 
SMG LAGE به‎ AN; 055৬ ِسَبَبٍ‎ 
পরিচ্ছেদ - ৬৭: কোন কষ্টের কারণে মৃত্যু-কামনা করা 
বৈধ নয়, দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কায় বৈধ 


۹۰/۱ عن 2 252 رضي الله عنه: ৬‏ 0 الله ০০‏ قَالّ: ) সু‏ 929 
০০‏ اموت UL‏ سنا DB‏ 2155 03 مُسِيئاً فَلَعَلْهُ يَسْتَعْتبُ 2০০‏ 
le‏ وهذا لفظ البخاري ۔ 


IE الله‎ ০৮০ عن‎ ০৩০ رضي الله‎ RR আঁ ৩৪৮০ 209) 39 
8599 515 41520 5195 ৬০ 5৭552001০4০ يََمَنَ‎ ال١‎ 
৫5 312০ ৩০৪০) د 2 اید‎ 
১/৫৯০। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 


%5 আমি (আলবানী) বলছিঃ এ হাদীসের সনদটি দুর্বল। (আহকামুল জানায়েয” গ্রন্থে (পৃ ১৯৭) এ 
সম্পর্কে আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য এর এক বর্ণনাকারী কাবুস ইবনু আবী যিবইয়ান, তার সম্পর্কে 
নাসাঈ বলেনঃ তিনি শক্তিশালী নন। ইবনু হিববান বলেন : তিনি মন্দ হেফযের অধিকারী, তিনি 
তার পিতার উদ্ধৃতিতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যার কোন ভিত্তি নেই। আর এ হাদীসটি তার 
পিতার উদ্ধৃতিতেই বর্ণনাকৃত। আবু হাতিম প্রমুখ বলেনঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। 
“য'ঈফ আবী দাউদ” (৫৩২ নং) এর ব্যাখ্যা দেখুন। 
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কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে পুণ্যবান হলে ا‎ 
সে পুণ্য বৃদ্ধি করবে । আর পাপী হলে (পাপ থেকে) তাওবাহ করতে 
পারবে ।” (বুখারী ও মুসলিম, শব্দগুলি বুখারীর) «** 

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা 
না করে এবং তা আসার পূর্বে কেউ যেন তার জন্য দো'আ না করে। 
কারণ, সে মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যাবে । অথচ মুর্মিনের 


আয়ু কেবল মঙ্গলই বৃদ্ধি করবে ।” 

HEE الله :لا‎ ৮5 ال‎ JE قَالَ:‎ we نين رضي الله‎ ০? ০৭১/৫ 

HW dla Seis‏ لا بْدَفَاعِلاَ َليمُلْ 9 آللّهُمَ أخيني مَا كَانّتِ 
০05 |‏ وَتَوَِي SR BL‏ الوَقاةُ 0 ا ی متفقٌ 25 


২/৫৯১। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ যেন 
কোন বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে। আর যদি কেউ এমন 
অবস্থাতে পতিত হয় যে, তাকে মৃত্য কামনা করতেই হয়, তাহলে 
সে (মৃত্যু কামনা না করে দো'আ করে) বলবে, ‘হে আল্লাহ! যতদিন 
জীবিত রাখ। আর যদি আমার জন্য মৃত্যুই মঙ্গলজনক হয়, তাহলে 


556 সহীহুল বুখারী ৩৯, ৫৬৭৩, ৬৪৬৩, ৭২৩৫, মুসলিম ২৮১৬, ২৬৮২, নাসায়ী ৫০৩৪, ইবনু মাজাহ 
৪২০১, আহমাদ ৭১৬২, ৭৪৩০, ৭৫৩৩, ২৭৪৭০, ৮১৩০, ৮৩২৪, ৮৮২১ 
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আমাকে মৃত্যু দাও ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) ٦ | 
رضي الله‎ ৩১০৯। ৩৩০৩ 55508 وَعن تيس بن ابي حازم‎ ۳ 
َلَقُوا مَضَزاء وَل‎ Sad Ef SLES ES اگوی سَبْعَ‎ 9২৮৫০ 
التي كله‎ ৩955 الراب‎ ৭. مَوْضِعاً‎ TIE ও ও এ ডু CM 485 
dss 33 %9 ৪০185 এ كُمَ‎ . ৩১৪৭ ৩১৪৬ GES BUGS 
. في هدا الراب‎ এ َيْءِ‎ SUD کل َيْءِ‎ ৯৪070 ৬ 0৬ 
وهذا لفظ رواية البخاري‎ ০০৩ ৬৯০ 
৩/৫৯২। কাইস ইবনে আবী হাযেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমরা অসুস্থ খাব্বাব ইবন আরাত্‌ রাদিয়াল্লাহু “আনহু-কে দেখা 
করতে গেলাম। সে সময় তিনি (তাঁর দেহে চিকিৎসার জন্য) 
সাতবার দেগেছিলেন। তিনি বললেন, “আমাদের সাথীরা যাঁরা 
(পূর্বেই) মারা গেছেন তাঁরা এমতাবস্থায় চলে গেছেন যে, দুনিয়া 
তাদের আমলের সওয়াবে কোন রকম কমতি করতে পারেনি ١ আর 
আমরা এমন (সম্পদ) লাভ করেছি, যা মাটি ছাড়া অন্য কোথাও 
রাখার জায়গা পাচ্ছি না। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদেরকে মৃত্যু-কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে (রোগ- 
যন্ত্রণার কারণে) আমি মৃত্যুর জন্য দো'আ করতাম ۷ (কাইস বলেন,) 
অতঃপর আমরা অন্য এক সময় তাঁর কাছে এলাম ١ তখন তিনি তাঁর 


০ সহীহুল বুখারী ৫৬৭১, ৬৩৫১, ৭২৩৩, মুসলিম ২৬৮০, তিরমিযী ৯৭১, নাসায়ী ১৮২০, ১৮২১, 
১৮২২, আবু দাউদ ৩১০৮, ইবনু মাজাহ ৪২৬৫ 
974 


(বাড়ির) দেওয়াল তৈরী করছিলেন তিনি বললেন, ‘মুসলিম ব্যক্তিকে 
তার সকল প্রকার ব্যয়ের উপর সওয়াব দান করা হয়, তবে এ 
মাটিতে ব্যয়কৃত জিনিস ব্যতীত ٠١ (বৃখারী) “* 


1489 619 LG -۸ 
পরিচ্ছেদ - ৬৮: হারাম বস্তুর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন 
[বং সন্দিহান বস্তু পরিহার করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]٠١ [النور:‎ 4 ০85 এ وهو عند‎ ৩5455 
অর্থাৎ “তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে; যদিও আল্লাহর 
দৃষ্টিতে এ ছিল গুরুতর বিষয়।” (সূরা নূর ১৫ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
Dt [الفجر:‎ ) ৪১০৪৬ ৫ 61) 
অর্থাৎ “নিশ্চয় তোমার TF সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।” (সুরা یچ"‎ ১৪) 
BE 41055) ৯০:৫৭ ن بن شير رضي الله‎ ILD وَعَنِ‎ ۱ 
05224 ৬০৭ ০৬০ USS SF إن ا حرام‎ 45591810058 
3৪ ৷ SEG اتی القبْمَاتِء استبراً لدینه وَعِرْضه وَمَنْ‎ ১৪৭৯ 
৩৯ 545 ألا 19( لكل‎ ad يَرْتعَ‎ ৩৮ 41৫১৮ EF ABE ا ترام‎ 
555 সহীহুল বুখারী ৫৬৭২, ৬৩৪৯, ৬৪৩০, ৬৪৩১, ৭২৩৪, মুসলিম ২৬৮১, তিরমিযী ২৪৮৩, নাসায়ী 


১৮২৩, আহমাদ ২০৫৫০, ২০৫৬২, ২০৫৬৭, ২০৫৭৪, ২৬৬০২ 
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HS AS BYES HIN الله 455 ألا‎ ৪85৭ 
Ale متفقٌ‎ LLU هه ألا وهي‎ এক 259 এ 
১/৫৯৩। নু'মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, “অবশ্যই হালাল বিবৃত ও স্পষ্ট এবং হারাম বিবৃত ও 
স্পষ্ট, আর উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দিহান বস্তু; যা অনেক 
লোকেই জানে না। অতএব যে ব্যক্তি এই সন্দিহান বস্তুসমূহ হতে 
দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে এবং যে ব্যক্তি 
সন্দিহানে পতিত হবে (সন্দিপ্ধ বস্তু ভক্ষণ করবে), সে হারামে পতিত 
হবে। (এর উদাহরণ সেই) রাখালের মত, যে নিষিদ্ধ চারণভূমির 
আশেপাশে পশু চরায়, তার পক্ষে নিষিদ্ধ সীমানায় পড়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা রয়েছে। শোন! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত চারণভূমি 
থাকে ١ আর শোন! আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি হল তাঁর হারামকৃত 
বস্তুসমূহ । শোন! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে; যখন তা 
সুস্থ থাকে, তখন গোটা দেহটাই সুস্থ হয়ে থাকে। আর যখন তা 
খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। শোন! তা 
হল হৃৎপিন্ড (অন্তর)।” (বুখারী ও মুসালিম) ف“‎ 


% সহীহুল বুখারী ৫২, ২০৫১, মুসলিম ১৫৯৯, তিরমিযী ১২০৫, নাসায়ী ৪৪৫৩, ৫৭১০, আবু দাউদ 
৩৩২৯, ইবনু মাজাহ ৩৯৮৪, আহমাদ ১৭৮৮৩, ১৭৯০৩, ২৭৬৩৮, ১৭৯৪৫, দারেমী ২৫৩১ 
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রি SOG‏ رَه في الطَرِيقء فَقَال: 
دلولا 8৬1৩‏ تَحُونَ مِنَ BLD‏ 5248 ). متفق JE‏ 
২/৫৯৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, একদা নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথে একটি খেজুর পেলেন। অতঃপর‏ 
তিনি বললেন, “যদি আমার এর সাদকাহ হওয়ার আশঙ্কা না হত,‏ 
তাহলে আমি এটি খেয়ে ফেলতাম ৷” (বুখারী ও মুসলিম)‏ 
۳ وَعَنِ الوا بن ৩৩১০‏ رضي الله عنه» BE CAE‏ قَال: «اليرٌ: 
০ ৩3০ GHGS‏ في Bl‏ وكرت أن ৭১452804525‏ 
নি‏ 
৩/৫৯৫। নাওয়াস ইবনে সাম 'আন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে‏ 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “পুণ্যবত্তা হল‏ 
সচ্চরিত্রতার নাম এবং পাপ হল তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ‏ 
সৃষ্টি করে এবং তা লোকে জেনে ফেলুক---এ কথা তুমি অপছন্দ‏ 
٭٭ কর” (PAY‏ 
8০9 ৩০০ ০৭/5‏ بن مَعبّدٍِ رضي الله عنه قَالَ: ০৯০ এড‏ اللہ HE‏ 
0:89 جئت ৫০3‏ 5 البر؟ ৩:21 এ 5০০৭) 0 os ৬১৬ ॥‏ 
এ! ০৪ টির‏ 1 وَالِنُمُ: مَا IE‏ في الَف وَتَرَدَد في 


৯ সহীহুল বুখারী ২০৫৫, ২৪৩১, ২৪৩৩, মুসলিম ১০৭১, আবূ দাউদ ১৬৫১, ১৬৫২, আহমাদ 
২৭৪১৮, ১১৭৮০, ১১৯৩৪, ১২৫০২, ১২৫৯৩, ১৩১২১ 
5% মুসলিম ২৫৫৩, তিরমিযী ২৩৮৯, আহমাদ ১৭১৭৯, দারেমী ২৭৮৯ 
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الصَّدْرِء 89 IG‏ الاس এডি‏ ؛ حديث حسنء رواه أحمد EDM‏ في 
8/৫৯৬ ١ ওয়াবেসাহ ইবনে মা'বাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে‏ 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলাম। অতঃপর তিনি বললেন, “তুমি ۶‏ 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?” আমি বললাম, “জী হ্যাঁ।" তিনি‏ 
বললেন, “তুমি তোমার অন্তরকে (ফতোয়া) জিজ্ঞাসা কর। পুণ্য হল‏ 
তা, যার প্রতি তোমার মন প্রশান্ত হয় এবং অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আর‏ 
পাপ হল তা, যা মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং অন্তর সন্দিহান হয় ;‏ 
যদিও লোকেরা তোমাকে (তার বৈধ হওয়ার) ফতোয়া দিয়ে থাকে ।”‏ 
(আহমাদ, দারেমী) “২‏ 


এছ‏ ت 


E55 Bl بن الحارث رضي الله عنه:‎ Hat 82955 اي‎ 969 ০৭৭০ 
C95 
فَرَكِبَ إِلَ رَسُولٍ الله‎ 4৪৮19 أَرضَعْيني‎ SAH مَا‎ LIE IE. 
28215801025 ؟ وقد‎ LS BE الله‎ 1৮5 JEG ACS 255০৩ كله‎ 
رواه البخاري‎ GE روجا‎ LES; 

৫/৫৯৭। আবু সিরওয়াআহ উক্কবাহ ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আবু ইহাব ইবনে 'আযীষের এক কন্যাকে 
বিবাহ করলেন অতঃপর তার নিকট এক মহিলা এসে বলল, ‘আমি 


4309 2০ قَد أَرصَعْتُ‎ ৪1৬1 কী ০১5 ৯৩৬1৬ 


5% আহমাদ ১৭৫৩৮, ১৭৫৪০, ১৭৫৪৫, দারেমী ২৫৩৩ 
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উক্কবাহকে এবং তার স্ত্রীকে দুধপান করিয়েছি’ OPT তাকে 
বললেন, “তুমি যে আমাকে দুধ পান করিয়েছ তা তো আমি জানি না, 
আর তুমি আমাকে তার খবরও দাওনি।, অতঃপর 5 
(সওয়ারীর উপর) সওয়ার হয়ে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট মদীনায় এলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে 
জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সব 
বৃত্তান্ত শুনে) বললেন, “যখন এ কথা বলা হয়েছে, তখন তুমি কি 
করে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখবে?” সুতরাং 9۹5 রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
তাকে ত্যাগ করলেন এবং সে মহিলা অন্য স্বামী গ্রহণ করল ١ (বুখারী) 
الله‎ ১১: bs ৬২৬৪০ IE ULE بن عل رضي الله‎ ও وَحَنٍ‎ 57 
০৮ روه الترعدي» وقال: لخدي‎ AMG ما ريبك إل ما لا‎ ক 
١ صحيح‎ 
৬/৫৯৮। আলীর পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু “আনহুমা বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (এ হাদীস) স্মরণ 
রেখেছি, “তা বর্জন কর, যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ 
কর, যাতে তোমার সন্দেহ নেই৷” (তিরমিযী, সহীহ) “৯, 


° সহীহুল বুখারী ৮৮, ২০৫২, ২৬৪০, ২৬৫৯, ২৬৬০, ৫১০৫, তিরমিযী ১১৫১, নাসায়ী ৩৩৩০, আবু 
দাউদ ৩৬০৩, আবু দাউদ ১৫৭১৫, ১৮৯৩০, দারেমী ২২৫৫ 
% তিরমিযী ২৫১৮, নাসায়ী ৫৭১১, আবূ দাউদ ২৭৮১৯, দারেমী ২৫৩২ 
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۷ وَعَن ৩৪ LSE‏ الله BN 96:4০ ৭৬৩‏ 35902 رضي 
الله عنه EIT EL 9৬‏ وكانَ أَبُو BUSS‏ مِنْ CFS ৪৯‏ 
کے کرت এ‏ وک 215 53553561555 
ف تل كلك مكلت 033 ااا 3 টো থু! LES টি‏ 
DIY 3৬3 উঠ EIS‏ هَدَا الَذِي ET‏ ملہ ১৬০ Hf ISSN‏ 
5১ 2৩‏ في 4555 . ০19)‏ البخاري 
৭/৫৯৯। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আবু বকর সিদ্দীক‏ 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু-এর একজন ক্রীতদাস ছিল, যে চুক্তি অনুযায়ী‏ 
তাঁকে IFS কর আদায় করত। আর আবূ বকর সিদ্দীক‏ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার সেই আদায়কৃত অর্থ ভক্ষণ করতেন।‏ 
(অবশ্য প্রত্যহ সে অর্থ হালাল কি না, তা জিজ্ঞাসা করে নিতেন।)‏ 
একদিনের ঘটনা, এ ক্রীতদাস কোন একটা জিনিস এনে তাঁর‏ 
খিদমতে হাজির করল ١ আর তিনি (সেদিন ভুলে কিছু জিজ্ঞাসা না‏ 
করে) তা থেকে কিছু খেয়ে ফেললেন। দাসটি বলল, ‘আপনি কি‏ 
জানেন, এটা কী জিনিস (যা আপনি ভক্ষণ করলেন)? আবূ বকর‏ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, “তা কী?’ দাসটি বলল, ‘আমি জাহেলী‏ 
যুগে একজন মানুষের ভাগ্য গণনা করেছিলাম। অথচ আমার ভাগ্য‏ 
গণনা করার মত ভাল জ্ঞান ছিল না। আসলে আমি তাকে ধোঁকা‏ 
দিয়েছিলাম। সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাকে‏ 
(পারিশ্রমিকস্বরূপ) এই জিনিস দিলো, যা আপনি ভক্ষণ করলেন’ এ‏ 
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কথা শুনে আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নিজের হাত স্বীয় 
মুখের ভিতরে প্রবেশ করালেন এবং পেটের মধ্যে যা কিছু ছিল বমি 
করে বের করে দিলেন! (বুখারী) “* 
৬৮৯৬০১০৪৪৩৫ خظابِ رضي الله عنه‎ 2528 ও কও ৩০৪৭৮ 
95 آلافِ 25 فقيل لَهُ: هو‎ BSG ০5059 الف‎ 22 SHINN 
HUIS BIA Hs هَاجَرَ‎ এ ؟ فَقَالَ:‎ EES FECES AL 
ِنَفْسِهِ . رواه البخاري‎ 
৮/৬০০। ITE থেকে বর্ণিত, উমার ইবনে খাত্বীব রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের জন্য চার হাজার করে ভাতা 
নির্দিষ্ট করলেন এবং তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহর) জন্য সাড়ে তিন হাজার 
নির্দিষ্ট করলেন। তাঁকে বলা হল যে, ‘তিনিও তো মুহাজিরদের 
একজন; অতএব আপনি তাঁর ভাতা কম করলেন কেন?’ উত্তরে 
তিনি বললেন, “তার পিতা তাকে সাথে নিয়ে হিজরত করেছে।' 
উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন, ‘সে তার মত নয়, যে একাকী 
হিজরত করেছে’ বুখারী) ** 
৪.0 رضي الله عنه‎ 08০৮৪ 3০০০ 8১ ৩২ ৪৮5 وَعَنْ ع‎ ۹ 
5৩ 5 حت‎ এ] GS بلع العَبدُ اَن‎ Jog الله‎ 152 
ভিতরটা حذرا کا يه ائ رر‎ 


505 সহীহুল বুখারী ৩৮৪২ 
* সহীহুল বুখারী ৩৯১২ 
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৯/৬০১। 'আতিয়্যাহ্‌ ইবনু “উরওয়াহ্‌ আস-সা'দী সাহাবী 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এ পর্যন্ত বান্দাহ্‌ ۱52۳. মর্যাদায় পৌঁছতে 
পারে না, সে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দোষ হয়ে বাঁচার জন্য কোনো কোনো 
নির্দোষ বিষয়াদিও (নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয়াদি) পরিত্যাগ না করে। 
(তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)” 


১8191১599৬৬ ১4৪৪ ০০০৪১1৩০৩৭৭ 


৮ 556 حرام‎ BEB I SAMS LS مِنْ ف‎ 
পরিচ্ছেদ - ৬৯: যুগের মানুষ খারাপ হলে অথবা ধর্মীয় 
ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা হলে অথবা হারাম ও সন্দিহান 
জিনিসে পতিত হওয়ার ভয় হলে অথবা অনুরূপ কোন 
কারণে নির্জনতা অবলম্বন করা উত্তম 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]٠٠ [الذاريات:‎ ) © St HSE SSI HITS 
অর্থাৎ “সুতরাং তোমরা আল্লাহর দিকে পলায়ন কর; নিশ্চয় আমি 


517 আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদটি جو‎ “গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজে আহাদীসিল হালাল 
অল হারাম” গ্রন্থে পূ (১৭৮)তে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে 
“মিশকাত” গ্রন্থে (২৭৭৫) পূর্বে হাসান আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে পরে 
এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কারণ সনদের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু ইয়াধীদ দেমাস্কী দুর্বল। 
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তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।” (সুরা যারিয়াহ ৫০ 
আয়াত) 
رضي الله عنهء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله وله‎ ০৪৪০ وڪن سَعد بن أبي‎ 0 
القن الع التي ». رواه مسلم‎ 31 ৫৫ اللہ‎ 50:08 
১/৬০২। সা'দ ইবনে আবী 515 রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, 
আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এ বান্দাকে ভালোবাসেন, যে 
পরহেযগার (সংযমশীল), অমুখাপেক্ষী ও আত্মগোপনকারী ৷” 


gy" 


0 
EE 


۲ ورعن اي سَعِيدٍ ا دري رضي الله عنه» dl‏ قَالَ ডা এল‏ الاس 
৫৯5 GH‏ الله ؟ ৯৩ ৩০$১) J‏ 5553 450 في سَبِيلٍ Ml‏ 2:38 
৩৬৭৯৬০94৪৫৬‏ الاب LS‏ ري . وني El‏ 
dl‏ وَيَدَعٌ SO‏ مِنْ (০০425‏ عَلبْه | 

২/৬০৩ ١ আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক 
ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! কোন্‌ ব্যক্তি সর্বোত্তম?’ 
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এ মু'মিন যে আল্লাহর 
পথে তার জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করে।” সে বলল, ‘তারপর কে?’ 
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তারপর এ ব্যক্তি যে 
কোন গিরিপথে নির্জনে নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করে ।” 


595 মুসলিম ২৯৬৫, আহমাদ ১৪৪৪, ১৫৩২ 
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অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে আল্লাহকে ভয় করে এবং 
লোকদেরকে নিজের মন্দ আচরণ থেকে নিরাপদে রাখে ।” (বুখারী ও 
قَالَ: قال رَسُول الله کل )01459 يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ المُسْلِمِ‎ AE ٣٣ 
رواه البخاري‎ .) ls يدينه‎ 74 4 6922 ০0৩31 এ عَم ينع يها‎ 
৩/৬০৪। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সত্বর 
এমন এক সময় আসবে যে, ছাগল-ভেড়াই মুসলিমের সর্বোত্তম 
মাল হবে; যা নিয়ে সে ফিতনা থেকে তার দ্বীনকে বাঁচানোর 
জন্য পাহাড়-চুড়ায় এবং বৃষ্টিবহুল (অর্থাৎ তৃণবহুল) স্থানে 
পলায়ন করবে ।” (বুখারী) ٠ 
عن ال كل 06 )5555 الله‎ ০০০ هُرَيرَةَ رضي الله‎ এ وعَن‎ 4 
52006957548 ونت ؟ قال: َعَم‎ BEA IG ری العم‎ ING 
رواه البخاري‎ ." ee ১৯৪ 
৪/৬০৫। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা এমন 
কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চরাননি।” তাঁর সাহাবীগণ 


5° সহীহুল বুখারী ২৭৮৬, ৬৪৯৪, মুসলিম ১৮৮৮, তিরমিযী ১৬৬০, নাসায়ী ৩১০৫, আবূ দাউদ 
২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৮, আহমাদ ১০৭৪১, ১০৯২৯, ১১১৪১, ১১৪২৮ 
° সহীহুল বুখারী ১৯, ৩৩০০, ৩৬০০, ৬৪৯৫, ৭০৮৮, নাসায়ী ৫০৩৬, আবু দাউদ ৪২৬৭, ইবনু 
মাজাহ ৩৯৮০, আহমাদ ১০৬৪৯, ১০৮৬১, ১০৯৯৮, ১১১৪৮, ১১৪২৮ 
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বললেন, “আর আপনিও? তিনি বললেন, “হ্যাঁ! আমিও কয়েক 
ক্বীরাত্বের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম।” (বুখারী) ** 
১5৩01 ০১৩০ HE قَالَ: امِنْ‎ SBE اللہ‎ ৮০০ وَعَنه عن‎ ٥ 
يتفي 3 المَوْتَ 5245 في غْنَيمَةٍ في‎ ও 5 Ej 
BLE هذه الأَودِيَة‎ 3289 9৮01 من هذه الشَّعَفِء‎ LE رأ‎ 
125 أيه ايفين لَيْسَ مِنَ الاس إلا في‎ SE বু LG SENG BS 
رواه مسلم‎ 
৫/৬০৬। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লোকদের মধ্যে 
সর্বোত্তম জীবন সেই ব্যক্তির, যে আল্লাহর পথে তার ঘোড়ার লাগাম 
ধরে আছে। যখনই সে যুদ্ধের ভয়ানক শব্দ শোনে, তখনই সেখানে 
তার পিঠে চড়ে দ্রুতগতিতে পৌঁছে যায়। দ্রুতগতিতে পৌঁছে সে 
হত্যা অথবা মৃত্যুর সম্ভাব্য জায়গাগুলো খোঁজ করে। অথবা সর্বোত্তম 
জীবন সেই ব্যক্তির, যে কতিপয় ছাগল-ভেড়া নিয়ে কোন পাহাড়- 
চুড়ায় কিংবা কোন উপত্যকার মাঝে বসবাস করে ١ সেখানে সে তার 
নিকট মৃত্যু আসা পর্যন্ত নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে 


এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করে। লোকদের মধ্যে এ ব্যক্তি 


٤ $ 


1 সহীহুল বুখারী ২২৬২, ইবনু মাজাহ ২১৪৯ 
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উত্তম অবস্থায় রয়েছে।” (মুসলিম) ٠٠ 


7955 Le ১৬৪৩ الاس‎ ৮১৬৯ ৬ بَابُ‎ -٠ 
১১০০ 58555555145 AM ৮ 2১১৩০ 
مِنْ‎ ৩১5 ৯৩১৩০ ৩৪ 8129 جَتَائِزَهِمْ‎ 
২৮০4০ J; BALAN FISD AS 
الْأَذى.‎ 659 9331 ১০45 

পরিচ্ছেদ - ৭০: মানুষের সাথে মিলামিশা, জুম'আহ, 
জামা'আত, ঈদ ও যিকিরের মজলিস (জালসায় ও দ্বীনী 
মজলিসে) লোকদের সাথে উপস্থিত হওয়া, রোগীকে 
সাক্ষাৎ করে কুশল জিজ্ঞাসা করা, জানাযায় অংশগ্রহণ 
পথ প্রদর্শন করা এবং অনুরূপ অন্যান্য কল্যাণময় 
মুস্তাহাব, যে ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে 
বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে । আর অপরকে কষ্ট দেওয়া 


6% মুসলিম ১৮৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৭, আহমাদ ৮৮৯৭, ৯৪৩০, ১০৪০০ 
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থেকে সে নিজেকে বিরত রাখে এবং অপরের পক্ষ 


থেকে কষ্ট পৌঁছলে ধৈর্য ধারণ করে। 

(ইমাম নাওয়াবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,) জেনে রাখো যে, 
লোকদের সাথে মিলামিশার যে পদ্ধতি আমি বর্ণনা করেছি সেটাই 
স্বীকৃত; যা রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বাকী 
নবীদের পদ্ধতি ছিল। অনুরূপ পদ্ধতি ছিল খুলাফায়ে রাশেদীন এবং 
তাঁদের পরে সাহাবা ও তাবেঈনদের এবং তাঁদের পরে মুসলিমদের 
উলামা ও সঙ্জনদের। এই অভিমত অধিকাংশ তাবেঈন ও তাঁদের 
পরবর্তীদেরও। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ এবং অধিকাং 
ফিক্হবিদও এই মত পোষণ করেছেন। (রাদিয়াল্লাহু আনহুম 
আজমা“ঈন) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[৫:১0] 451 2 61955 9 
অর্থাৎ “কল্যাণকর ও সংযমশীলতার পথে একে অপরের 
সহযোগিতা কর” (সূরা মায়েদা ২ আয়াত) 

এ মর্মে আর অনেক বিদিত আয়াত রয়েছে ,۰ 


€ (আর হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে মুমিন মানুষের মাঝে মিশে 
তাদের কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করে সেই মুমিন এ মু'মিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে লোকেদের সাথে মিশে না 
এবং তাদের কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করে না।” (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে’ 
৬৬৫১নং) 
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FI 0৩1 ১৪১ ৮০৪1 ০৩৬ 
পরিচ্ছেদ - ৭১: মুমিনদের জন্য বিনয়ী ও বিনম্র হওয়ার 
গুরুত্ব 

মহান আল্লাহ বলেন, 
[৫০:০৭] 4 © ৩5০ مِنَ‎ DIET ০৭ ৩০৬ ৬৪০ 
অর্থাৎ “তুমি তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি সদয় হও |” 
(সুরা TT ২১৫ আয়াত) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
الله مو‎ ও S545 عن ڍينهء‎ ১৬০৪485৩5৮5 ওক ভুরি 
[ot [المائدة:‎ (AST اليف عة على‎ & হি بهم للا‎ 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে 
গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি 
ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে মুমিনদের প্রতি 
কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর ৷” (সুরা মাইদাহ ৫৪ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[১:৩৯] 4০৪ 440 عند‎ ০ 5 ৩ 
অর্থাৎ “হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ 
ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি 
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ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। 
তোমাদের মধ্যে এ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে 
অধিক আল্লাহ-ভীরু ٠” (সুরা হজরাত ১৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
Ire eel LE 93059 (এ مركا‎ ১৩) 
অর্থাৎ “তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন 
আল্লাহভীরু কে।” (সূরা নাজ্ম ৩২আয়াত) 
রা দিনে ک۳‎ 8 
2 از البق انملاع ل الهم الاير‎ © ৩2৩ چ تنكم ونا‎ 
[ia ء٠۸ [الاعراف:‎ 4 © S554 لا ْم‎ is کوک‎ YELLE 
অর্থাৎ “আ'রাফবাসিগণ কিছু লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা 
চিনতে পেরে তাদেরকে আহবান করে বলবে, তোমাদের দল ও 
তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না। দেখ এদেরই সম্বন্ধে 
কি তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন 
করবেন না। এদেরকেই বলা হবে, তোমরা বেহেন্তে প্রবেশ কর, 
তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।” چم‎ 
আ'রাফ ৪৮-৪৯ আয়াত) 
31) : قال ر سول الله‎ i جار رضي الله عنه‎ ০৪৩৪ وَعن‎ ۱ 
َوَاضَعُوا حَق لا يَفْخَرَأَحَدٌَ عَلَ أَحَيٍ وَلا بغي أَحَدَ عَلَ أَحَدِ ا.‎ ৫13) 
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رواه مسلم 

১/৬০৭। “ইয়াদ ইবনে হিমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা 

আমার নিকট অহী পাঠালেন যে, তোমরা পরস্পরে নম্র ব্যবহার 

অবলম্বন কর ৷ যাতে কেউ যেন কারো প্রতি গর্ব না করে এবং কেউ 
যেন কারো প্রতি যুলুম না করে।” (মুসলিম) ** 


১.০: 


ELE ৩ قَال:‎ BE الله‎ 0৯50 رضي اللہ عنه: أنَّ‎ 8525 9০ 2 
55 ৭148 4515 وَمَا‎ ৭ ৭18০ LE 20190 وَمَا‎ J مِنْ‎ SIS 
رواه مسلم‎ 428 
২/৬০৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সাদকা করলে 
মাল কমে যায় না এবং ক্ষমা করলে আল্লাহ বান্দার সম্মান বাড়িয়ে 
দেন। আর যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে 
(মর্যাদায়) উচ্চ করেন৷” ٭ ہورم‎ 
عَلَيْهِمُ وَقَال:‎ 6 ৪ এ 22 رضي الله عنه: أله‎ Al 55 ۳٣ 
متفقٌ عَلَيْهِ‎ . dais HE گان التي‎ 
৩/৬০৯। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কতিপয় শিশুর পাশ দিয়ে 


“ মুসলিম ২৮৬৫, আবূ দাউদ ৪৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৪১৭৯, আহমাদ ১৭০৩০, ১৭৮৭৪ 
5 মুসলিম ২৫৮৮, তিরমিযী ২০২৯, আহমাদ ৭১৬৫, ৮৭৮২, ৯৩৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৮৫, 
দারেমী ১৬৭৬ 
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গেলেন অতঃপর তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, “নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকমই করতেন । (বুখারী ও মুসলিম) 


৬০৬ 


Z 


BE 0 3 الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ الَديتة‎ SSE ও قال:‎ এও ٤ 
رواه البخاري‎ . ০৩ ৬৯৮ به‎ SES 
8/ ৬১০। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, “মদীনার 
ক্রীতদাসীদের মধ্যে এক ক্রীতদাসী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর হাত ধরে নিত, তারপর সে (নিজের প্রয়োজনে) তার 
ইচ্ছামত তাঁকে নিয়ে যেত ৷’ FD" 
SE قَالَ: 42 2596 رَضِيَ الله عَنهَا ما‎ ৪59 بن‎ BAN وحَنٍ‎ ° 
خدمة أهله-‎ 9৯ হও ৬১০০৩৫০0355 BLS ও 
رواه البخاري‎ LM JES BUD حَصَرَتِ‎ SY 
৫/৬১১। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
করলাম, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কী কাজ 
করতেন?’ তিনি বললেন, “গৃহস্থালি কাজ করতেন; অর্থাৎ স্ত্রীর কাজে 
সহযোগিতা করতেন অতঃপর নামাযের (সময়) হলে তিনি নামাযের 


$06 সহীহুল বুখারী ৬২৪৭, মুসলিম ২১৬৮, তিরমিযী ২৬৯৬, আবূ দাউদ ৫২০২, ইবনু মাজাহ ৩৭০০, 
আহমাদ ১১৯২৮, ১২৩১৩, ১২৪৮৫, ১২৬১০, ২৬৩৬ 
7 সহীহুল বুখারী ৬০৭২, ৪৯৭৮, ৬৬৫৭, মুসলিম ২৮৫৩, তিরমিযী ২৬০৫, ইবনু মাজাহ ৪১১৬, 
আহমাদ ১৮২৫৩ 
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জন্য বেরিয়ে যেতেন ।” (বুখারী) ”* 

* (এই গৃহস্থালি কাজের ব্যাখ্যায় মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 
তিনি নিজের জুতা পরিকর করতেন, কাপড় সিলাই করতেন, FY দোহাতেন এবং 
নিজের খিদমত নিজে করতেন ٠١ তাছাড়া এ কথা বিদিত যে, তার একাধিক দাস- 
দাসীও ছিল 1) 
قَالَ: انْتَهَيْتُ إل‎ ais رضي الله‎ রর ৩১ 5 ৪০৬) a ورعن‎ ٦ 
عَن‎ ৩১০৩ فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللي رَجْل غَرِيبٌ‎ LL وَهْوَ‎ YE الله‎ ১৯ 
এ! الله ك 85252553559 انتقى‎ 4০ 06 ديه ؟ كَأَفْبَلَ‎ ও SSN ينه‎ 
গে SES ALE Ce ওর وَجَعَل‎ এড এ بحُرْسيء‎ GB 

BI‏ . رواه مسلم 

৬/৬১২। আবু রিফাআহ তামীম ইবনে উসাইদ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট গেলাম তখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। অতঃপর আমি বললাম, 
“হে আল্লাহর রসুল! আমি একজন বিদেশী মানুষ নিজের দ্বীন 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আমি জানি না আমার দ্বীন কী? 
(এ কথা শুনে) আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার 
দিকে ফিরলেন এবং খুতবা দেওয়া বর্জন করলেন। এমনকি শেষ 
পর্যন্ত তিনি আমার নিকটে এলেন। অতঃপর একটি চেয়ার আনা 
হল। তিনি তার উপর বসে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যা শিক্ষা 


60৪ সহীহুল বুখারী ৬৭৬, ৫৩৬৩, ৬০৩৯, তিরমিযী ২৪৫৮৯, আহমাদ ২৩৭০৬, ২৪৪২৭, ২৫১৮২ 
692 


দিয়েছেন তা থেকে আমাকে শিখাতে লাগলেন। অতঃপর তিনি 
খুতবায় ফিরে এসে তার শেষাংশটুকু পুরা করলেন। (মুসলিম) ** 
اما‎ ৫৫0 گان‎ BE اللہ‎ 65 Sl رضي اللہ عنه:‎ ও وَغن‎ ۷ 
৩৩ ৬৯৩ ০১০ LE ৩৪55190055৩ ৩9৬ 2 يق‎ 
iin IG 4255) ELS أن‎ 595 cA ET YG SUG ও 
البّركّة '. رواه مسلم‎ এ لا نَدْرُونَ في أي‎ 
৭/৬১৩। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আহার করতেন 
তখন স্বীয় তিনটি আঙ্গুল চেটে খেতেন এবং বলতেন, “কারো 
খাবারের লুকমা নিচে পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে পরিষ্কার করে 
খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে ।” আর তিনি 
আমাদেরকে খাদ্যপাত্র (বা বাসন) ভালভাবে চেটে খেতে নির্দেশ 
দিয়েছেন এবং বলেছেন, “তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন্‌ 
খাবারে বরকত নিহিত আছে।” (সালিম) ** 
21 ৩215) التي يله قَال:‎ ১০০০৪ رضي الله‎ 8529৯ a 583 ۸ 
ভা এ ৭ ؟ قال:‎ Ef 2৬০ 4 > ری الْقتمَ‎ YC 
رواه البخاري‎ . ৫ ১৪৪ 231 


° মুসলিম ৮৭৬, নাসায়ী ৫৩৭৭, আহমাদ ২০২২৯ 
° মুসলিম ২০৩৪, তিরমিযী ১৮০৩, আবু দাউদ ৩৮৪৫, আহমাদ ১২৪০৪, ১৩৬৭৫, দারেমী ১৯৪২, 
২০২৫, ২০২৮ 
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৮/৬১৪। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা এমন 
কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চরাননি। তাঁর সাহাবীগণ 
বললেন, আর আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি কয়েক ক্কীরাত্বের 
বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম ৷” (বুখারী) ** 

9۹ وَعَنةُ عن التي ٦ی‏ قَالَ: الَوْدُعِيتٌ إلى گُراع أَوْذْرَاعِ Rr EY‏ 
a‏ إل ,9 أو SIE‏ ». رواه البخاري 

৯/৬১৫। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি আমাকে ছাগলাদির 
পা অথবা বাহু খাওয়ানোর জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহলে আমি 
নিশ্চয় তা কবুল করব। আর যদি আমাকে পা অথবা বাহু উপঢৌকন 
দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা সাদরে গ্রহণ করব ।” (বুখারী) *** 
2:20 الله يكل‎ 0550 BU ESE TE رضي اللہ عنه‎ ৩৫৩০০ ۰ 
91320 مِنَ‎ 25657 ৭ الله أنْ‎ ঞ ৬৮) 0৩ ৭35 ও ৬৮4৭ 

০৮৪‏ رواه البخاري 

১০/৬১৬। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আযববা নামক উটনীটি 


" সহীহুল বুখারী ২২৬২, ইবনু মাজাহ ২১৪৯ 
6? সহীহুল বুখারী ২৫৬৮, ৫১৭৮, আহমাদ ৯২০১, ৯৮৫৫, ৯৮৮৩, ১০২৭৩ 
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প্রতিযোগিতায় কোনদিন হারত না অথবা তাকে অতিক্রম করে কেউ 
যেতে পারত না। একবার এক বেদুঈন তার একটি সওয়ারী উঁটে 
সওয়ার হয়ে আসলে সেটি তার আগে চলে গেল। মুসলিমদের কাছে 
তা কষ্টদায়ক মনে হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ 
কথা জানতে পারলে বললেন, “আল্লাহর বিধান হল, দুনিয়ার কোনো 
জিনিস উন্নত হলে, তিনি তাকে অবনত করেন ।” (বুখারী) *** 


৩৯392501৯৮8 ০7৭৭ 

পরিচ্ছেদ - ৭২: অহংকার প্রদর্শন ও গর্ববোধ করা অবৈধ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

00 74 3১১ لا‎ SAE খু اکر‎ ৬ 

[AY [القصص:‎ {OE 420 

অর্থাৎ “এ আখেরাতের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই 

জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। 

আর মুস্তাকীদের জন্যই রয়েছে শুভ পরিণাম ৷” (সুরা কাসাস ৮৩ আয়াত) 

RAE و‎ 55 জা ও. ১০) 

অর্থাৎ “ভূ-পৃষ্ঠে TEC বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই 

٤ সহীহুল বুখারী ২৮৭১, ২৮৭২, ৬৫০১, নাসায়ী ৩৫৮৮, আবূ দাউদ ৪৮০২, আহমাদ ১১৫৯৯, 


১৩২৪৭ 
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পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি 
কখনোই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না।” (সুরা ইসরা ৩৭ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
১৩৫৩৫ ]إن آله لا‎ ৩০০ BNI ESN; SUI وَلَا تصَيِر‎ ( 
]۱۸ [لقمان:‎ ) ও) ১১ 
অর্থাৎ “মানুষের জন্য নিজের গাল ফুলায়ো না এবং পৃথিবীতে 
উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত, 
অহংকারীকে ভালবাসেন না।” (সুরা লুকমান ১৮ আয়াত) 
‘গাল ফুলায়ো না’ অর্থাৎ অহংকারের সাথে চেহারা বিকৃত করো 
না। 
মহান আল্লাহ কারূন সম্বন্ধে বলেন, 
টার 6 ৩৪৩৫ ৩১১৪ Ie ط‎ 
২ ৩34 এ ও সুভ 192০4 সিএ 2475 


CHT ss 42296 کنا گنس‎ খুব) |এ] 2451 9১1৫ فِيمَآ ء‎ ES © ৩০০ 
الله لا يب‎ ও] لأر‎ ও SL أَحْسَنَ أله إِلَيِكَ وَلَا تبْغ‎ ওকি 
قد أَهْلَكَ‎ Bl يَعْلَمَ أنَّ‎ 09 ১25 قال إِنّمَآ أوتيئة, عَلَ‎ il 


من ৬5৩১১ ৩০০‏ هو FB এত Ll‏ وا ڪر جز 
لْمُجْرِمُونَ © ০৪ YE ES‏ فى زِيَيو- قال Gl‏ يُرِيدُونَ اَيَو ওঠা‏ 
এপ‏ لتا مثل مَآموق 855 54 ৮‏ عَظِييٍ @ 2৩19) Al 0৬5‏ 
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9 53545036865 95 05 ও 3৮5 4041 ৩ 
40955 ০৫ 4524 كنا كن کر یح وکا‎ ০৪533 42255 
[/ ء۷٦ ٭ [القصص:‎ © rei مِنَ‎ ৫ 

অর্থাৎ “কারন ছিল মুসার সম্প্রদায়ভূক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি 
যুলুম করেছিল। আমি তাকে ধনভান্ডার দান করেছিলাম যার 
চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। 
স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না, আল্লাহ 
দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার 
মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। আর তুমি তোমার 
ইহলোকের অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি (পরের প্রতি) অনুগ্রহ কর, 
যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় 
সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে 
ভালবাসেন না। সে বলল, ‘এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত 
হয়েছি। সে কি জানত না আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে 
ধ্বংস করেছেন যারা তার থেকেও শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল 
প্রাচুর্যশালী? আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও 
করা হবে না। কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে 
বাহির হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা! 
কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই 
সে মহা ভাগ্যবান। আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 
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ধিক্‌ তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য 
আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ । আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় 
না। অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে মাটিতে ধসিয়ে 
দিলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তির 
বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় 
সক্ষম ছিল না।” (সূরা جع‎ ৭৬-৮১ আয়াত) 
9) كَل قَالَ:‎ CA الله بن مَسمُودٍ رضي الله عند عن‎ 2৮০ وَعَن‎ 
| ت اا‎ [ক 20815086625 33 22781 
رواه مسلم‎ ( 05৩ ৮৮৪? 71755 
১/৬১৭। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার অন্তরে 
অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে 
না।” একটি লোক বলল, “মানুষ তো ভালবাসে যে, তার পোশাক 
সুন্দর হোক ও তার জুতো সুন্দর হোক, (তাহলে)? তিনি বললেন, 
“আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। (সুন্দর পোশাক ও 
সুন্দর জুতো ব্যবহার অহংকার নয়, বরং) অহংকার হল, সত্য 
প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা ।” (মুসলিম) ** 


٤“ মুসলিম ৯১, তিরমিযী ১৯৯৮, ১৯৯৯, আবূ দাউদ ৪০৯১, ইবনু মাজাহ ৫৯, ৪১৭৩, আহমাদ ৩৭৭৯, 
৩৯০৩, ৩৯৩৭, ৪২৯৮ 
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4810৯: 35৫61 945 بن الا وع رضي الله عنه: أنّ‎ LL وَغَن‎ 5 
ال لتقي اقل « لا استطعت ا ما مَنَعَهُ‎ (৬০০০৪ 11 J 253 ک4‎ 
رواه مسلم‎ 4৪৬১ قَالَ:‎ খু 
২/৬১৮। সালামাহ ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে 
বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট তার বাম হাত দ্বারা খেল। তিনি বললেন, “তোমার ডান হাত 
দ্বারা খাও।” সে বলল, ‘আমি অপারগ ৷’ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি (যেন ডান হাতে খেতে) না পারো ।” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা মানতে তাকে 
অহংকারই বাধা দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, “তারপর) থেকে সে 

তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি ٠١ (FAY ** 

۳ وَعَن ৪6১৩‏ بن وهب رضي الله عنه JE‏ ا اللہ کل 
الورك بأل JE Fr‏ جوا sie SEE SEL‏ 
হারেসাহ ইবনে অহাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে‏ 5 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “আমি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের‏ 
সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব,‏ 


615 মুসলিম ২০২১, আহমাদ ১৬০৫৮, ১৬০৬৪, ১৬০৯৫, দারেমী ২০৩২ 
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কঠিন হৃদয় দাম্ভিক ব্যক্তি!” (বুখারী, یھر‎ ×× 
«احْتَجَّتِ‎ 0৬ Al رضي الله عنه‎ ৩৪৭৪৯০৪৩০৪৭ It 
ضْعَقَاءُ‎ B35. لمكتو‎ OIG اجن 33025 از‎ 
৩1১5 أَرْحَمْ بب‎ Ea 181 BLES الاس وَمَساكينهم, « فَقَصَى الله‎ 
رواه مسلم‎ ble BUSHY; أا‎ sd Cl gE گار‎ Sl; 
৪/৬২০ ١ আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাত এবং 
জাহান্নাম পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করল । জাহান্নাম বলল, “আমার 
মধ্যে বড় বড় উদ্ধত এবং অহংকারীরা বসবাস করবে । আর জান্নাত 
বলল, ‘আমার মধ্যে দুর্বল এবং মিসকীনরা বসবাস করবে । 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে মীমাংসা করলেন যে, “হে 
জান্নাত! তুমি আমার অনুগ্রহ, আমি তোমার দ্বারা যার প্রতি ইচ্ছা 
অনুগ্রহ করব। এবং হে জাহান্নাম! তুমি আমার শাস্তি, আমি তোমার 
দ্বারা যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেব। আর তোমাদের দ্ুটোকেই 
পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব ।” (মুসলিম) ** 
215: ال١ قَال:‎ BE الله‎ ৫5১0 وَغن اي 8628 رضي اللہ عنه: أنَّ‎ ٥ 
405 متفقٌ‎ ES جَرَّإزَارَُ‎ ৩০৩টি 
٤اک‎ সহীহুল বুখারী ৪৯১৮, ৬০৭২, ৬৬৫৭, মুসলিম ২৮৫৩, তিরমিযী ২৬০৫, ইবনু মাজাহ ৪১১৬, 
আহমাদ ১৮২৫৩ 
617 সহীহুল বুখারী ৪৮৪৯, ৪৮৫০, ৭৪৪৯, মুসলিম ২৮৪৭, ২৮৪৬, তিরমিযী ২৫৫৭, ২৫৬১, আহমাদ 


৭৬৬১, ২৭৩৮১, ২৮২২৪, ১০২১০ 
700 


৫/৬২১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা 
কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকিয়ে 
দেখবেন না, যে অহংকারের সাথে তার লুঙ্গি (প্যান্ট, পায়জামা 
মাটিতে) ছেচড়াবে ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) ×× 
يوم‎ 2) ৮৮4০ এ 295) রে قال 4550 الله‎ dG ونه‎ ٦ 
১০০ رانء‎ ভৈ الیم‎ SE وَلَهُمْ‎ ক! 255 YG গছ ৭ 45৩) 

এ ৬৬ ১54‏ رواه مسلم 

৬/৬২২। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা 
কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, 
তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে (অনুগ্রহের দৃষ্টিতে) 
তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, (১) 
ব্যভিচারী বৃদ্ধ, (২) মিথ্যাবাদী বাদশাহ এবং (৩) অহংকারী গরীব ৷” 
مم‎ ** 
Sl «قَالَ الله - عر وَجَلَّ -: العِر‎ YF قال رول الله‎ ৬ وَعنه‎ ۷ 

৩ ৭315 25940‏ 8200 في 910 Us‏ ققد CEE‏ رواه مسلم 


615 সহীহুল বুখারী ৫৭৮৮, মুসলিম ২০৮৭, আহমাদ ৮৭৭৮, ৮৯১০, ৯০৫০, ৯২৭০, ৯৫৪৫, 
২৭২৫৩, ৯৮৫১, ১০১৬৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৯৮ 
° মুসলিম ১০৭, আহমাদ ৭৩৯৩, ৯৩১১, ৯৮৬৬ 
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৭/৬২৩। সাবেক রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, “সম্মান 
আমার লুঙ্গি এবং গর্ব আমার চাদর ৷ (অর্থাৎ খাস আমার গুণ |) 
সুতরাং যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এর মধ্য থেকে যে কোন একটি 
টেনে নিতে চাইবে, আমি তাকে শাস্তি দেব।” (মুসলিম) *** 


BLES WHA‏ رَسُولَ الله এ‏ قال: اَیْتَمَا 5 ত So‏ تُعْجبْةُ 
Lb ০44০৪‏ تال في 5 ০ ঠ]‏ الله په فَهُوَ يََجَلْجَلْ في 
০৪১৪‏ إلى CD ps‏ . متفقٌ 405 
৮/৬২৪। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একদা (পূর্ববর্তী উম্মতের) এক‏ 
ব্যক্তি একজোড়া পোশাক পরে, গর্বভরে, মাথা আঁচড়ে অহংকারের‏ 
সাথে চলা-ফেরা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তার (পায়ের নীচের‏ 
মাটিকে) ধসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাটির‏ 
গভীরে নেমে যেতেই থাকবে ।” (বুখারী মুসালিম) *২১‏ 
۹ وَعَنْ سَلَمَة بن ERM‏ رضي اللہ عنھقال: قال ৫)‏ الله গু‏ الا 
الترمذي وقال: حديث حسن . 
মুসলিম ২৬২০, আবু দাউদ ৪০৯০, ইবনু মাজাহ ৪১৭৪, আহমাদ ৭৩৩৫, ৮৬৭৭, ৯০৯৫, ৯২২৪,‏ € 
৯৪১০‏ 


সহীহুল বুখারী ৫৭৮৯, মুসলিম ২০৮৮, আহমাদ ৭৫৭৪, ২৭৩৯৪, ৮৮২২, ৯০৮২, ৯৫৭৬, ১০০১০, ১০০৭৭, 
১০৪৮৮, দারেমী ৪৩৭ 
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৯/৬২৫ সালামাহ্‌ ইবনুল আক্ওয়া” রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন 
ব্যক্তি অহংকারবশত নিজকে বড় মনে করে লোকজনকে উপেক্ষা 
করে চলতে থাকে। পরিশেষে অহংকারী ও উদ্ধতদের মধ্যে তার 
নাম লিখা হয়, তারপর সে অহংকারী ও উদ্ধত লোকদের বিপদে 
পতিত হয়। (তিরমিযি)। হাদীসটি যঈফ । সিলসিলাহ যয়ীফাহ 
১৯১৪নং) 


SU‏ خسن اَل 
পরিচ্ছেদ - ৭৩: সচ্চরিত্রতার মাহাত্ম্য‏ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন,‏ 
ل 32:৯5 34 FD‏ ) [القلم: ؛] 
অর্থাৎ “তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী ।” (সূরা কালাম ৪‏ 


আয়াত) 
৪2722 اموق مکی‎ ক, 2 বি 558৮ 
) الَا‎ ০০ Cll এনা ৪৫ পো সা الذي 5 فى‎ 


[rt عمران:‎ ০] 
অর্থাৎ “সেই দ্বীনদারদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা 
সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং 
মানুষকে ক্ষমা করে থাকে ।” (সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত) 
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El LST YE رَسُولُ الله‎ SE JE رضي اللہ عنه؛‎ HH وَغن‎ 0 
১/৬২৬। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব মানুষের চাইতে বেশি 
সুন্দর চরিত্রের ছিলেন৷” (বুখারী ও মুসলিম) * 
481৯ BH 85 HMA وَل‎ ৩১ 4১৪০৩ ৩ লও ২ 
১৬০৩764০0৯0 285 ৩৪৮5885০৬৪৭ 
5৫445594455 555969০54৩6 ৩৪০৩ الله‎ 
2০ 6৮০8154৫৩৭০ ألا‎ এও لع‎ ৪৬৪ 
২/৬২৭। উক্ত রাবী হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর করতল অপেক্ষা অধিকতর 
কোমল কোনো পুরু বা পাতলা রেশম আমি স্পর্শ করিনি। আর তাঁর 
শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি কখনো 
শুঁকিনি। আর আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর খিদমত করেছি। তিনি কখনোও আমার জন্য ‘উঃ’ 
শব্দ বলেননি। কোন কাজ করে বসলে তিনি এ কথা জিজ্ঞেস 
করেননি যে, “তুমি এ কাজ কেন করলে?’ এবং কোন কাজ না 


° সহীহুল বুখারী ৬২০৩, ৬১২৯, মুসলিম ২১৫০, তিরমিযী ৩৩৩, ১৯৬৯, আবূ দাউদ ৬৫৮, ৪৯৬৯, 
ইবনু মাজাহ ৩৭২০, ৩৭৪০, আহমাদ ১১৭২, ১১৭৮৯, ১২২১৫, ১২৩৪২, ১২৪৩৩ 
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করলে তিনি বলেননি যে, “তা কেন করলে না?’ (বুখারী ও মুসালিম) *** 
.تر لله كله‎ ০০4০৯050০55 সা 
394) 35555037105 نی وَج‎ ৩০৫৪5845515 
متفقٌ عَلَيْهِ‎ 03> 
৩/৬২৮। সাব ইবনে জাসসামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (শিকার করা) 
এক জংলী গাধা উপঢৌকন দিলাম ١ কিন্তু তিনি তা আমাকে ফিরিয়ে 
দিলেন। তারপর তিনি আমার চেহারায় (বিষপ্ণতার চিহ্ন) দেখে 
বললেন, “আমরা ইহরামের অবস্থায় আছি, তাই আমরা এটি 
তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম।” (বুখারী ও মুসলিম) ** (যেহেতু ইহরাম 
70ٰپ)ٰیى۹ى۶۶٘۶‎ 
سول الله گا‎ তি :৩৬ بن سَمعَانَ رضي الله عنه»‎ SAIS NUE 
حَاكَ في صَدرِكَ وكَرِهْتَ‎ 573395347৩০ فَقَالَ: ایر‎ YG عَن‎ 
رواه مسلم‎ .» ০১৫ عَلَيْهِ‎ 8৯5 أن‎ 
৪/৬২৯। নাওয়াস ইবনে সাম'‘আন রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন 


5 সহীহুল বুখারী ৩৫৪৭, ৩৫৪৮, ৩৫৫০, ৩৫৬১, ৩৫৮৯৪, ৫৮৯৫, ৫৯০০, ৫৯০৩, ৫৯০৪, ৫৯০৫, 
৫৯০৬, ৫৯১২, ৫৯০৭, মুসলিম ২৩৩৮, ২৩৪১, ২৩৪৭, তিরমিযী ১৮৫৪, ৩৬২৩, নাসায়ী ৫০৫৩, 
৫০৮৬, ৫০৮৭, ৫২৩৪, ৫২৩৫, আবু দাউদ ৪১৮৫, ৪১৮৬, ইবনু মাজাহ ৩৬২৯, ৩৬৩৪, 
আহমাদ ১২৩৭৩, ১১৫৫৪, ১১৫৭৭, ১১৬৪২, EMG মালিক ১৪৩৪, ১৭০৭, দারেমী ৬১৬২ 

٤“ সহীহুল বুখারী ১৮২৫, ২৫৭৩, ২৫৯৬, মুসলিম ১১৯৩, ১১৯৪, তিরমিযী ৮৪৯, নাসায়ী ২৮১৯, 
২৮২০, ২৮২৩, ইবনু মাজাহ ৩০৯০, আহমাদ ১৫৯৮৭, ১৫৯৮৮, ১৬২২১, ১৬২৩৫, ২৭৮১২, 
মুয়াত্তা মালিক ৭৯৩, দারেমী ১৮২৮, ১৮৩০ 
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আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুণ্য ও পাপ 
নাম। আর পাপ হল তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং 
তা লোকে জেনে ফেলুক এ কথা তুমি অপছন্দ কর।” (মুসলিম) ** 
ڪن‎ TIE عَنهُماه‎ 2৯ العَاصٍ‎ ৮ بن‎ DAE ৩৪ না 
০4221403281) 452৩৪ Coe ৭0৬ الله‎ 4৮ 
৫/৬৩০। আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
(প্রকৃতিগতভাবে কথা ও কাজে) অশ্লীল ছিলেন না এবং 
(ইচ্ছাকৃতভাবেও) অশ্লীল ছিলেন না। আর তিনি বলতেন, 
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তোমাদের মধ্যে সুন্দরতম 
চরিত্রের অধিকারী ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) “* 
৪ قَال: امَا مِنْ‎ BE Sl 30০০ رضي اللہ‎ ASM ورعن اي‎ ٦ 
৬৯৪ لله‎ 83 7 ৬ القِيامَةِ مِنْ‎ 0 9৮০ في ميان العَبدِ‎ ও 
رواه الترمذي» وقال:احديث حسن صحیح)‎ AGI القَاحش‎ 
৬/৬৩১। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী 


5 মুসলিম ২৫৫৩, তিরমিযী ২৩৮৯, আহমাদ ১৭১৭৯, দারেমী ২৭৮৯ 
5 সহীহুল বুখারী ৩৭৫৮, ৩৫৫৯, ৩৭৬০, ৩৮০৬, ৩৮০৮, ৪৯৯৯, ৬০২৯, ৬০৩৫, মুসলিম ২৩২১, 
২৪৬৪, তিরমিযী ১৯৭৫, ৩৮১০, আহমাদ ৫৪৬৮, ৬৬৯৬, ২৭৬৭০, ৬৭৭৪, ৬৭৯৮, ৬৯৯৫ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কিয়ামতের দিন (নেকী) 
ভারী হবে না। আর আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল ও চোয়াড়কে অপছন্দ 
করেন” (তিরমিযী, হাসান সূকে) ** 
عن أكثر‎ BE الله‎ 5৯: ৫6০6 رضي الله عنه‎ ER ورعن اي‎ ۷ 
৪1 ৩০ 053 » EE ৩০৫ ؟ قَالَ:«تَقَوَى الله‎ নু । يُدْخْلُ الاس‎ ৮ 
رواه الترمذي» وقال: احدیث‎ ॥ EG ZOD IE 0] FEN 4933 
( حسن صحيح‎ 
৭/৬৩২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, “কোন্‌ 
আমল মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, 
“আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র।” আর তাঁকে (এটাও) জিজ্ঞাসা করা হল 
যে, “কোন্‌ আমল মানুষকে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি 
বললেন, “মুখ ও যৌনাঙ্গ (অর্থাৎ উভয় দ্বারা সংঘটিত পাপ) ৷” 
(তিরমিযী হাসান সহীহ ری۔‎ ** 
পি) المُؤْمِنِينَ‎ 524 এর قَالَ: قال رَسُولُ الله‎ 4250 ৭৮1), 
لِنْسَائِهِمْ '. رواه الترمذي» وقال: احدیث حسن‎ Sj وَخِيَارْكُمْ‎ BS 
( صحيح‎ 
°7 তিরমিযী ২০০২, আবূ দাউদ ৪৭৯৯, আহমাদ ২৬৯৭১, ২৬৯৮৪, ২৭০০৫ 


5 তিরমিযী ২০০৪, ইবনু মাজাহ ৪২৪৬, আহমাদ ৭৮৪৭, ৮৮৫২, ৯৪০৩ 
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৮/৬৩৩। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“মুমিনদের মধ্যে সে ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন, যে তাদের মধ্যে চরিত্রের 
তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম” (তিরমিযী হাসান সহীহ সৃত্রে) ** 

৩০ LE ০ ৭51৭‏ الله AEE‏ قَالّت: ৩৮০‏ 0920 الله HE‏ يَقُولُ: 
)91 52201 يدرك بحسن 99১99) 10401 SLD 255 এ‏ 

৯/৬৩৪। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “অবশ্যই ۶ 
তার সদাচারিতার কারণে দিনে (নফল) রোযাদার এবং রাতে (নফল) 
ইবাদতকারীর মর্যাদা পেয়ে থাকে ।” چرم‎ দাউদ) ** 

9۹ 583 آي ا gl‏ رضي الله 4২০‏ قالّ: قال 0৯:‏ اللہ : ) 


23 في‎ 5৪০ ৭৩৬ ৩৫ ৩13 9201 25 LI LD 0 ও ৩৪ 55 BI 


2? 2 


(1৩: IED lS 53৭০5৩88931 ترك‎ LI LZ 
. حديث صحيح روا أَبُو داود بإسناد صحيح‎ . 

১০/৬৩৫। আবূ উমামাহ বাহেলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি সেই 
ব্যক্তির জন্য জান্নাতের শেষ সীমায় একটি ঘর দেওয়ার জন্য জামিন 


5 তিরমিযী ১১৬২, আহমাদ ৭৩৫৪, ৯৭৫৬, ১০৪৩৬, দারেমী ২৭৯২ 
° আবু দাউদ ৪৭৯৮, আহমাদ ২৩৮৩৪, ২৪০৭৪ 
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হচ্ছি, যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্বেও কলহ-বিবাদ বর্জন করে। সেই 
ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে 
উপহাসছলেও মিথ্যা বলা বর্জন করে ١ আর সেই ব্যক্তির জন্য আমি 
চরিত্র সুন্দর ৷” (আৰু দাউদ) ** 
إِنَّ مِنْ‎ ١ الله كل قَالَ:‎ ৫55) رضي اللہ عنه: أَنَّ‎ BE وعن‎ ٠۰ 
99 أخلاقا‎ LL SD 0 UE وريم متي‎ ঝা 
SG SLE 65335559809 ৬০০৩9 12 
فا المُتََيْهِقُونَ ؟‎ » ৫5055950350 0৪০ 5৪ الله‎ ৮5 GAG 
» حسن‎ ৬২০) رواه الترمذيء وقال:‎ .» 8971) ৪ 
১১/৬৩৬। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে আমার 
প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের 
কিছু সেই লোক হবে যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম ١ আর 
তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং কিয়ামতের দিন 
অবস্থানে আমার নিকট থেকে TION হবে তারা; যারা “সারসার' 
(অনর্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে যারা) ও “মুতাশাদ্দিক' (বা 
আলস্যমভরে টেনে টেনে কথা বলে যারা) এবং যারা “মুতাফাইহিক' 
লোক; সাহাবায়ে কিরাম বললেন, “সারসার' (অনর্থক কথাবার্তা যারা 


1 আবু দাউদ ৪৮০০ 
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বলে) এবং মুতাশাদ্দিক (আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে 
কথা বলে) তাদেরকে তো চিনলাম; কিন্তু 'মুতাফাইহিক' কারা? 
রাসূল বললেন, অহংকারারা ৷” (তিরমিযী হাসান)” 
AE اللہ بن 40000 28 الله في‎ ৮6 وروی المرمذِي عن‎ ١ 
و‎ SHI; ০৯১১৯ ING الوجہ‎ 9৬ قال: «هُوَ‎ GE خسن‎ 
ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ) হতে 
সচ্চরিত্রতার ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, “তা হল, সর্বদা 
হাসিমুখ থাকা, মানুষের উপকার করা এবং কাউকে কষ্ট না দেওয়া 1 


3809 وتا‎ SSG vs 
পরিচ্ছেদ - ৭৪: সহনশীলতা, ধীর-স্থিরতা ও কোমলতার 
গুরুত্ব 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
الْمُحْسِنِينَ4 [ال عمران:‎ CL এ عَن الَا‎ SS গা وَالگظيينَ‎ 
[Nt 
অর্থাৎ “(সেই ধর্মভীরুদের জন্য বেহেশত প্রস্তুত রাখা হয়েছে 
যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে 
এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) 


6% তিরমিযী ২০১৮ 
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সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন ৷” (সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
۲۱۹۸ [الاعراف:‎ ও Seidl ০০৪টি SAL ১89 গা ৯৯ 
অর্থাৎ “তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের 
নির্দেশ দাও এবং মুর্খদেরকে এড়িয়ে চল।” (সূরা আ'রাফ ১৯৯ আয়াত) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৩৫ এক্স ও ৬ ও بای‎ ও bp ولا‎ Ed SAY 
৪৭155 দি خی © وما‎ LAC toe ریکٹر‎ 
[৮০ ۳٣ [فصلت:‎ * (৯০০ BS 
অর্থাৎ “ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ 
প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে 
যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় 
যারা ধৈর্যশীল, এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা মহাভাগ্যবান। 
কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (সুরা হা- 
মীম সাজদাহ ৩৪-৩৬ আয়াত) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[iv لَمِنْ عَزم الأمور © > [الشورا:‎ DS OLE FS وَلَمَن‎ « 
অর্থাৎ “অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা 
দৃঢ়-সংকল্পের কাজ ।” (সূরা শুরা ৪৩ আয়াত) 
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ENE قال: قال )155 الله‎ EE الله‎ 320 ০৪৩৪ ابن‎ 585 ۸۱ 
رواه مسلم‎ BEING এ اللَهُ:‎ ০৫ SEALE فيك‎ َّنِإ١‎ DE 
১/৬৩৭। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশাজ্জ আব্দুল কায়েসকে বলেছেন, 
“নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ 
করেন; সহনশীলতা ও চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা ।” (AY ** 

8/6 وَعَن LSE‏ 39 الله ৭৫৩‏ قالّت: قال 15 الله BE‏ )9 الله 
২/৬৩৮। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা কোমল;‏ 
তিনি প্রত্যেকটি ব্যাপারে কোমলতা ও OCT ভালবাসেন ।” (বুখারী‏ 

ও হুসালি) *. 

৬ ৬৮০ 971 وعنها: أ اَي يل قَال: ) إن 2 رَفِيقٌ تج‎ ٣۳ 
سِوَاهُ . رواه مسلم‎ ৩ عَلَ‎ ৩৮০ ৭ وَمَا‎ LAE ৬৪৭ مَا‎ ০ 
৩/৬৩৯। উক্ত বর্ণনাকারিণী থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 


° সহীহুল বুখারী ৫৩, মুসলিম ১৭, তিরমিযী ১৫৯৯, ২৬১১, নাসায়ী ৫০৩১, ৫৫৪৮, ৫৬৪৩, ৫৬৯২, 
আবু দাউদ ৩৬৯০, ৩৬৯২, ৩৬৯৬, ৪৬৭৭, আহমাদ ২০১০, ২৪৭২, ২৬৪৫, ২৭৬৪, ৩১৫৬, 
৩৩৯৬ 

5 সহীহুল বুখারী ৬৯২৭, ২৯৩৫, ৬০২৪, ৬০৩০, ৬২৫৬, ৬৩৯৫, ৬৪০১, মুসলিম ২১৬৫, তিরমিযী 
২৭০১, ইবনু মাজাহ ৩৬৯৮, আহমাদ ২৩৫৭০, ২৪০৩২, ২৪২৩০, ২৪৫০৮, ২৫০১৫, ২৫৩৯৩, 
দারেমী ২৭৯৪ 

712 





আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় মহান আল্লাহ নম্র, তিনি 
নম্রতাকে ভালবাসেন। তিনি নম্রতার উপরে যা দেন তা তিনি 
কঠোরতা এবং অন্য কোন জিনিসের উপর দেন না।” (মুসালিম) ** 
99 9155 في‎ ৫১৭ افق‎ 81) ৬ ঝ التي‎ তা এ ٤ 
شَانَهُ ؛. رواه مسلم‎ 9)5৩৪ 2693৭) 
৪/৬৪০। সাবেক রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নম্রতা যে জিনিসেই থাকে, তাকে তা সুন্দর 
বানিয়ে দেয় এবং তা যে জিনিস থেকেই বের করে নেওয়া হয়, 
তাকে তা অসুন্দর বানিয়ে দেয়।” (মুসলিম) ** 
FES ol في‎ উল ورعن اي هُرَيرََ رضي الله عنه قال: بال‎ ٥ 
25 سَجْلاً مِنْ‎ IY BG ৮০5): BE LAID ليوا فيه‎ ক الگاس‎ 
ميَسَرِينَ 45855251930 روا البخاري‎ ish SS مَاءء‎ ৮৬5) 
৫/৬৪১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, এক বেদুঈন 
মসজিদের ভিতরে প্রস্রাব করে দিল। সুতরাং লোকেরা তাকে ধমক 
দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “ওকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি 
ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজ নীতি অবলম্বন করার জন্য 


° সহীহুল বুখারী ৬৯২৭, মুসলিম ২৫৯৩, তিরমিযী ২৭০১, আহমাদ ২৩৫৭০, ২৪০৩২ 
% মুসলিম ২৫৯৪, আবু দাউদ ২৪৭৮, ৪৮০৮, আহমাদ ২৩৭৮৬, ২৪২৮৭, ২৪৪১৭৪, ২৪৮৫৮, 
২৫১৮১, ২৫৩৩৫ 
713 


Gg) ** 
45552309852 كله قَالَ:‎ ও عن‎ এ وڪن اني رضي الله‎ ٢ 
متفق عَلَيْهِ‎ AAS TG وروا‎ 
৬/৬৪২। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না 
এবং (লোকদেরকে) সুসংবাদ দাও। তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করো 
না।” (বুখারী ও মুসলিম) +* 
HE 4011৯.) ৬৯৯০৬ عبد اللہ رضي الله عنه‎ ৬১৯০৯ ৩০ ۷ 
২৮৭১১447418 85124 مَنْ‎ ١ يَقُولُ:‎ 
৭/৬৪৩। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
“যাকে নমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাকে সমস্ত মঙ্গল থেকে 
বঞ্চিত করে দেওয়া হয়।” (মুসলিম) ** 
: لني کا وني‎ IE 94০ هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أنَّ‎ a وَعَن‎ ٨8 
تَغْضَبُ ). رواه البخاري‎ YE مِرَارا‎ 533 এ ০৪৪০ قَالَ: «لآ‎ 


৮/৬৪৪। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক ব্যক্তি 


۶” সহীহুল বুখারী ২২০, ৬১২৮, তিরমিযী ১৪৭, নাসায়ী ৫৬, ৩৩০, আবূ দাউদ ৩৮০, ইবনু মাজাহ 
৫২৯, আহমাদ ৭২১৪, ৭৭৪০, ১০১৫৫ 
6 সহীহুল বুখারী ৬৯, ৬১২৫, মুসলিম ১৭৩৪, আহমাদ ১১৯২৪, ১২৭৬৩ 
° মুসলিম ২৫৯২, আবূ দাউদ ৪৮০৯, ইবনু মাজাহ ৩৬৮৭, আহমাদ ২৭৮২৯, ১৮৭৬৭ 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, 'আপনি আমাকে কিছু 
অসিয়ত করুন!” তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি 
রাগান্বিত হয়ো না।” সে ব্যক্তি এ কথাটি কয়েকবার বলল। তিনি 
(প্রত্যেক বারেই একই কথা) বললেন, “তুমি রাগান্বিত হয়ো না।” 
(বুখারী) *** 
رضي اللہ عنهه عن رَسُولٍ اللہ ل‎ ০৪০9 9৫5 يع‎ ও وَغن‎ 9۹ 
BY aol ১ 9৪ কউ ক ICSE إِنَّ الله‎ এও 
رواه مسلم‎ NESS 094585184০5 1৮০০৪ 25 
৯/৬৪৫। আবু ইয়া’লা শাদ্দাদ ইবনে আওস রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“মহান আল্লাহ প্রতিটি কাজকে উত্তমরূপে (অথবা অনুগ্রহের সাথে) 
সম্পাদন করাটাকে ফরয করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যখন 
(কাউকে) হত্যা করবে, তখন ভালভাবে হত্যা করো এবং যখন (পশু) 
জবাই করবে, তখন ভালভালে জবাই করো । প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, 
সে যেন নিজ ছুরি ধারাল করে নেয় এবং যবেহযোগ্য পশুকে আরাম 
দেয়৷” (অর্থাৎ জবাই-এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে ।) (মুসলিম) ** 
بَيْنَ‎ HE رضي الله عنهاء قالّت: ما 24 355 اللہ‎ LSE وڪن‎ ٠ 


° সহীহুল বুখারী ৬১১৬, তিরমিযী ২০২০, আহমাদ ২৭৩১১, ৯৬৮২ 
গা মুসলিম ১৯৫৫, তিরমিযী ১৪০৯, নাসায়ী ৪৪০৫, ৪৪১১, ৪৪১২, ৪৪১৩, ৪৪১৪, আবু দাউদ ২৮১৫, 
ইবনু মাজাহ ৩১৭০, আহমাদ ১৬৬৬৪, ১৬৬৭৯, ১৫৬৮৯, দারেমী ১৯৭০ 
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কুক বে 


৩৩৫ 41৩6 BE ৭৩ ৬৫ TU BTS 9001‏ الاس 
را أ الله وا يذه في شي قل ৪‏ إلا أن لا 85৮‏ ال 
১০/৬৪৬। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, “রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখনই দু'টি কাজের মধ্যে‏ 
স্বাধীনতা দেওয়া হত, তখনই তিনি সে দু'টির মধ্যে সহজ কাজটি‏ 
গ্রহণ করতেন; যদি সে কাজটি গর্হিত না হত। কিন্তু তা গর্হিত কাজ‏ 
হলে তিনি তা থেকে সকলের চেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। আর‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য কখনই কোন‏ 
বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি কিন্তু (কেউ) আল্লাহর হারামকৃত‏ 
কাজ করে ফেললে তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ‏ 
ও 77/65 ***‏ 7م ۷ নিতেন‏ 
۷۱ وَعَنِ ابنِ ১১৯৮‏ رضي الله عنه ৩৬:0৬‏ 1527 الله 6 Yi‏ 
EEL ies‏ الگار ٥‏ أَوْ بِمَنْ hE FEED 5০৪‏ 
هي لن J‏ » رواه الترمذي» وقال:(حدیث حسن) 
১১/৬৪৭। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি কি তোমাদেরকে সে‏ 
সমস্ত লোক সম্পর্কে বলব না, যারা জাহান্নামের আগুনের জন্য‏ 
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হারাম অথবা যাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম? এ (আগুন) 
প্রত্যেক এ ব্যক্তির জন্য হারাম হবে, যে মানুষের নিকটবর্তী, নম্র, 
সহজ ও সরল” (তিরমিযী, হাসান সুতে) ** 


3১৯ ৬০ ০৪০৪০ ৯5 SG - 
পরিচ্ছেদ ৭৫: মার্জনা করা এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলার 
বিবরণ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

]145 عَن الْجَهلِینَ © ) [الاعراف:‎ PB SAL 2 গা ৯) 

অর্থাৎ “তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের 
নির্দেশ দাও এবং মুর্খদেরকে এড়িয়ে চল।” (সূরা আ'রাফ ১৯৯ আয়াত) 

]۸۰ [الحجر:‎ Ft iS 

অর্থাৎ “তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর।” 0 
হিতৰ ৮৫ رت‎ 

তিনি আরো বলেন, 

[ff الله لَحُمّ 4 [النور:‎ 9 2 50৩৯: وَلْيَصْفَحُرَا ألا‎ Le £ এন) 
অর্থাৎ “তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের و‎ 


% তিরমিযী ২৪৮৮, আহমাদ ৩৯২৮ 
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মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে 
ক্ষমা করে দিন?” (সূরা নূর ২২ আয়াত) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ِب ألْمْحْسِنِينَ 4 [ال عمران:‎ Dl; الاس‎ ৩০ SS গা وَآلْكنظِيِينَ‎ (« 
[Wt 
অর্থাৎ “(সেই ধর্মভীরুদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা 
সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে এবং 
মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) 
সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন ।” (সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত) 
তিনি অন্য জায়গায় বলেন 
]؛٣ [الشورا:‎ 4 © 2১315 لَمِنْ‎ DE ৩0586 FS وَلَمَن‎ « 
অর্থাৎ “অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা 
দৃঢ়-সংকল্পের কাজ।” (সূরা শুরা ৪৩ আয়াত) 
6৩ I 6 30) ০4৩ এড رضي الله‎ IEE ৩০3 ۱ 
ESC Brit HEE 
০৩৯53 ENE GINS تفيي عل ابن‎ EES inf 
ESS IDLY فلم سف‎ BS 8০5 SAG Ss 
فيا چبریل عليه السلام‎ 5 EEG BTS ِسَحَابَةِ‎ এ ودا‎ ও 
5০439592518 لَك وَمَا‎ 5 TH oS SIGS الله‎ ৩13 959 
334 45 4599358৩১৯১ 5! 


- ہم 
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ہر رو ےرت رت 
ct Gal sl‏ شفك افك عَلَيْهم ৩5. (০৫‏ البي & 

৭4555304235 الله‎ LS الله من أضلاهم من‎ 6৮ بل أَرْجُو أن‎ « 
১/৬৪৮। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি একদা 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, “আপনার উপর কি 
উহুদের দিনের চেয়েও কঠিন দিন এসেছে?’ তিনি বললেন, “আমি 
তোমার কওম থেকে বহু কষ্ট পেয়েছি এবং সবচেয়ে বেশি কষ্ট 
আক্কাবার দিন পেয়েছি, যেদিন আমি নিজেকে ইবনে আব্দে ইয়ালীল 
ইবনে আব্দে কুলাল (ত্বায়েফের এক বড় সর্দার) এর উপর (ইসলামের 
দিকে আহবান করার জন্য) পেশ করেছিলাম। সে আমার দাওয়াত 
গ্রহণ করল না। সুতরাং আমি চিন্তিত হয়ে চলতে শুরু করলাম। 
তারপর 'কারনুস সা'আলিব' (বর্তমানে সাইল কাবীর) নামক স্থানে 
পৌঁছলে সেখানে কিছু স্বস্তি অনুভব করলাম। আমি (আকাশের দিকে) 
মাথা উঠিয়ে দেখতে পেলাম যে, একটা মেঘখন্ড আমার উপর ছায়া 
করে আছে। অতঃপর গভীর দৃষ্টিতে দেখলাম, তাতে জিবরাঈল 
আলাইহিস সালাম রয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, “আপনার 
কওম আপনাকে যে কথা বলেছে এবং তারা আপনাকে যে জবাব 
দিয়েছে, তা সবই মহান আল্লাহ শুনেছেন। অতঃপর তিনি আপনার 
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(ত্বায়েফবাসীদের) ব্যাপারে যা ইচ্ছা আদেশ দেন। অতঃপর 
পর্বতমালার ফিরিস্তা আমাকে আওয়াজ দিলেন এবং আমাকে সালাম 
দিয়ে বললেন, “হে মুহাম্মাদ! আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে, তা 
(সবই) মহান আল্লাহ শুনেছেন। আমি হচ্ছি পর্বতমালার ফিরিস্তা। 
আমার প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আমাকে 
তাদের ব্যাপারে (কোন) নির্দেশ দেন। সুতরাং আপনি কী চান? আপনি 
চাইলে, আমি (মক্কার) বড় বড় পাহাড় দু'টিকে তাদের উপর চাপিয়ে 
দেব’ (এ কথা শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“(এমন কাজ করবেন না) বরং আমি আশা করছি যে, মহান আল্লাহ 
তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা এক 
আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কোন জিনিসকে শরীক 
করবে না।” (বুখারী ও মুসলিম) ** 
صَرَبَ رَسُولُ الله 5 485 552 5547 ولا‎ ৬ ৭৬৩ ২৭৭ 
4৫৯১০ مِنْ‎ ডে LE 25 2৩ 05 الله وَمَا‎ J SE أنْ‎ ৭৪৬ 
رواه مسلم‎ . SES لله‎ LEG SES الله‎ 20৩ 35295 এঞ্ إلا أن‎ 
২/৬৪৯। উক্ত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকেই বর্ণিত, তিনি 
ওয়াসাল্লাম কখনো কাউকে সবহস্তে মারেননি, না কোন স্ত্রীকে না 
কোন দাস-দাসীকে। কারো দিক থেকে তিনি কোন কষ্ট পেলে 


€4 সহীহুল বুখারী ৩২৩১, ৭৩৮৯, মুসলিম ১৭৯৫ 
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কষ্টদাতার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেননি। হ্যাঁ, যদি আল্লাহর 
হারামকৃত কোন জিনিস লংঘন করা হত (অর্থাৎ কেউ চুরি, ব্যভিচার 
ইত্যাদি কাজ করে ফেলত), তাহলে আল্লাহর জন্যই তিনি প্রতিশোধ 
নিতেন (শাস্তি দিতেন) ৷” (মুসলিম) ** 

YE الله‎ চা رضي اللہ عنه قَال:‎ Hf ০৪ ২৩০৭ 
১২১৩৪ EUS 20159 قَجَبِدَهُ‎ GE SS می‎ “le 
53 الرَدَاءِ مِنْ‎ 2৯৩ بها‎ ভা تق التي يل وَقَدْ‎ টি 
রাত ৬ 


5 
রী 22 


JE متفق‎ . ৪৬ 23 AS 

৩/৬৫০ ١ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন (একদা) আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে পথ চলছিলাম। 
সে সময় তাঁর উপর মোটা পেড়ে একখানি নাজরানী চাদর ছিল। 
অতঃপর পথে এক বেদুঈনের সঙ্গে দেখা হল সে তাঁর চাদর ধরে 
খুব জোরে টান দিল ١ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
কাঁধের এক পাশে দেখলাম যে, খুব জোরে টানার কারণে চাদরের 
পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। পুনরায় সে বলল, ‘ওহে মুহাম্মাদ! তোমার 
নিকট আল্লাহর যে মাল আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার আদেশ 


%5 সহীহুল বুখারী ৩৫৬০, ৬১২৬, ৬৭৮৬, ৬৮৫৩, মুসলিম ২৩২৭, ২৩২৮, আবু দাউদ ৪৭৮৫, 
৪৭৮৬, ইবনু মাজাহ ১৯৮৪, আহমাদ ২৩৫১৪, ২৪০২৮, ২৪২৯৯, ২৪৩০৯, ২৪৩২৫, ২৫৭৩০, 
২৭৬৫৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৭১, দারেমী ২২১৮ 
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কর ٠١ তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। অতঃপর তাকে (কিছু 
মাল) 0+ 26 ও মুসালিম) »* 
ঞ الله‎ 555) 41280560৬০০ رضي الله‎ ৯১৫ وَعَنِ ابن‎ ٤ 
89 SSE LB صَرَيَهُ‎ cele صَلَوَاتُ الله وَسَلامُه‎ পট بكي تب م‎ 
وَجْهِِ ويَقُولُ: 2 اغْفِرْلِقَوي ؛ فَإِنّهُمْ لأَيَعْلَمُونَ . متفقٌ‎ GF FUMES 
৪/৬৫১। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমি যেন 
(এখনো) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীদের মধ্যে 
এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে রক্তাক্ত 
করে দিয়েছে, আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন এবং 
বলছেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও। 
কেননা তারা অজ্ঞ ৷” چون‎ ও মুসলিম) **“ 
قَال: « لیس‎ BE رضي الله عنه: أنَّ )655 الله‎ 8৯৯ এ وَعن‎ 0 
SE متف‎ এ عِنْدَ الْعَضَبِ‎ LE الذي يَمْلِكُ‎ 35) 0 2274৬ bl 
৫/৬৫২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কুস্তিগীর বীর 
সে নয়, যে প্রতিন্দীকে চিৎপাত করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে বীর সেই, 


216 সহীহুল বুখারী ৩১৪৯, ৫৮০৯, ৬০৮৮, মুসলিম ১০৫৭, ইবনু মাজাহ ৩৫৫৩, আহমাদ ১২১৩৯, 
১২৭৮২, ১২৯২৬ 
€ সহীহুল বুখারী ৩৪৭৭, ৬৯২৯, মুসলিম ১৭৯২, ইবনু মাজাহ ৪০২৫, আহমাদ ৩৬০০, ৪০৪৭, ৪০৯৬, 
৪১৯১, ৪৩১৯, ৪৩৫৩ 
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যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।” (বৃখারী ও মুসলিম) 


-٦‏ بَابُ JUL‏ الأذى 
পরিচ্ছেদ - ৭৬: কষ্ট সহ্য করার মাহাত্ম্য‏ 
«( وَالگظيينَ ৬৪9 এ‏ عن الاس LL এ‏ ألْمْحْسِنِينَ 4 [ال عمران: 


[Nt 
অর্থাৎ “(সেই ধর্মভীরুদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, 
যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে 
এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) 
সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন ৷” (সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত) 
]٠٤ [الشورا:‎ 4 © ৯105 لين‎ ৩15৫1567৩45 
অর্থাৎ “অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা 
দৃঢ-সংকল্সের কাজ ।” (সুরা শুরা ৪৩ আয়াত) 
এ ব্যাপারে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহ উল্লেখ্য । আরো 
একটি হাদীসঃ 
الله إن لي‎ 650 3:03 945 ৫০০ رشي الله‎ 852০8 عن أي‎ TFA 
5৮978 4 إل‎ SAG الهم‎ ৬০৪ Skis lh 


% সহীহুল বুখারী ৬১১৪, মুসলিম ২৬০৯, আহমাদ ৭১৭৮, ৭৫৮৪, ১০৩২৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৮১ 
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َء এ‏ لین Ss DE IGG SMS SG SBS ও‏ اللہ 
এ ০১ ৩৩545‏ | ذلك ). رواه مسلم 
১/৬৫৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, এক‏ 
তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি‏ 
তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার‏ 
করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে‏ 
মূর্খের আচরণ করে । তিনি বললেন, “যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমি‏ 
যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ এ কাজে তারা‏ 
গোনাহগার হয়।) এবং তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের‏ 
বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অবিচল‏ 
থাকবে ।” (মুসলিম, এটি৩২৩ নঙ্করেও গত হয়েছে) **‏ 


02১০০৪3৩67৫) ৬৩১৮ ৬৫19 ৮০৪৪] ০৩7৬৭ 


الله 5 


পরিচ্ছেদ - ৭৭: শরীয়তের নির্দেশাবলী লংঘন করতে 
দেখলে ۱۳م‎ হওয়া এবং আল্লাহর দ্বীনের সংরক্ষণ 


ও পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ 


% মুসলিম ২৫৫৮, আহমাদ ৭৯৩২, ২৭৪৯৯, ৯৯১৪ 
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আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
۳۰ عند رب [الحج:‎ এত 99 اللہ‎ ৩০০ BS ومن‎ ৩৫১) 
অর্থাৎ “কেউ আল্লাহর নিষিদ্ধ (স্থান বা) বিধানসমূহের সম্মান 
করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম ৷” (সুরা چج‎ 
৩০ আয়াত) 
]۷ [محمد:‎ 4 © EAP EBS ১০ DIGS ل( إن‎ 
অর্থাৎ “যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য কর, তাহলে 
আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, এবং তোমাদের পা দৃঢ়- 
প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।” (সূরা মুহাম্মাদ ৭ আয়াত) 
بي عَمْرِو البَدْرِي رضي اللہ عنه قَالَ: جَاء‎ EE ২১5০৪ ورعن اي‎ ۱ 
PAL LH ENDS 5 التي له قال إن‎ 415 
يَوْمََذِ ؛ فَقَالَ:‎ at مِمّا‎ i عَضِبَ في مَوْعِطَةٍ قط‎ BE MLB 515 
2005 مِنْ‎ Bb الاس فَلْيُوجِْ؛‎ 71৬9 Se GY) 
متفقٌ عَلَيْهِ‎ ASN وَالصَّغِيرَ‎ Sl 
১/৬৫৪। আবু মাসউদ উক্কাহ ইবনে আমর বাদরী রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট এসে বলল, ‘অমুক ব্যক্তি লম্বা নামায পড়ায়, তার জন্য আমি 
ফজরের নামায থেকে পিছনে থাকি ۷ অতঃপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন ভাষণে সেদিনকার থেকে বেশী 
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রাগান্বিত হতে দেখিনি ١ তিনি বললেন, “হে লোক সকল! তোমাদের 
মধ্যে কিছু লোক লোকদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করছে। সুতরাং 
তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদের ইমামতি করবে, সে যেন 
সংক্ষেপে নামায পড়ায়। কারণ তার পিছনে বৃদ্ধ, শিশু এবং এমনও 
লোক রয়েছে যার কোন প্রয়োজন আছে।” (বুখারী ও মুসলিম) ×٠ 
০০০ مِنْ‎ HE قَدِمَ رَسُولُ الله‎ 3 ৩ الله‎ ও LSE وَعن‎ 6 
وَتَلَوّنَ‎ SEK YE سَهْوَةٌ لي فراع فِيه تَمَائِيلُ )2 رَسُولُ الله‎ SS SS 
৩9৯১৪ 91253900549 3৪056 الاس‎ ২486 ৩) وَجهُهُ وَقَال:‎ 
২/৬৫৫ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফর থেকে (বাড়ী) 
ফিরলেন। সে সময় আমি ঘরের সামনে তাকে একটি পর্দা ঝুলিয়ে 
রেখেছিলাম, যাতে অনেক ছবি ছিল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখলেন তখন ছিড়ে ফেলে 
দিলেন। (রাগে) তাঁর চেহারা (লাল)বর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি 
কঠিন শাস্তি তাদের হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মত আকৃতি 


$5 সহীহুল বুখারী ৯০, ৭০২, ৭০৪, ৬১১০, ৭১৫৯, মুসলিম ৪৬৬, ইবনু মাজাহ ৯৪৮, আহমাদ 
২৭৪৪০, ১৬৬১৭, ২১৮৩৯, দারেমী ১২৫৯ 
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(অঙ্কণ বা নির্মাণ) করে 7 77 ও মুসলিম) ৮১ 
15064555512 المَرأَة‎ AT ও وَعَدیَا:‎ ٣ 
৫৩৪০ (854 থু এ يخم‎ EG YE رسو الله‎ ৩৪ 0০৬ 
১১৫৩ ১০ SLED এ 41455 05 أَسَامَُ‎ ৪9৯5 
164616205১5 8) SB قامَ قاختظب‎ ure JUG الله‎ 
5941 سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقامُوا عَلَيْهِ‎ BG سَرَقَ فِبهمُ الشَّرِيفُ تركو‎ 
205 لَقَطعتُ يَدَهَا ). متفقٌ‎ SIS সু ৪2৮ ঠা اللہ‎ 
৩/৬৫৬। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকেই বর্ণিত, যে 
মাখযূমী মহিলাটি চুরি করেছিল তার ব্যাপারটি কুরায়েশদেরকে 
চিন্তান্বিত করে তুলেছিল। সুতরাং তারা বলল, “এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় উসামাহ ইবন যায়দ 
উসামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর সাথে কথা বললেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহর নির্ধারিত 
দণ্ডবিধির ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করছ?” অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন 
এবং ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, “তোমাদের পূর্বেকার 


1 সহীহুল বুখারী ৫৯৫৪, ২৪৮, ২৫০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৭৩, ২৯৫, ২৯৬, ৩০১, ৩০২, ২০২৮, 
২০২৯, ২০৩১, ২০৪৬, ২৪৭৯, ৫৯২৫, ৫৯৫৬, ৬১০৯, ৭৩৩৯, মুসলিম ৩১৬, ৩১৯, ৩২১, 
তিরমিযী ১৩২, ১৭৫৫, ২৪৬৮, নাসায়ী ২৩২, ২৩৩, ২৩৫, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৭, ২৪৮, ২৭৫, আবু 
দাউদ ৭৭, ২৪২, ২৪৩, ইবনু মাজাহ ৩৭৬, ৬৩২, ৬৩৬, আহমাদ ২৩৪৯৪, ম২৩৫৬১, ২৩৬৪০, 
মুওয়ান্তা মালিক ১০০, ১২৮, ১৩৫, ৬৯৩, দারেমী ৭৪৮, ১০৩৩, ১০৩৭, ১০৫৮ 
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লোকেরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে AS ব্যক্তি চুরি 
করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোন দুর্বল 
ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে শাস্তি প্রদান করত। আল্লাহর 
কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা চুরি করত, তাহলে আমি 
তারও হাত কেটে দিতাম ৷” (বুখারী ও মুসলিম) ৮২ 
Haat bY gd وَعن آَئیں رضي الله عنه:‎ ٤ 
ASPET 00 ৪০৩ SSS 2৬ 44৯9 في‎ 35 এ Sle ৬০১ 


e 


পপি ০, 01 ری‎ 


৬৪০০৩ 3859৬, سپ رو جح‎ 
234০ LEG BS) رف‎ 55142 EE 292১০ وَلَحِنْ‎ আও 
এ متفقٌ‎ 01545 45891) EE 
৪/৬৫৭ ١ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলার (দিকের দেওয়ালে) থুতু দেখতে 
পেলেন এটা তাঁর প্রতি খুব ভারী মনে হল; এমনকি তাঁর চেহারায় 
সে চিহ্ন দেখা গেল। ফলে দাঁড়ালেন এবং তিনি তা নিজ হাত দ্বারা 
ঘষে তুলে ফেললেন ١ তারপর বললেন, “তোমাদের কেউ যখন 
নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে কানে কানে 
(ফিসফিস করে কথা) বলে আর তার প্রতিপালক তার ও কেবলার 


° সহীহুল বুখারী ৩৪৭৫, ২৬৪৮, ৩৭৩৩, ৪৩০৪, ৬৭৮৭, ৬৭৮৮, ৬৮০০, মুসলিম ১৬৮৮, তিরমিযী 
১৪৩০, নাসায়ী ৪৮৯৫, ৪৮৯৭, ৪৮৯৮, ৪৮১৯, ৪৯০০, ৪৯০১, ৪৯০২, ৪৯০৩, আবু দাউদ 
৪৩৭৩, ইবনু মাজাহ ২৫৪৭, আহমাদ ২২৯৬৮, ২৪৭৬৯, দারেমী ২৩০২ 

728 





মধ্যস্থলে থাকেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন কেবলার দিকে থুতু 
না ফেলে; বরং তার বামে অথবা পদতলে ফেলে ١ অতঃপর তিনি 
তাঁর চাদরের এক প্রান্ত ধরে তাতে থুতু নিক্ষেপ করলেন। তারপর 
তিনি তার এক অংশকে আর এক অংশের সাথে রগড়ে দিয়ে 
বললেন, কিংবা এইরূপ করে ।” (বৃখারী-মুসলিম) ৮ 

* বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে থুতু ফেলার নির্দেশ তখন 
পালনীয়, যখন নামায মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (মাটিতে) হবে। 
পক্ষান্তরে নামায মসজিদে হলে কাপড়ে (অথবা টিসুতেই) থুতু 
(শ্লেম্মা ইত্যাদি) ফেলতে হবে। 


۸- باب أمْر ولَاة 0 لفق 5065 28850914295 
এ‏ 5 05255580945 هن JG‏ مَصَا هن 


175 LE ০5 


১৮০ ৩০০ 9৪ 
وید ہپ مت‎ 
ন্নেহপরবশ হওয়ার আদেশ এবং প্রজাদেরকে ধোঁকা 


° সহীহুল বুখারী ৪০৫, ২৪১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৭, ৫৩১, ৫৩২, ৮২২, ১২১৪, মুসলিম ৪৯৩, নাসায়ী 
৩০৮, ৭২৮, আবু দাউদ ৪৬০, ইবনু মাজাহ ৭৬২, ২০২৪, আহমাদ ১১৬৫১, ১২৩৯৮, ১২৫৪৭, 
১২৫৭৯, ১২৬৫৩, ১২৮০৪, ১৩৪২৪, ১৩৪৭৭, ১৩৫৩৬, ১৩৬৮৫, দারেমী ৪১৩৯৬ 
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দেওয়া, তাদের প্রতি কঠোর হওয়া, তাদের সবার্থ 
উপেক্ষা করা, তাদের ও তাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে 
উদাসীন হওয়া নিষিদ্ধ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]215 [الشعراء:‎ ও ৩৯2 এএ ৩ ০৩৩ ৬৬৪ 
অর্থাৎ “তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি তুমি সদয় হও।” 
(সুরা শুআরা ২১৫ আয়াত) 
ESA ০ RE GHA ذى‎ GEL وسن‎ Jl 2 Hf وَإِنَّ‎ ١ 
[৭ [النحل:‎ 4 © ৩১১55৫4০৩৫2 ভর A; 
অর্থাৎ “নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়- 
স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও 
সীমালংঘন করা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ 
দেন; যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।” (সুরা নাহল ৯০ আয়াত) 
৮ الله لك‎ ৩৮5 ৩২০০ يكن ابن شت ردي کت قَال:‎ 10۸/0 
92৫৯) راع 2575 عَنْ‎ 2৩] :এ 455 ٣ 1৫০৫ راج‎ ৫ ) 
৬৪3 5 ও £9 809 42 ১০ 4১25 أهلِه‎ ও را‎ ৬9 
৫, 555) راچ في مال سيد وَمَسَؤُولٌ عَنْ‎ টি ৭5528) وَمَسْؤُولَةُ عَنْ‎ 
SE امدق‎ এ عن‎ ৫১222 زا‎ 
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১/৬৫৮। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি, “প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তার 
অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক 
জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহী 
করবে । পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার 
দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের 
দায়িত্বশীলা, কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। 
দাস তার প্রভুর সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত 
হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে ।” (বুখারী ও মুসলিম) 
بن سار رضي الله عنهء قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله‎ IBS وڪن اي يَعلَ‎ 1٦ 
AE يَمُوتُ وَهْوَ‎ 0 ৩০5 পু الله‎ ৮5০5 26 «مَا مِنْ‎ 4৮8 يل‎ 


1 


لرعیتہ إلا حرم আকা SE Yl‏ متفقٌ عليه 


مر موسر سر 


وف رِوَايَةِ: ١‏ فلم 22 23162 بنضجه لم يِجَدْ رَائَة গু‏ » . 
وَفي راي ক‏ ما مِنْ أميرٍ يلي তিশা 5৭‏ ثم لا এর‏ لم 


2৭‏ 5 وہہ ৯৮০০2‏ لک ہے 
وينصح لهم ! يدخل ৫৩‏ 25471( 


4 সহীহুল বুখারী ২৫৫৮, ৮৯৩, ২৪০৯, ২৫৫৪, ২৭৫১, ৫১৮৮, ৫২০০, ৭১৩৮, মুসলিম ১৮২৯, 
তিরমিযী ১৭০৫, আবূ দাউদ ২৯২৮, আহমাদ ৪৪৮১, ৫১৪৮, ৫৮৩৫, ৫৮৬৭, ৫৯৯০ 
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২/৬৫৯। আবু য়্যা’লা 71۹5 ইবনে য়্যাসার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি, “কোনো বান্দাকে আল্লাহ কোন প্রজার উপর শাসক বানালে, 
যেদিন সে মরবে সেদিন যদি সে প্রজার প্রতি ধোঁকাবাজি করে মরে, 
তাহলে আল্লাহ তার প্রতি জান্নাত হারাম করে দেবেন।” (বুখারী ও 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “অতঃপর সে (শাসক) তার 
হিতাকাঙ্কিতার সাথে তাদের অধিকারসমূহ রক্ষা করল না, সে 
জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।” 

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে কোনো আমীর 
মুসলিমদের দেখাশুনার দায়িত্ব নিল, অতঃপর সে তাদের (সমস্যা দূর 
করার) চেষ্টা করল না এবং তাদের হিতাকাজ্জী হল না, সে তাদের 
সঙ্গে জানাতে প্রবেশ করবে না।” 
ই اللا‎ AT HL رط‎ LEASE ০০ ۷ 
وَمَنْ‎ ৭৩ 35১৬ ق عَلَيْهِمٍْ‎ HES igs هَذَا: الهم من و‎ ওল 
پهي د قارف په. رواه مسلم‎ BIEL 31৮55 وَل‎ 

৩/৬৬০। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এই ঘরে বলতে শুনেছি, 
“হে আল্লাহ! যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব 


° সহীহুল বুখারী ৭১৫০, ৭১৫১, মুসলিম ১৪২, আহমাদ ১৯৭৭৮, ১৯৮০৪, দারেমী ২৭৯৬ 
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নিয়ে তাদেরকে কষ্টে ফেলবে, তুমি তাকে কষ্টে ফেলো। আর যে 
কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদের সাথে 
নম্রতা করবে, তুমি তার সাথে নম্রতা করো।” AY ”* 
৯3436) 6 الله‎ 4৯১) قال‎ SE رضي الله عنه‎ FA ورعن أَبي‎ ۸ 
৩৯০ ل ني‎ 213 US هَلَكَ تي‎ UE ৭ دسوسهم‎ (374 
3h را ؟ قَال:‎ 8৩5০৮, یو ہت‎ 
الله‎ SB ڪُب‎ sl وَاسْأَنُوا الله‎ ES 25212 الأول قَالأَوَلِ د‎ 29 
عليه‎ 8০০৪ 05505 سائ‎ 
৪/৬৬১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “বানী ইত্রাঈলদের (দ্বীন ও 
দুনিয়া উভয়ের কাজ) পরিচালনা করতেন নবীগণ ١ যখনই কোন নবী 
মারা যেতেন, তখনই অন্য আর এক নবী তাঁর প্রতিনিধি হতেন। 
(জেনে রাখ) আমার পর কোন নবী নেই, বরং আমার পর অধিক 
সংখ্যায় খলীফা হবে৷” সাহাবীগণ বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! আপনি 
আমাদেরকে কী নির্দেশ দিচ্ছেন?’ তিনি বললেন, “যার নিকট প্রথমে 
বায়'আত করবে, তা পালন করবে । তারপর যার নিকট বায়'আত 
করবে, তা পালন করবে । অতঃপর তাদের অধিকার আদায় করবে 
এবং তোমাদের অধিকার আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে। কারণ, মহান 
আল্লাহ তাদেরকে প্রজাপালনের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।” 


$5 মুসলিম ১৮২৮, আহমাদ ২৩৮১৬, ২৪১০১, ২৫৬৬৭, ২৫৬৮০, ২৫৭০৫ 
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I ও মুসলিম) “* 
بن‎ MAE عل‎ ৫55 َه‎ EE نے‎ 
إِنَّ 25 الرَعَاءِ‎ ١ الله 46 يَقُولُ:‎ ও رَسُولَ‎ ৬০৮০ BE ঠাৰ I 25) 
مِنْهُمْ . متفقٌ عَلَيْهِ‎ ৩৫০ ৩1451 
৫/৬৬২। 'আয়েয ইবনে ‘আমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু উবাইদুল্লাহ 
ইবনে যিয়াদের নিকট গেলেন। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, “হে 
বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি, “নিশ্চয় নিকৃষ্টতম শাসক সে, যে প্রজাদের ব্যাপারে 
কঠোরতা অবলম্বন করে।” সুতরাং তুমি তাদের দলভুক্ত হওয়া 
থেকে দূরে থাকো (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
رضي الله‎ ৭ JG الأزوي رضي الله عنه: أنّه‎ ? ০৮ وعن بي‎ ٠۰ 
dp ِن‎ CE مَن ولاه لله‎ ١ ৩৯৪ عنه: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وله‎ 
425 حَاجته ۾‎ ও اخْتَجَبَ الله دُونَ‎ 12০৯ 153 ০৫৬ ও ৩9১ ৩৪ 
الگایں . رواه أَبُو داود‎ EE ৫ ১৩০ & 2৬৯ يوم 22 . فَجَعَلَ‎ Bt 
والترمذي‎ 
৬/৬৬৩ ৷ আবু মারয়্যাম আযদী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মু'আবিয়াহ 
রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মুসলিমদের 


€ সহীহুল বুখারী ৩৪৫৫, মুসলিম ১৮৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৭১, আহমাদ ৭৯০০ 
٤5” মুসলিম ১৮৩০, আহমাদ ২০১১৪ 
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কোনো (রাজ) কার্ষে নিযুক্ত করলেন, অতঃপর সে তাদের অভাব- 
অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে পর্দা বা বাধা সৃষ্টি করলো, 
কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও 
অনটন থেকে পর্দা বা বাধা প্রদান করবেন।” (তা পূরণ করবেন 
না।) (আৰৃ দাউদ, তিরমিযী) ** 


JG IN LT va 
পরিচ্ছেদ - ৭৯: ন্যায়পরায়ণ শাসকের মাহাত্ম্য 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[৭* [النحل:‎ > ১০০ 93৩6 ১ Hd 
অর্থাৎ “নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ 
দেন--- ৷” (সুরা নাহল من‎ আয়াত) 
]* الْمُفْسِطِينَ) (الحجرات:‎ এক BL ( 
অর্থাৎ “সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে 
ET ৷” (সুরা 29975 ৩৮১ আয়াত) 
سَبْعَةٌ‎ ١ قَال:‎ BE اي رو رضي اللہ عنه» عن التي‎ ১৪ 451 
-عزوجل‎ ১৯ ৬০৭৭৪৪১৪৭৪৪ 


و واه এর‏ 


€ তিরমিযী ১৩৩২, আহমাদ ১৭৫৭২, আবু দাউদ ২৯৪৮ 
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বশ 
শান 


عَلَيه এ IEG ৮০৩ এ 8 855 ৬5‏ إن BE‏ اللہ وَرَجُل 
SiG‏ بصق দক SY ক ৪৪‏ ينك 55 در الله 

১/৬৬৪। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ 
তা'আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান 
করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; 
(তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার 
যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার 
মন সদা আকৃষ্ট থাকে ৷) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের 
উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার 
উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের 
মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন- 
মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, ‘আমি আল্লাহকে 
ভয় করি’ সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান 
হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। 
আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় 


খ পানি বয়ে যায়।” (বৃখারী-মুসলিম) » 
রী UGE العَاصٍ رضي الله‎ ৯ ১১৯ الله بن‎ ৯০ وَعَن‎ 6 
مِنْ د نور:ا 24 يَعْدِلُونَ‎ HG المُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَ‎ 9) এড رَسُولُ الله‎ 
رواه مسلم‎ BG G5 ol حُكْيهمْ‎ 
২/৬৬৫। “আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আস (রাযিয়াল্লাহু 
আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 
অবস্থান করবে। যারা তাদের বিচারে এবং তাদের গৃহবাসীদের মধ্যে 
ও যে সমস্ত কাজে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে, তাতে তারা ইনসাফ 
করে” موم‎ ** 
কউ سيت رس سول الله‎ টিভি 
یس مز‎ ৮৫৩ 1০530 يَقُولُ:‎ 
00 ৮১৯39 تُبْفِصُوتَهُمْ‎ ol a وڈراز‎ ০145 
؟ قَالَ: «لآ مَا أَقَامُوا‎ ALES 9$ الل‎ ৫55 ৫ ৬ قال:‎ ৭5553 
لآ مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَلاة ». رواه مسلم‎ 9 2 
৩/৬৬৬ 1 আওফ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 


= تا 


° সহীহুল বুখারী ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬, মুসলিম ১০৩১, তিরমিযী ২৩৯১, নাসায়ী ৫৩৮০, 
আহমাদ ৯৩৭৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৭ 
€ মুসলিম ১৮২৭, নাসায়ী ৫৩৭৯, আহমাদ ৬৪৪৯, ৬৪৫৬, ৬৮৫৮ 
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এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে, তোমরা তাদের জন্য দো'আ 
কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দো'আ করে। আর তোমাদের 
নিকৃষ্টতম শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও 
তোমাদেরকে ঘৃণা করে, তোমরা তাদেরকে অভিশাপ কর এবং 
তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ করে।” (বর্ণনাকারী) বলেন, আমরা 
করব না?’ তিনি বললেন, “না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে 
নামায প্রতিষ্ঠা করবে। না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে 
নামায প্রতিষ্ঠা করবে ।” (মুসলিম) **২ 
BE الله‎ ৫520 ৬১০৫৪ ০০ وعَن عِياضٍ بن جمارِ رضي الله‎ ۶ 
BAS i F455 مُفْسِط موق‎ ১5 পর أهل نة‎ dk 
ڏو عِيالٍ). رواه مسلم‎ EE وعَفِيفٌ‎ ৭৯:55 3১ 
৪/৬৬৭। 258 ইবনে হিমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “জান্নাতী 
তিন প্রকার। (১) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, যাকে ভাল কাজ করার 
তওফীক দেওয়া হয়েছে। (২) এ ব্যক্তি যে প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন ও 
মুসলিমের প্রতি দয়ালু ও নম্রহৃদয় এবং (৩) সেই ব্যক্তি যে বহু 
সন্তানের (গরীব) পিতা হওয়া সত্তেও হারাম ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দূরে 


6% মুসলিম ১৮৫৫, আহমাদ ২৩৪৬১, ২৩৪৭৯, দারেমী ২৭৯৭ 
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থাকে ١ (সালিম) *** 


و 


29556 ولا امرف‎ IE ৮2 SU ۸۰ 
পরিচ্ছেদ - ৮০: বৈধ কাজে শাসকবৃন্দের আনুগত্য করা 
ওয়াজিব এবং অবৈধ কাজে তাদের আনুগত্য করা 
হারাম 

মহান আল্লাহ বলেন, 
oF Le খা I ৩৯ ১৮ 1৮০৮ ডিএ ওযা ৪১ 
শা উন DU ৩৮৩৯ ES ৩1১৮ এ 4053 ৬৪ فى‎ 285৫ 
[النساء: وه]‎ ) @ Ia ৩:০5 DS 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূলের 
অনুগত হও ও তোমাদের নেতৃবর্গের।” (সুরা নিসা ৫৯ আয়াত) 
عَلَ المَرِ‎ ١ عن الت كَل قَال:‎ EE رضي الله‎ LE وَعَن ابن‎ 0 
2196 992 FR أن‎ বু وكرة‎ ও فِيمَا‎ 2৪০ এ 94 
4০ متفق‎ 4 LEN; ৮০9৬ بِمَعْصِيةٍ‎ 
১/৬৬৮। ইবনে “উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিমের জন্য (তার 


€9 মুসলিম ২৮৬৫, আবু দাউদ ৪৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৪১৭৯, আহমাদ ১৭০৩০, ১৭৮৭৪ 
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শাসকদের) কথা শোনা ও মানা ফরয, তাকে সে কথা পছন্দ লাগুক 
অথবা অপছন্দ লাগুক; যতক্ষণ না তাকে পাপকাজের নির্দেশ দেওয়া 
হয়। অতঃপর যখন তাকে পাপকাজের আদেশ দেওয়া হবে তখন 
তার কথা শোনাও যাবে না, মানাও যাবে না।” (বুখারী ও মুসলিম) 1“ 
JA SEU, السمع‎ EY اللہ‎ 5৯5 CAI BLES JG وَعَنهء‎ ۲ 
متفقٌ عَلَيْهِ‎ abil لکاء « فِيمَا‎ 
২/৬৬৯। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তাঁর কথা 
শোনার ও আনুগত্য করার উপর বায়'আত করছিলাম, তখন তিনি 
বলেছিলেন, “যাতে তোমাদের সাধ্য রয়েছে।” (বৃখারী ও মুসলিম) 
25 95150 مَنْ‎ dk BE رَسُول الله‎ ৬০৮০৩ ৪৭৪ ۳ 


ره 9 7 


is SULT HE في‎ AG ومن مات‎ TEL YG জজ تی ال يوم‎ 

جَاهِلية ). رواه مسلم 
رھ জা‏ رو و প ভু এ এপ এত তু ৩৮৮ AEE তল‏ 3 
33 22139 له: ١‏ وَمَنْ ০৩‏ وهو مفارق ০৩৪৩‏ فإنه يموت مِيتة جَاهِلِية 


FN N 


৩/৬৭০। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি TANT 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি (বৈধ 


%॥ সহীহুল বুখারী ২৯৫৫, ৭১৪৪, মুসলিম ১৮৩৯, ২৭৩৫, তিরমিযী ১৭০৭, আবূ দাউদ ২৬২৬, ইবনু 
মাজাহ ২৮৬৪, আহমাদ ৪৬৫৪, ৬২৪২ 
° সহীহুল বুখারী ৭২০২, মুসলিম ১৮৬৭, তিরমিযী ১৫৯৩, নাসায়ী ৪১৮৭, ৪১৮৮, আবু দাউদ 
২৯৪০, আহমাদ ৪৫৫১, ৫২৬০, ৫৫০৬, ৫৭৩৭, ৬২০৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৪১ 
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কাজে শাসকের) আনুগত্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নিল, সে 
কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার 
জন্য কোন প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি (রাষ্ট্রনেতার হাতে) 
বায়'আত না করে মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মরা মরল।” 
এর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, “যে ঢা 
করে মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।” رہم‎ ** 
1১০1) YE الله‎ ১৮ JEG ০০০ وَعن کت رضي الله‎ ٤ 
ا رواه البخاري‎ 8৫৬০০ ২৩০৩ استغيلَ‎ 919 49৮5) 
ا اک‎ 2 “আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “শোসকদের) কথা শোনো 
এবং (তাদের) আনুগত্য কর; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো 
ক্রীতদাসকে (নেতা) নিযুক্ত করা হয়; যেন তার মাথাটা কিশমিশ | 
(অর্থাৎ কিশমিশের ন্যায় ক্ষুদ্র ও বিশ্রী তবুও)!” (খর) ** 
95) 3% 44455 قال‎ SG وَغن اي 8525 رضي الله عنه‎ ٥ 
روا‎ IIE IB BAL ৩৬৪5০ 4০4 এ/৭০ في‎ 8 শনি 
4 
৫/৬৭২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমার প্রতি দুঃখে- 


%€ মুসলিম ১৮৫১, আহমাদ ৫৩৬৩, ৫৫২৬, ৫৬৪৩, ৫৬৮৫, ৫৮৬৩, ৬০১২, ৬১৩১, ৬৩৮৭ 
6 সহীহুল বুখারী ৬৯৩, ৬৯৬, ৭১৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৬০, আহমাদ ১১৭২৬, ১২৩৪১ 
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সুখে, হর্ষে-বিষাদে এবং তোমার উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার 
সময়ে (শাসকের) কথা শোনা ও (তার) আনুগত্য করা ফরয ৷” 
رم‎ ** 
48155 ও الله عَنهُمَاء قال:‎ ও وَغن عَبدِ الله بي عَمرِو‎ ۱٦ 
% ৬৬ AES ৩০ GS يُضْلِحُ‎ ৬৩ 495 এ এও گال‎ 
0৯০) 155৬ 4৪৩ الصلاة‎ : DIS ১৩ SSG ৯০৮৬ 
এক ভিড এ اه م ڪن بي َي إلا كن‎ রে 
)+ٗ7 0 LS ৩০৩ RIS يعْلنه لهم‎ 
as فته يرق بَعْضْهَا‎ 1955 CIS IA BU آخرَهَا‎ ৩৮ 9 
১১০ وتجیء الفتنةٌ‎ ASS BS ৩৬১ الفتنةُ قيقُولُ المُؤْمِنُ: هذه‎ 2 
জিন FY BMF EPRI ৬০, المؤمنٌ: هذه هذه‎ 
EF SES SH إِلَ الاس‎ 5৪$ GN Al BL يُؤْمِنَ‎ I 
EE 9৩5 وت وَتَّمَرَةَ قَلبِهه فَلْيْطِعْهُ إن‎ 
رواه مسلم‎ AAU فَاضْرِبُوا عُنْقَ‎ Ej 
৬/৬৭৩। ‘আব্দুল্লাহ ইবনে “আমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন 
আমরা আল্লাহর রসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম। অতঃপর 
(বিশ্রামের জন্য) এক স্থানে অবতরণ করলাম। তারপর আমাদের 
কিছু লোক তাঁবু ঠিক করছিল এবং কতক লোক তীরন্দাজিতে 
প্রতিযোগিতা করছিল ও কতক লোক জন্তুদের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত 


€ সহীহুল বুখারী ১৮৩৬, নাসায়ী ৪১৫৫, আহমাদ ৮৭৩০ 
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ছিল। হঠাৎ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
ঘোষণাকারী ঘোষণা করল যে, “নামাযের জন্য জমায়েত হও।” 
সুতরাং আমরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট একত্রিত হলাম। তারপর তিনি বললেন, “আমার পূর্বে 
প্রত্যেক নবীর জন্য জরুরী ছিল, তাঁর উম্মতকে এমন কর্মসমূহের 
নির্দেশ দেওয়া, যা তিনি তাদের জন্য ভালো মনে করেন এবং এমন 
কর্মসমূহ থেকে ভীতি-প্রদর্শন করা, যা তিনি তাদের জন্য মন্দ মনে 
করেন। আর তোমাদের এই উম্মত এমন, যাদের প্রথমাং 

নিরাপত্তা রাখা হয়েছে এবং তাদের শেষাংশে রয়েছে পরীক্ষা 
(ফিতনা-ফাসাদ) এবং এমন ব্যাপার সকল, যা তোমরা পছন্দ করবে 
না। এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে যে, একটি অন্যটি RI করে দেবে 
(অর্থাৎ পরের ফিতনাটি আগের ফিতনা অপেক্ষা গুরুতর হবে)। 
ফিতনা এসে গেলে TAT ব্যক্তি বলবে, এটাই আমার ধ্বং 

কারণ হবে। অতঃপর তা দূরীভূত হবে। পুনরায় অন্য ফিতনা প্রকাশ 
পাবে, তখন মুমিন বলবে, “এটাই এটাই (আমার সবচেয়ে বড় 
ফিতনা) ৷” অতএব যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে 
এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ভালবাসে, তার নিকট এই অবস্থায় 
মৃত্যু আসুক যে, সে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং 
লোকদের সাথে সেই ব্যবহার প্রদর্শন করে, যা সে নিজের সাথে 
প্রদর্শন পছন্দ করে । আর যে ব্যক্তি রাষ্ট্রনেতার সাথে বায়'আত করে, 
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সে নিজের হাত এবং নিজ অন্তরের ফল (নিষ্ঠা) তাকে দিয়ে দেয়, 
সে সাধ্যমত তার আনুগত্য করুক অতঃপর অন্য কেউ যদি তার 
(প্রথম ইমামের) সাথে (ক্ষমতা কাড়ার) ঝগড়া করে, তাহলে 
দ্বিতীয়জনের গর্দান উড়িয়ে দাও ।” (মুসলিম) ** 
৩৪820905508 رضي الله عنہہ‎ FS بي‎ BG LS 3০ ۷۵۷ 
Hf Cle ان قامت‎ এ الجعفئ رسو الله تله ققال: یا تی الله‎ 2 
1৮540440445 ازرم فاطو‎ TEE نیعت‎ 
رواه‎ AAR وَعَلَيَكُمْ مَا‎ AR الله 3 «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فإنَمَا عَلَيهمْ مَا‎ 
مسلم‎ 
৭/৬৭৪। আবু হুনাইদা ওয়াইল ইবনে হুজর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে আল্লাহর নবী! আপনি 
বলুন, যদি আমাদের উপর (অসৎ) শাসক নিযুক্ত হয় এবং আমাদের 
কাছে তাদের অধিকার চায় ও আমাদেরকে আমাদের অধিকার থেকে 
বঞ্চিত রাখে । অতএব এ ব্যাপারে আপনি কী নির্দেশ দেন?’ তিনি 
তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করলে 
(তাদের) কথা শুনো এবং (তাদের) আনুগত্য করো ١ কারণ তাদের 


* মুসলিম ১৮৪৪, নাসায়ী ৪১৯১, আবূ দাউদ ৪২৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৫৬, আহমাদ ৬৪৬৫, ৬৭৫৪, 
৬৭৭৬ 
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দায়িত্বে তা রয়েছে, যা তাদের উপর চাপানো হয়েছে (অর্থাৎ সুবিচার 
ও ন্যায়পরায়ণতা) এবং তোমাদের দায়িত্বে তা রয়েছে, যা তোমাদের 
উপর অর্পণ করা হয়েছে (অর্থাৎ নেতা ও শাসকের আনুগত্য) ৷” 
امس‎ 
BE اللہ‎ 1৯, فال‎ eS 
FAB ES ؛؛ قالوا: يا ر سول الله‎ SSS سَتَكُونُ بَعْدِي 1 مور‎ Gl 
ওর الله‎ SCS LE ও الحَقٌ‎ 838 45৩5 ع أ‎ 
لَكُمْ 4 متفق عَلَيْهِ‎ 
৮/৬৭৫। ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার পর 
স্বেচ্ছাচারী শাসন হবে এবং অন্যান্য (আপত্তিকর) ব্যাপার সকল 
প্রকাশ পাবে, যা তোমরা অপছন্দ করবে।” সাহাবীরা বললেন, ‘হে 
আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে যে এ যুগ পাবে, তাকে আপনি কী 
আদেশ দিচ্ছেন’ তিনি বললেন, “তোমাদের প্রতি যে হক রয়েছে, 
তা তোমরা আদায় করবে এবং তোমাদের যে হক (শাসকের উপর 
রয়েছে), তা আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে” রনী ও کر‎ ٠ 
5) BE قال 5 سول اللہ‎ JE ws وعن نت رضي الله‎ ۹ 
486 959 8৬2 الله‎ ৪০০ 386 ৬০ نْ‎ 3 dhl فَقَدْ أطاعَ‎ seul 
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১৪৪ 323 ৭০৬‏ الأميرَ ০3০০০ ১59‏ عَلَيْهِ 
৯/৬৭৬। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে‏ 
ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহর আনুগত্য‏ 
করল এবং যে আমার অবাধ্যতা করল, সে (আসলে) আল্লাহর‏ 
অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য করল, সে‏ 
(আসলে) আমার আনুগত্য করল এবং যে নেতার অবাধ্যতা করল,‏ 
সে (আসলে) আমার অবাধ্যতা করল।” (বুখারী ও মুসালিম) *‏ 
০৪৩০ ৩৩০ 1۷۷/1‏ رضي الله عَنهُمَا: أن 40150 ১2) dE BE‏ 
ا ہوجو و 
(42১৯‏ متفقٌ JE‏ 
১০/৬৭৭। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার‏ 
নেতার কোন কাজ অপছন্দ করবে, তার উচিত হবে (তার উপর)‏ 
ধৈর্য ধারণ করা । কারণ যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও শাসকের‏ 
আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাবে, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে।”‏ 
(বুখারী ও মুসলিম) ***‏ 
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۷۱ ورعن এ‏ ڪر رضي الله ০০০‏ قَالَ: سَمِعْتُ 00 الله BE‏ يَقُولُ: 

» ১. ০১০৯5059539 رواء‎ 4 48298198441 Bol من‎ 

১১/৬৭৮। আবু বাক্রাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে 
ব্যক্তি বাদশাহকে অপমান করবে, আল্লাহ তাকে অপমানিত 
করবেন।” (তিরমিযী, হাসান) ** 

এ মর্মে আরো সহীহ হাদীস বিদ্যমান। কিছু হাদীস বিভিন্ন 
পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে। 


6 


39145 9৩৯৮ BUY 05 عَنْ‎ JENS 
22125 EX ale SS ৫ 
পরিচ্ছেদ - ৮১: পদ চাওয়া নিষেধ এবং রাষ্ট্রীয় পদ 
পরিহার করাই উত্তম; যদি সেই একমাত্র তার যোগ্য 
অথবা তার নিযুক্ত হওয়া জরুরী না হয় 
_. মহান আল্লাহ বলেন, 
3০5 39 oN ও BE لا يُريدُونَ‎ ৩৪৪ চা الڈاز‎ এ ( 
[AY [القصص:‎ » © Gath ধা? 
অর্থাৎ “এটি আখেরাতের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি 
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তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে 
চায় না। আর মুত্তাকীদের জন্যই শুভ পরিণাম।” (সুরা কাসাস ৮৩ 
আয়াত) 
الله عنه قَال: ال لي‎ ৯০৬ IOI وكَن ابي سید عبد‎ (۱ 
ERA OHH 0৩315598০59 LEG) YE الله‎ 55) 
99 a ৩৪) SLs عَنْ‎ ৪৯০৬৪ > 5 এপ ও LE عَنْ‎ 
৩০৮১০ 84 25 FGM ০৩৭5 ৬55 ও ৩৮৪ عَلَ‎ ৬০ 
ALE متفقٌ‎ .) 
১/৬৭৯। আবু IT আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
বললেন, “হে আব্দুর রহমান ইবন সামুরাহ! তুমি সরকারী পদ চেয়ো 
না। কারণ তুমি যদি তা না চেয়ে পাও, তাহলে তাতে তোমাকে 
সাহায্য করা হবে। আর যদি তুমি তা চাওয়ার কারণে পাও, তাহলে 
তা তোমাকে সঁপে দেওয়া হবে। (এবং তাতে আল্লাহর সাহায্য পাবে 
না।) আর যখন তুমি কোন কথার উপর কসম খাবে, অতঃপর তা 
থেকে অন্য কাজ উত্তম মনে করবে, তখন উত্তম কাজটা কর এবং 
তোমার কসমের কাফফারা দিয়ে দাও।” (বুখারী -মুসালিম) ** 
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315১ 00 এ الله‎ ৫৯০ ٭ قَالَ: قال‎ “০০২৬৯১১১৩০৪ ۸۰/۸ 
ও ৭ এগ َل‎ SACS. ৯০ ৩০5 এ ৩০০৮৪ I 
رواه مسلم‎ 4 চি এ 
২/৬৮০। আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “হে আবু 
যার! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি এবং আমি তোমার জন্য তাই 
ভালবাসি, যা আমি নিজের জন্য ভালবাসি । (সুতরাং) তুমি অবশ্যই 
দু'জনের নেতা হয়ো না এবং এতীমের মালের তত্ত্বাবধায়ক হয়ো 
না।” Ê" 
؟ 53290 عل‎ ৬৯০৭ الل‎ 0550 ৩:০৪ قَالَ:‎ 4557৮ 
و د‎ 0 
হাতি ভাল ER 
“হে আল্লাহ রসূল! আপনি আমাকে (কোন স্থানের সরকারী) কর্মচারী 
কেন নিযুক্ত করছেন না?’ তিনি নিজ হাত আমার কাঁধের উপর 
মেরে বললেন, “হে আবু যার! তুমি দুর্বল এবং (এ পদ) আমানত ও 
এটা কিয়ামতের দিন অপমান ও অনুতাপের কারণ হবে। কিন্তু যে 
ব্যক্তি তা হকের সাথে (যোগ্যতার ভিত্তিতে) গ্রহণ করল এবং নিজ 
দায়িত্ব (যথাযথভাবে) পালন করল (তার জন্য এ পদ লজ্জা ও 


€ মুসলিম ১৮২৬, ১৮২৫, আহমাদ ২১০০২ 
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অনুতাপের কারণ নয়) ৷” (মুসলিম) ** 
SS 1:06 BE اللہ‎ 6৯: هُرَيرَةَ رضي اللہ عنه: أنَّ‎ al وَعَن‎ 4 
رواه البخاري‎ 42551 LS ISLS SIU سَتَحْرِصُونَ كَل‎ 
৪/৬৮২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা অতি 
সত্বর নেতৃত্বের লোভ করবে। (কিন্তু স্মরণ রাখো) এটি কিয়ামতের 
দিন অনুতাপের কারণ হবে। (বুখারী) ٭‎ 


১৮৭ وَغَيْرِهِمَا مِنْ وُلَاةٍ‎ ৮৪ 3১৬ LG -۸۲ 
is JPA ذِیْرِهِمْ مِنْ قُرنَاءِ السُوْءِ‎ 389 00০22) ১1 
পরিচ্ছেদ - ৮২: বাদশাহ, বিচারক এবং অন্যান্য 
নেতৃবৃন্দকে সৎ মন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিযুক্ত করার প্রতি 
উৎসাহ প্রদান এবং তাদেরকে খারাপ সঙ্গী থেকে ও 
তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা থেকে ভীতি-প্রদর্শন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]77 [الزخرف:‎ ) © EE 31215 524 52৮৮ BST 
অর্থাৎ “বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শক্র হয়ে পড়বে, তবে 


7 মুসলিম ১৮২৫, ১৮২৬, আহমাদ ২১০০২ 
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আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিরা নয়।” (সুরা 79755 ৬৭ আয়াত) 
BE الله‎ 455 তা 25 هُرَيرَۃ رضي الله‎ BG 222 وڪن ابي‎ ٥ 
360 لَهُ‎ ৬৪৪ ৭1295 ৩০ ASLAN ভিউ الله‎ এক مَا‎ ١ এ 
رواه البخاري‎ ." 27০6 ৬০৮০০ 
১/৬৮৩। আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা 
হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আল্লাহ যখনই কোন নবী প্রেরণ করেন এবং কোন খলীফা 
নির্বাচিত করেন, তখনই তাঁর জন্য দু'জন সঙ্গী নিযুক্ত করে দেন। 
একজন সঙ্গী তাঁকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং তার প্রতি 
উৎসাহিত করে ١ আর দ্বিতীয়জন সঙ্গী তাঁকে মন্দ কাজের নির্দেশ 
দেয় এবং তার প্রতি উৎসাহিত করে। আর রক্ষা পান কেবলমাত্র 
তিনিই, যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন।” (বুখারী) > 
50180) :4 قالّت: قال 4520 الله‎ ৭৬৩ رضي الله‎ LSE وَعَن‎ ٦ 
30009439859 485 355৩1552054 جَعَلَ‎ LE 2৭১ 
رواه أَبُو‎ 448 IRS EES TGS Sl سوي‎ RIGA جَعَلَ‎ 05759 
شرط مسلم‎ এ داود بإسنادٍ جيدٍ‎ 
২/৬৮৪। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন আল্লাহ কোন 


69 সহীহুল বুখারী ৭১৯৮, নাসায়ী ৪২১১, ৫৩৮৫, আহমাদ ৯৪৯৯, ৯৮০৬ 
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শাসকের মঙ্গল চান, তখন তিনি তার জন্য সত্যনিষ্ঠ (শুভাকাজ্জী) 
মন্ত্রী নিযুক্ত করে দেন। শাসক (কোন কথা) ভুলে গেলে সে তাকে 
তা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং স্মরণ থাকলে তার সাহায্য করে। আর 
যখন আল্লাহ তার অন্য কিছু (অমঙ্গল) চান, তখন তার জন্য মন্দ 
মন্ত্রী নিযুক্ত করে দেন। শাসক বিস্মৃত হলে সে তাকে স্মরণ করিয়ে 
দেয় না এবং স্মরণ থাকলে তার সাহায্য করে না।” (তাবু দাউদ উতম 
সবে মুসলিমের শতে) ° 


-১/ 5৮৪2) 54) تو‎ ১০ التي‎ ০১7 
৬০০7০ ৪০০০ FL الْولَاياتِ لِمَنْ‎ 5s 
পরিচ্ছেদ - ৮৩: যে ব্যক্তি নেতা, বিচারক অথবা অন্যান্য 
সরকারী পদ চাইবে অথবা পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করবে অথবা তার জন্য ইঙ্গিত করবে তাকে পদ দেওয়া 
নিষেধ 


۱ ڪن اي এ ৬৮‏ رضي الله عنهء ও ESS এ‏ كله 
سح IG ۹۷۹۷۳۹۷٦‏ 
الله - عر وجل = وَقَالَ الآَكَرُ 4৬‏ 505 تَقَال: )31 403 এ‏ ولي ০1145‏ 


° আবু দাউদ ২৯৩২, নাসায়ী ৪২০২ 
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১/৬৮৫। আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, 
আমি এবং আমার চাচাতো দু'্ভাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম। সে দু'জনের মধ্যে একজন বলল, 
‘হে আল্লাহর রসূল! মহান আল্লাহ আপনাকে যে সব শাসন-ক্ষমতা 
দান করেছেন, তার মধ্যে কিছু (এলাকার) শাসনভার আমাকে প্রদান 
করুন’ দ্বিতীয়জনও একই কথা বলল। উত্তরে তিনি বললেন, 
“আল্লাহর কসম! যে সরকারী পদ চেয়ে নেয় অথবা তার প্রতি লোভ 
রাখে, তাকে অবশ্যই আমরা এ কাজ দিই না৷” (বুখারী ও মুসলিম) ** 


1 সহীহুল বুখারী ৭১৪৯, ২২৬১, ৬৯২৩, ৭১৫৬, ৭১৫৭, নাসায়ী ৪, ৫৩৮২, আবু দাউদ ২৯৩০, 
৩০৭৯, ৪৩৫৪, আহমাদ ১৯০১৪, ১৯১৬৭, ১৯১৮৮, ১৯২৩৮ 
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৩৩‏ الدب 
অধ্যায় (১): শিষ্টাচার‏ 
BSE EL Als USSU At‏ به 
পরিচ্ছেদ - ৮৪: লজ্জাশীলতা ও তার মাহাত্ম্য এবং এ গুণে‏ 
গুণান্বিত হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান‏ 


2 ৬০ গু لو ےو‎ তা 


৩৪42 مر عل‎ BE الله‎ ০৮০ 617৩5 الله‎ GSS LE ڪن ابن‎ ۸۱ 
(97854557401 0৩ اليا‎ GT Ls hj LGN 
০ الإيمان ؛۔ متفق‎ 
১/৬৮৬। ইবনে ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসার ব্যক্তির পাশ 
দিয়ে অতিক্রম করলেন। যিনি তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ 
দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“তাকে ছেড়ে দাও | কেননা, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ ।” (বুখারী ও মুসালিম) 


৬৮২ 


۸ وَعَن عِمرَانَ بن 3৪ ০০০০‏ الله 4৪৫‏ قَال: قال HE 401৯০‏ ) 
في )2319 )2 لِمُسلے: )21 2৮ ) ৬% “ik পভ‏ کله خَيْدٌ ۔ 


2 সহীহুল বুখারী ২৪, ৬১১৮, মুসলিম ৩৬, তিরমিযী ২৬১৫, নাসায়ী ৫০৩৩, আবু দাউদ ৪৭৯৫, 
আহমাদ ৪৫৪০, ৫১৬১, ৬৩০৫, TEMG মালিক ১৬৭৯ 
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২/৬৮৭। ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লজ্জা মঙ্গলই 
বয়ে আনে ।” (বুখারী ও মুসলিম) *** 

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, “লজ্জা মঙ্গলই সবটুকু” অথবা 
বলেছেন, “লজ্জার সবটুকু মঙ্গলই মঙ্গল” | 


কিন্তু ওও সমস্যায় শরীয়তের সমাধান জানার ব্যাপারে লজ্জা করা‏ رہم 
رو ঠিক‏ 
8০৯ ১5 ۳‏ رضي الله عنه: ৫‏ رَسُول الله :0৬ BE‏ )3331 
৬৪‏ وَسَبعُونَ এ এক 53 255০5 6৪3‏ إل اللہ SG‏ 

إِمَاطَةُ LAL 2039 550 ১০ ওক‏ مِنَ ৬০৮4৩‏ عَلبِْ 

৩/৬৮৮। আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
অথবা ষাট অপেক্ষা কিছু বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম 
শাখা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা এবং AR শাখা পথ থেকে 
কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি 
শাখা ৷” (বুখারী ও মুসলিম) *** 

* কষ্টদায়ক জিনিস যেমন, COT, পাথর, পোড়া কয়লা, ভাঙ্গা 


° সহীহুল বুখারী ৬১১৭, মুসলিম ৩৭, আবূ দাউদ ৪৭৯৬, আহমাদ ১৯৩১৬, ১৯৩২৯, ১৯৪০৪, ১৯৪৫৫, 
১৯৪৭০, ১৯৪৯৭, ১৯৫০৬ 
%4 সহীহুল বুখারী ৯, মুসলিম ৩৫, তিরমিযী ২৬১৪, নাসায়ী ৫০০৪, ৫০০৫, ৫০০৬, আবু দাউদ 
৪৬৭৬, ইবনু মাজাহ ৫৭, আহমাদ ৮৭০৭, ৯০৯৭, ৯৪১৭, ৯৪৫৫, ১০১৩৪ 
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কাঁচ, কাঁটা, গাছের ডাল, নোংরা জিনিস ইত্যাদি, যাতে পথিক কষ্ট 
পায়। 
الله لله‎ 4555 SE IU وڪن أَبي سَعِيدٍ دري رضي اللہ عنه‎ ٤ 
. 448 في‎ 0372 GG UE رى‎ SY ৭৪১৫৩ حَيَاءَ مِنَ العَذْرَاءِ في‎ এ 

৪/৬৮৯। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
‘আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তঃপুরবাসিনী 
কুমারীর চেয়েও বেশি লঙ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কোন জিনিস 
অপছন্দ করতেন আমরা তাঁর চেহারায় তা বুঝতে পারতাম ۷ (বুখারী 
ও মুসালিম) *** 

আলেমগণ বলেন, 'লজ্জাশীলতার প্রকৃতত্ব হল এমন 
সৎচরিত্রতা, যা নোংরা বর্জন করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এবং 
অধিকারীর অধিকার আদায়ে ত্রুটি প্রদর্শন করতে বিরত রাখে। 

আবুল কাসেম জুনাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা হল, নিয়ামত লক্ষ্য করা এবং সেই সাথে 
(তার কৃতজ্ঞতায়) ত্রুটি লক্ষ্য করা। এই দুয়ের মাঝে যে অনুভূতি 
সৃষ্টি হয়, তাকেই লজ্জা বলা হয়।' 


65 সহীহুল বুখারী ৩৫৬২, ৬১০২, ৬১১৯, মুসলিম ২৩২০, ইবনু মাজাহ ৪১৮০, আহমাদ ১১২৮৬, ১১৩৩৯, 
১১৪২৩, ১১৪৫২, ১১৪৬৪ 
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7501৯ ০৪7৩ 
পরিচ্ছেদ - ৮৫: গোপনীয়তা রক্ষা করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ماك لامک‎ ৩৫ তা E 
অর্থাৎ “প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে 
কৈফিয়ত তলব করা হবে” (সুরা বানী FFF ৩৪ আয়াত) 
١ BE ورعن ان د القدري رضي اللہ عنه» 06 قال رسو الله‎ ۸۱ 
ss HA এ) ৬৪৫ FID | يوم‎ DS عِنْدَ الله‎ SO إِنَّ مِنْ‎ 
)ا رواه مسلم‎ 52530 প্র 
১/৬৯০। আবু সা“ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর 
আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সেই ব্যক্তি হবে, যে স্ত্রীর সঙ্গে 
মিলন করে এবং স্ত্রী তার সঙ্গে মিলন করে। অতঃপর সে তার 
(স্ত্রীর) গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়।” وم‎ +* 
الله عنه‎ ৬০১৪৫ 1০ 201 رَضِيَ‎ ZL الله بن‎ ৯৪ وَعن‎ 6 
Eid رضي الله عنه‎ ৬৪৬ ৩৩৪৯ এজ dos 4 কউ حِيْنَ‎ 
32১৩ ৫52 ৩ Lo এ عَلَيْهِ 81545594255 نت‎ 


৫৩৪৬, 1০৪৯6 ن لا اک‎ 10153 3:06 42202 খত এড . sl 


4 মুসলিম ১৪৩৭, আবূ দাউদ ৪৮৭০, আহমাদ ১১২৫৮ 
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Ul‏ 3 رضي الله عنه LLM‏ شِئْتَ SE ৩৫০৪০৫৪৬৫০৭‏ قَصَمتَ 

৬ متي‎ 5 এত كنت‎ UE পর উ رضي اللہ عنه فََمْ‎ ০ পা 

25০ SEE HY CE ال يله‎ ও BI قلت‎ ৩ 

৩4345521807 (৬৪ ও FSS MS I 

ELE ES 91৫5৮52৩410 GT THY es 
: 


ا 


তা‏ الب 4865 05 اکن لأَفْشِيَ سر رَسُولِ الله BE‏ ولو ترگها الكو كله 
EB‏ رواه البخاري 

২/৬৯১। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। 
যখন উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু-এর কন্যা হাফসা রাদিয়াল্লাহু “আনহা 
বিধবা হয়ে গেলেন, তখন তিনি বললেন যে, আমি “উসমান ইবনে 
“আফফানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং হাফসাকে বিবাহ করার জন্য 
আমি উমারের কন্যা হাফসার সাথে দিয়ে দিচ্ছি? তিনি বললেন, 
‘আমি আমার (এ) ব্যাপারে বিবেচনা করব ” সুতরাং আমি কয়েকটি 
রাত্রি অপেক্ষা করলাম। অতঃপর তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 
বললেন, ‘আমার এখন বিয়ে না করাটাই ভাল মনে করছি।' (উমার 
বলেন,) অতঃপর আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর সাথে 
বিবাহ হাফসার সাথে দিয়ে দিই। আবূ বকর চুপ থাকলেন এবং 
কোন উত্তর দিলেন না। সুতরাং আমি “উসমান অপেক্ষা তাঁর প্রতি 
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বেশী দুঃখিত হলাম। তারপর কয়েকটি রাত্রি অপেক্ষা করলাম। 
অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাকে বিবাহের 
পায়গাম দিলেন। ফলে আমি হাফসার বিবাহ তাঁর সাথেই দিয়ে 
দিলাম। তারপর আবূ বকর আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, 
‘আপনি আমাকে হাফসাকে বিবাহ করার দরখাস্ত দিয়েছিলেন এবং 
আমি কোন উত্তর দিইনি। সেজন্য হয়তো আপনি আমার উপর 
দুঃখিত হয়েছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ" তিনি বললেন, “আমার 
আপনাকে উত্তর না দেওয়ার কারণ এই ছিল যে, আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসাকে বিবাহ করার ব্যাপারে 
আলোচনা করেছিলেন। সুতরাং আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। 
যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসাকে বর্জন করতেন, 
তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাকে গ্রহণ করতাম YD >> 

4535 ফু AE FS 2G ৭৩ رضي الله‎ £৪ وَكَن‎ 28/5 
75৮565৩457৭ GEV US َقال:‎ 5০ رآھا‎ এজ 
£৬। ৬০৭৪৮ ও UH سيدا‎ ES قَبَكث‎ ৬৩৫ شِمَالِه‎ ৪৪ 
৩5 UAL SUS 5 مِن‎ BE الله‎ 450 ৬০০ ৫ ৬২৪ ৫৮০ 
5:48 قال لَك رَسُولُ الله يل ؟‎ VAAL YE الله‎ 455 6৬ 51 SSS 


67 সহীহুল বুখারী ৪০০৫, ৫১২২, ৫১২৫, ৫১৪৫, নাসায়ী ৩২৪৮, ৩২৫৯, আহমাদ ৭৫, ৪৭৯২ 
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EASE LS YE الله‎ ও تون رسوا‎ ৩ CE ধু عَلَ رَسُول الله‎ এ كُنْتُ‎ 
SEY للختي : ي ما قال لَك رَسُولُ الله‎ ০5৬০ 
০৩৩৪ ৩০৯ 3353648593০ এ এ لآن تع‎ এ 


এ ৬3৩ الآن مَرَتَيْنِ‎ 290৬ এডি এস مَرَه‎ IL کل‎ ও STN 


2 


SEES LST ৬৫ ও ALN BG الله وَاضيرِي‎ এও SHINS لا‎ 
31৩১০৮৩০০০৩) فَقَال:‎ এ SASL ভি UB ي‎ Sl 
৩০৮ ৬০৮৪৪ ۱١ 2 الم‎ SEE Sse FBS تَحُوني‎ 
وهذا لفظ مسلم‎ SE رَأيْتِ . متفقٌ‎ ওয় 

৩/৬৯২। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীরা সকলেই তাঁর কাছে ছিল। ইত্যবসরে 
ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হেটে আমাদের নিকট) এল | তার চলন 
এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চলনের 
মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে স্বাগত জানালেন এবং বললেন, ‘আমার 
কন্যার শুভাগমন হোক ۷ অতঃপর তিনি তাকে নিজের ডান অথবা 
বাম পাশে বসালেন। তারপর তিনি তাকে কানে কানে গোপনে কিছু 
করলেন। সুতরাং তিনি তার অস্থিরতা দেখে পুনর্বার তাকে কানে 
কানে কিছু বললেন। ফলে (এবার) সে হাসতে লাগল। (আয়েশা 
বলেন,) অতঃপর আমি ফাতেমাকে বললাম, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


] 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের মাঝে (তাদেরকে বাদ দিয়ে) 
তোমাকে গোপনে কিছু বলার জন্য বেছে নেওয়া সত্তেও তুমি 
কাঁদছ?' তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উঠে 
গেলেন, তখন আমি তাকে বললাম, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তোমাকে কী বললেন?’ সে বলল, ‘আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোপন কথা প্রকাশ করব না। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করলে 
তাই আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি যে, তুমি আমাকে বল, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কী বলেছিলেন? 
সে বলল, ‘এখন বলতে কোন অসুবিধা নেই৷’ আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবারে কানাকানি করার সময় 
আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, “জিবরাঈল আলাইহিস সালাম প্রত্যেক 
বছর একবার (অথবা দু'বার) করে কুরআন শোনান। কিন্তু এখন 
তিনি দু'বার শুনালেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারছি যে, আমার মৃত্যু 
সন্নিকটে ١ সুতরাং তুমি (হে ফাতেমা!) আল্লাহকে ভয় করো এবং 
ধৈর্য ধারণ করো। কেননা, আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী ৷” 
সুতরাং আমি (এ কথা শুনে) কেঁদে ফেললাম, যা তুমি দেখলে। 
অতঃপর তিনি আমার অস্থিরতা দেখে দ্বিতীয়বার কানে কানে 
বললেন, “হে ফাতেমা! তুমি কি এটা পছন্দ কর না যে, মু'মিন 
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নারীদের তুমি সর্দার হবে অথবা এই উম্মতের নারীদের সর্দার 
হবে?” সুতরাং (এমন সুসংবাদ শুনে) আমি হাসলাম, যা তুমি 
দেখলে ৷’ (বুখারী, শব্দাবলী মুসলিমের) *** 
BE قال: أ ع 190 الله‎ ০০ رضي الله‎ সর عن‎ 4৩৯৪ وَغن‎ ٤ 
اا‎ 
৩:৩3 2৬ اللہ كل‎ ৩৮0 GHG ؟ فَقُلتُ:‎ এ قالث: مَا‎ এ 
oH IE قالث: لآ 48105574368 أحَداً‎ Sle 
رواه مسلم وروی البخاري بعضه‎ . EE به يا‎ EIS আগা ৪৫২৫০ 2409 
৪/৬৯৩। সাবেত হতে বর্ণিত, আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এলেন যখন 
আমি বালকদের সাথে খেলা করছিলাম ۱ অতঃপর তিনি আমাদেরকে 
সালাম দিয়ে আমাকে কোন কাজে পাঠালেন। সুতরাং আমার মায়ের 
নিকট আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। তারপর যখন আমি (বাড়ি) এলাম, 
তখন মা বললেন, ‘কিসে তোমাকে আটকে রেখেছিল?’ আমি 
বললাম, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন 
প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন।' মা বললেন, “তাঁর কী প্রয়োজন ছিল?’ 
আমি বললাম, ‘সেটা তো ভেদের কথা।' তিনি বললেন, ‘তুমি 


° সহীহুল বুখারী ৩৬২৪, ৩৬২৬, ৩৭১৬, ৪৪৩৪,৬২৮৫, মুসলিম ২৪৫০, তিরমিযী ৩৮৭২, ইবনু 
মাজাহ ১৬২১, আহমাদ ২৩৯৬২, ২৫৫০১, ২৫৮৭৫ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভেদ খবরদার 
(কাউকে) বলবে ۹۲۷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর 
কসম! যদি আমি (এ ভেদ) কাউকে বলতাম, তাহলে তোমাকে 
বলতাম হে সাবেত!" (মুসলিম, বুখারী সংক্ষেপে) ٠ 


১৪91 )519 ৮৭৬ الوقَاء‎ ৩7৭ 
পরিচ্ছেদ - ৮৬: চুক্তি পূরণ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও অঙ্গীকার 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[Yt [الاسراء:‎ CIES ৩৫ SE 91১0 15s لإ‎ 
অর্থাৎ “আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে 
কৈফিয়ত তলব করা হবে।” (সুরা বানী FFT ৩৪ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 
۲۹۱ J {ate BLT ِعهَدِ‎ 55 Y 
অর্থাৎ “তোমরা যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর তখন আল্লাহর 
অঙ্গীকার পূর্ণ কর।” (সূরা নাত ৯১ আয়াত) 
]١ [المائدة:‎ ১১820018772 জা ৩) 
° সহীহুল বুখারী ৬২৮৯, মুসলিম ২৪৮২, আহমাদ ১১৬৪৯, ১২৩৭৩, ১২৬০৯, ১২৮৮০, ১২৯৬০, 


১৩০৫৭, ১৩২৪২ 
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অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।” (সূরা 
মাইদাহ ১ আয়াত) 

তিনি আরো বলেছেন, 
05 عند ده أن‎ CEH 6558 35585 IIL al) 

[ এ تَمْعَلُونَ © » [الصف:‎ ৩ 

অর্থাৎ “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা বল 
কেন? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট 
অতিশয় অসন্তোষজনক।” (সুরা FF ২-৩ আয়াত) 


ক 


۱ھ وَعَن 822৯ al‏ رضي اللہ عنه: $ ول الله بلي قَال: ١‏ ايد 
المُتَافق BE DH EIS Kl:‏ وَعَدَ AST‏ وَإِذَّا اؤُتمِنَ خَانَ ). متف 


০৮ 


. » وَصَنَّ 42553 مُسْلِمٌ‎ lS وإِنْ‎ ١ اد في رواية لمسلم:‎ 
১/৬৯৪। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুনাফিকের চিহ্ন 
হল তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা 
খেলাপ করে। এবং (৩) আমানত রাখা হলে তাতে খিয়ানত করে ।” 
(বুখারী ও r) *** 
মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “যদিও সে রোযা রাখে এবং 


° সহীহুল বুখারী ৩৩, ২৬৮২, ২৭৪৯, ৩১৭৮, মুসলিম ৫৮, তিরমিযী ২৬৩২, নাসায়ী ৫০২০, আবু 
দাউদ ৪৬৮৮, আহমাদ ৬৭২৯, ৬৮২৫, ৬৮৪০ 
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নামায পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম ৷” 
رسو‎ ৩: رضي الله‎ ০৪৩ بن‎ ১০৮০০ وڪن عبد الله بن‎ 6 
فيه‎ ৬৩৫ وَمَنْ‎ aE 0৩ گان‎ এট أَرْيَعٌ مَنْ كُنَّ‎ ١ الله يله قال:‎ 


e 
3 £5 2৪০. 5d UE 
خصلة مِنھن دت ويه‎ 


EA 


পা পাপা ঠন 


SE ৪৯01 2555 حى‎ ও Ls 
متفقٌ عَلَيْهِ‎ 4 ০৯ 2০৩15 558 55193 oH وَِذَا حَدَّتَ‎ 
২/৬৯৫। “আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফেক 
হয়ে যাবে। আর যার মধ্যে এগুলোর একটি স্বভাব থাকবে, তার 
মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যাবে; যতক্ষণ না সে তা বর্জন 
করবে ١ (১) তাকে আমানত দেওয়া হলে সে খিয়ানত করবে । (২) 
কথা বললে মিথ্যা বলবে 1 (৩) ওয়াদা করলে খেলাপ করবে ۱ এবং 
(8) ঝগড়া করলে গালি-গালাজ করবে ।” (বুখারী ও মুসলিম) ذف‎ 
2৩558) 6 ডে لي‎ IE قَال:‎ we رضي الله‎ ৬ ورعن‎ 7۲۳ 
৩০ مَالُ الْبَخْرَينِ‎ as 25115154515 45521 ১2০ مال‎ 
5505 رضي الله عنه‎ ০৫ এ সিন جَاءَ 45 الْبَحْرَيْنِ‎ CT الي كله‎ ০৪৪ 
لٹ لا ان الي‎ এ LS নিও من كات له عنة رول الله ل‎ 


EA 


Ye‏ تال لي এ‏ وَكَدَاء ESS‏ لی ALE 3815 44১ পলি‏ فَقَالَ لي: 


“' সহীহুল বুখারী ৩৪, ২৪৫৯, ৩১৪৯, ৬০৯৫, মুসলিম ৫৮, তিরমিযী ২৬৩২, নাসায়ী ৫০২০, আবু 
দাউদ ৪৬৮৮, আহমাদ ৬৭২৯, ৬৮২৫-৬৮৪০ 
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৩/৬৯৬। জাবের রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “বাহরাইন থেকে মাল এলে 
তোমাকে এতটা, এতটা এবং এতটা দেব।” অতঃপর বাহরাইনের 
মাল আসার পূর্বেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেলেন। 
তারপর বাহরাইনের মাল এসে গেলে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
ঘোষণা করলেন, “যার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট প্রাপ্য কোন প্রতিশ্রুতি অথবা খণ আছে, সে আমার নিকট 
আসুক ৷’ (ঘোষণা শুনে) আমি (জাবের) তাঁকে বললাম যে, “নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এতটা মাল দেওয়ার ওয়াদা 
করেছিলেন’ অতঃপর তিনি আঁজলা ভরে আমাকে দিলেন ١ আমি তা 
গুণে পাঁচশ’ পেলাম। তারপর তিনি বললেন, “এর দ্বিগুণ আরো 
নাও)” (বুখারী ও মুসলিম) *২ 

93195853515 على‎ 55৬১ ASN ৩৩7০৭ 
পরিচ্ছেদ ৮৭: সদাচার অব্যাহত রাখার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]١ [الرعد:‎ 4 ৮86 54 ৬455 LILY YO (« 


অর্থাৎ “নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন 


€ সহীহুল বুখারী ২২৯৬, ২৫৯৮, ২৬৮৩, ৩১৩৭, ৩১৬৫, ৪৩৮৩, মুসলিম ২৩১৪ 
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না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।” 
(সূরা TF ১১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
]۹۲ ২০০] (ES 52395 UE < ৩০৪০ উরি 19১৫০ ولا‎ 
অর্থাৎ “তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত 
করে পাকাবার পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়।” (সুরা নাহল ৯২ 
আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
৩০25 ৩০০৪ এ كز قال غلبي‎ ০ তা ১ كالزيق‎ | ১০ ولا‎ « 
]17 ُنُوبْهُ 4 [الحديد:‎ 
অর্থাৎ “পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত 
তারা হবে না বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে 
পড়েছিল।” (সুরা হাদীদ ১৬ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[৫৭ حَق )526 [الحديد:‎ 58০ ৯ 
অর্থাৎ “এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি ।” (সুরা হাদীদ ২৭ 
আয়াত) 
এ ৫:48 4০৮৪ الله‎ 0৮) ০৪এ] بن‎ ৪০ غبد الله بن‎ ৩৪ ۱ 
6৩ فرك‎ 9540012505৫ ৩১৬ ৫5 تن‎ থু! سول الله 3% 50 اللہ‎ 
AE متفقٌ‎ jill 
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১/৬৯৭। “আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা 
আমাকে বললেন, “হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মত হয়ো না, যে 
রাত্রে উঠে ইবাদত করত, অতঃপর সে রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায 
ছেড়ে দিয়েছে।” (FF ও মুসালিম) *** 


sll 2৬ الوَجْهِ‎ 28৯55 الْكلَام‎ ৬৩৮ إسْتَحْبَابٍ‎ OU 8 
পরিচ্ছেদ - ৮৮: মিষ্টি কথা বলা এবং হাসি মুখে সাক্ষাৎ 
করার গুরুত্ব 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

]۸۸ [الحجر:‎ 4 528: ০৩ ০৪০৯ 

অর্থাৎ “মুমিনদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ |” 
(সূরা RF ৮৮ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 

[on [ال عمران:‎ ৪১ من‎ LEY A LIE US وَلَوْ كدت‎ ( 

অর্থাৎ “আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল- 
হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে তাহলে তারা তোমার 


5১ সহীহুল বুখারী ১১৩১, ১১৫২, ১১৫৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০, 
৩৪১৮, ৩৪১৯, ৩৪২০, ৫০৫২, ৫০৫৩, ৫০৫৪, ৫১৯৯, ৬১৩৪, ২৩৯৬, ২৩৯৭, ২৩৯৯, ২৪০০- 
২৪০৩, আবু দাউদ ১৩৮৮-১৩৯১, ২৪২৭, ২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, আহমাদ ৬৪৪১, 
৬৪৫৫, ৬৪৫৫, ৬৪৮০, ৬৪৯১, ৬৭৯১, ৬৮৮২, ৬৯৮৪, ৭০৫৮, দারেমী ১৭৫২, ৩৪৮৬ 
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আশপাশ হতে সরে পড়ত ৷” (সুরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত) 
١ BE الله‎ 0৯.) قال‎ dE بي حاتم رضي اللہ عنہہ‎ GH وَعن‎ 0 
১/৬৯৮। আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি 
আধখানা খেজুর দান করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পার 
তবুও বাঁচ। যদি কোন ব্যক্তি এটাও না পায়, তাহলে সে যেন ভাল 
কথা বলে বাঁচে। (বৃখারী ও মুসলিম) <٠ 
25260128057 ١ قَالَ:‎ খু ol Sl رضي الله عنه:‎ ER এ وَحَن‎ 6 
' عَلَيْهِ‎ Le صَدَفَةٌ‎ 
২/৬৯৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ভাল কথা বলাও সাদকাহ। 
(বুখারী ও মুসলিম, বিজ্ঞারিত হাদীস পুবে উল্লিখিত হয়েছে?) ×× 
6228 YB اللہ‎ ৫553 قال: قال لی‎ ০০০ رضي اللہ‎ 35 আঁ ورعن‎ ٣ 


৮০০ ٥ 


مِنَ IST LS IH HG 25 Bd‏ بوجو (GE‏ رواه مسلم 
৩/৭০০ ١ আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা আল্লাহর‏ 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “তুমি কোন‏ 


۶“ সহীহুল বুখারী ৬০২৩, ১৪১৩, ১৪১৭, ৩৫৯৫, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫১২, মুসলিম ১০১৬, 
নাসায়ী ২৫৫২, ২৫৫৩, আহমাদ ১৭৭৮২ 
%5 সহীহুল বুখারী ২৯৮৯, ২৭০৭, ২৮৯১, মুসলিম ১০০৯, আহমাদ ২৭৪০০, ৮১৫৪ 
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ভাল কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার ভাইয়ের 


সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার ।” (AY (অর্থাৎ মুসলিম ভাইয়ের 
সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও একটি ভালো কাজ।) *** 


৩১৩ 317540794৮১ 

পরিচ্ছেদ - ৮৯: কথা স্পষ্ট করে বলা এবং সম্বোধিত 

ব্যক্তি বুঝতে না পারলে একটি কথাকে বারবার ঘুরিয়ে- 
ফিরিয়ে বলা উত্তম 

535151879৩8 BYE رضي الله عنه: أنَّ الك‎ ol عن‎ ۱ 
البخاري‎ 
১/৭০১। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কথা বুঝাবার জন্য তিনবার করে বলতেন 
এবং কোন সম্প্রদায়ের নিকট এলে তিনবার সালাম দিতেন। (বুখারী) 


* وم‎ জটিল হলে প্রয়োজনে তিনবার ষৃবরিয়ে-ফিরিয়ে বলতেন ١ আর সভা 
বড় হলে অথবা কতক মানুষ শুনতে না পেলে অথবা এবেশ-অনুমাতি নিতে হলে 


% মুসলিম ২৬২৬, তিরমিযী ১৮৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৩৬২, দারেমী ২০৭৯ 
€ সহীহুল বুখারী ৯৪, ৯৫, ৬২৪৪, তিরমিযী ২৭২৩, ৩৬৪০, আহমাদ ১২৮০৯, ১২৮৯৫ 
770 


তিনবার সালাম দিতেন ৷) 
کلام رَسُولٍ اللہ يل كلاماً‎ ৩৫ قالّث:‎ ৭ رضي الله‎ LSE 96 খা 
85185555875 
২/৭০২। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, “রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা স্পষ্ট ছিল, সব শ্রোতাই তা 
বুঝে ফেলত ٠١ (আবূ দাউদ) ٭٭٭‎ 


১০১৪ 3০৩ ৬৪99 الْعَالم‎ ৩৩০৪০ 
পরিচ্ছেদ - ৯০: সঙ্গীর বৈধ কথাবাৰ্তা মনোযোগ দিয়ে 
শোনা, আলেম ও বক্তার সভায় সমবেত জনগণকে চুপ 
থাকতে অনুরোধ করা 

SHE لي َسُولُ الله‎ IEG 4২০ الله رضي الله‎ ৮5 RAF عن‎ ٠/١ 

১/৭০৩। জারীর ইবনে ‘আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় 
হজ্বে আমাকে বললেন, “সমবেত জনগণকে চুপ করতে বল।” 


€% আবু দাউদ ৪৮৩৯, তিরমিযী ৩৬৩৯ 
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তারপর বললেন, “আমার পর তোমরা কাফের হয়ে ফিরো না যে, 
একে অন্যের গর্দান কর্তনে প্রবৃত্ত হবে।” (অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে 
খুনাখুনি ও হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ো না)। (বুখারী মুসলিম), 
এ 54530 521 -a 
পরিচ্ছেদ - ৯১: ওয়ায-নসীহত এবং তাতে মধ্যমপন্থা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[النحل: 5؟1]‎ (ELS kesh এট BS ১৯০৩) 
অর্থাৎ “তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর 
হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা ।” (সূরা নাত ১২৫ আয়াত) 
رضي الله عنه‎ 2১৮০০ ৩৪1৩6 IE 545 بن‎ ৬০৪৪ 9 হা ۷۰ 
ل‎ 645 এন ৩১০০০ عبد‎ ৪0 ৫5 کا ف کل ہیں تقال له‎ 
4553৬ 39৭ أن‎ ঠা 5ل أي‎ ৬৫ IG يزم‎ 
Sle السَامَة عَلَيَْا. متفقٌ‎ ৫৬ بها‎ এ YE اللہ‎ 45০ ৩৫ ৩৫ 
১/৭০৪। আবু ওয়ায়েল IRIE ইবনে সালামা হতে বর্ণিত, তিনি 
আমাদেরকে নসীহত শুনাতেন। একটি লোক তাঁকে নিবেদন করল, 


° সহীহুল বুখারী ১২১, ৪৪০৫, ৬৮৬৯, ৭০৮০, মুসলিম ৬৫, নাসায়ী ৪১৩১, ইবনু মাজাহ ৩৯৪২, 
আহমাদ ১৮৬৮৬, ১৮৭৩২, ১৮৭৭৪, দারেমী ১৯২১ 
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“হে আবু আব্দুর রহমান! আমার বাসনা এই যে, আপনি আমাদেরকে 
যদি প্রত্যেক দিন নসীহত শুনাতেন (তো ভাল হত)’ তিনি বললেন, 
স্মরণে রাখবে, আমাকে এতে বাধা দিচ্ছে এই যে, আমি 
তোমাদেরকে বিরক্ত করতে অপছন্দ করি। আমি নসীহতের ব্যাপারে 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিরক্ত হবার আশংকায় উক্ত 
বিষয়ে আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন’ (অর্থাৎ মাঝে-মধ্যে বিশেষ 
প্রয়োজন মাফিক নসীহত শুনাতেন।) (বুখারী, মুসলিম)” 
ELL আও ULE رضي الله‎ 2৪৫ بن‎ JE VUE আঁ 25 ২০ 
৬ ৬54255৮2285 7০6 29129 455 80 45 ول الله ل‎ 
رواء مسلم‎ LEB als BLS LLL 
২/৭০৫। আবুল ইয়াক্কাযান ‘আম্মার ইবনে ইয়াসের রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “মানুষের (জুম‘আর) দীর্ঘ নামায ও 
তার সংক্ষিপ্ত খুতবা তার শরয়ী জ্ঞানের পরিচায়ক ١ অতএব তোমরা 
নামায লম্বা কর এবং খুতবা ছোট কর।” (AY 
ভুত رضي الله عنه قَالَ: يتا‎ 401৮182০৩৪5 ۳ 


7০০ সহীহুল বুখারী ৬৮, ৭০, ৬৪১১, মুসলিম ২৮২১, তিরমিযী ২৮৫৫, আহমাদ ৩৫৭১, ৪০৩১, ৪০৫০, 
৪১৭৭, ৪২১৬, ৪৩৯৫, ৪৪২৫ 
701 মুসলিম ৮৬৯, আহমাদ ১৭৮৫৩, ১৮৪১০, দারেমী ১৫৫৬ 
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مح رسوا ل الله يله SEED‏ رَجُل مِنَ 12580 MIELE‏ فَرَمَانی القَومُ 
کے تی eee‏ 
CB ৫০ GS ৪৮০82) ৩৩1 cad Foe‏ صَل ৮5‏ 
الله 8 
قوالله ما گُھَرَ؛ وَل EES TESS‏ ی . قَال: ١‏ إنَّ هذه الصّلاة لأ يَصْلحُ يها 
دجہت IES 9৭015801155 Sl‏ 
سول الله BE‏ . قلث: يا 4955 الله إن SSE ১০ 4৪০‏ وَقَدْ جَاءَ الله 
৬ 7‏ مِنَا SUSI SHG ৭৩০‏ قَالَ: ١‏ قلا Lgl‏ قُلْتُ: وَمِنَا Jo‏ 
৫9552‏ قَال: 3١‏ شَيْء 424249৬৯১১১ SBE‏ رواه مسلم 
৩/৭০৬ ৷ মুআবিয়া ইবনে হাকাম সুলামী রাদিয়াল্লাহু 2‏ 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে নামায পড়ছিলাম। ইত্যবসরে হঠাৎ‏ 
একজন মুক্তাদীর হাঁচি হলে আমি (তার জবাবে) 'য়্যারহামুকাল্লাহ'‏ 
(আল্লাহ তোমাকে রহম করুন) বললাম। তখন অন্য মুক্তাদীরা‏ 
আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল ١ আমি বললাম, ‘হায়! হায়!‏ 
আমার মা আমাকে হারিয়ে ফেলুক! তোমাদের কী হয়েছে যে,‏ 
তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে দেখছো? (এ কথা শুনে) তারা তাদের‏ 
নিজ নিজ হাত দিয়ে নিজ নিজ উরুতে আঘাত করতে লাগল।‏ 
তাদেরকে যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে‏ 
(তখন তো আমার অত্যন্ত রাগ হয়েছিল); কিন্তু আমি চুপ হয়ে‏ 
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গেলাম। অতঃপর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যখন নামায সমাপ্ত করলেন---আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান 
হোক, আমি তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষাদাতা না আগে দেখেছি আর না 
এর পরে। আল্লাহর শপথ! তিনি না আমাকে তিরস্কার করলেন, আর 
না আমাকে মারধর করলেন, আর না আমাকে গালি দিলেন ---তখন 
তিনি বললেন, “এই নামাযে লোকদের কোন কথা বলা বৈধ নয়। 
(এতে যা বলতে হয়,) তা হল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ।” 
অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মত কোন কথা 
বললেন। আমি বললাম, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি জাহেলিয়াতের 
লাগোয়া সময়ের (নও মুসলিম)। আল্লাহ ইসলাম আনয়ন করেছেন। 
আমাদের মধ্যে কিছু লোক গণকের কাছে (অদৃষ্ট ও ভবিষ্যৎ জানতে) 
যায়” তিনি বললেন, “তুমি তাদের কাছে যাবে না।” আমি বললাম, 
‘আমাদের মধ্যে কিছু লোক অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে থাকে ٠١ তিনি 
বললেন, “এটা এমন একটি অনুভূতি যা লোকে তাদের অন্তরে 
উপলব্ধি করে থাকে সুতরাং এই অনুভূতি তাদেরকে যেন (ES 
কর্ম সম্পাদনে) বাধা না দেয়।” الع ع‎ 

HE lS CEES رضي الله عنہ قال:‎ BU العِرْبَاضِ بن‎ 955 ٤ 
FL مِنْهَا العُيُونُ ... وڈگر الحَدِيت وَقَدْ‎ ৬৬০৬ 4৫) مِنْهَا‎ ৬০ Leys 
7 মুসলিম ৫৩৭, নাসায়ী ১২১৮, আবু দাউদ ৯৩০, ৯৩১, ৩২৮২, ৩৯০৯, আহমাদ ২৩২৫০, ২৩২৫৩, 


২৩২৫৬, দারেমী ১৫০২ 
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Sh dE ১৪51 USS SLU عَلَ‎ HEIL باب الأمْر‎ ও US 
॥ ০০০০ حديث حسن‎ 
৪/৭০৭। ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদেরকে এমন এক মর্মস্পর্শী ভাষণ শুনালেন, যার দ্বারা 
আমাদের অন্তরসমূহ ভয়ে কেঁপে উঠল এবং চক্ষুসমূহ অশ্রু বিগলিত 
করতে লাগল।.... অতঃপর ইরবাদ্ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বাকী হাদীস 
বর্ণনা করেছেন, যা সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব পরিচ্ছেদে (১৬১ নম্বরে) 
পূর্ণরূপে গত হয়েছে। আর আমরা সেখানে উল্লেখ করেছি যে, 
তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ۰۰۶ 


ESN 3391 ০৩৭ 

পরিচ্ছেদ - ৯২: ME ও স্থিরতা অবলম্বন করার মাহাত্ম্য 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
فَالوأ‎ 95৬ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ‎ G54 ০৪০34 55343 ও G23 وَعِبَادُ‎ ( 

]٦٦ [الفرقان:‎ > © CL 

অর্থাৎ “পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা 
করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা 
বলে, ‘সালাম’ ৷” (সুরা ফুরকান ৬৩ আয়াত) 


0 ইবনু মাজাহ ৪২, ৪৪, তিরমিযী ২৬৭৬, আবু দাউদ ৪৬০৭, আহমাদ ১৬৬৯২, দারেমী ৯৫ 
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۱ وَعَن LSE‏ رضي الله عنهاء قالّث: ما EB‏ رَسُولَ الله ফর‏ 
BY‏ ضَاحِكاً SF YE‏ مِنه LE BE ING‏ متفقٌ عَلَيْه . 

১/৭০৮। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো এমন উচ্চহাস্য 
হাসতে দেখিনি যাতে তাঁর আলজিভ দেখতে পাওয়া যেত। আসলে 
তিনি মুচকি হাসতেন।” (বুখারী মুসালিম)"** 


3949 9219 إلى ]903 الصَّلَاة‎ ৬০3] ০৩৭ 
3899 22545 519 مِنَ‎ 

পরিচ্ছেদ - ৯৩: নামায, ইলম শিক্ষা তথা অন্যান্য ইবাদতে 
ধীর-স্থিরতা ও গাভীর্যের সাথে গিয়ে যোগদান করা উত্তম 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[তব [الحج:‎ © 2 ৩526 5৩ HT 26 ০ ০) 

অর্থাৎ “কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে 
এটা তো তার হৃদয়ের তাকওয়া (সংযমশীলতা)রই বহিঃপ্রকাশ।” 
(সুরা Teg ৩২ আয়াত) 
) 2158. BE 401৯2) Engi رضي الله عنه» قَالّ:‎ 822৯ يعن آی‎ ۰۰۹۱۷ 
০4৩ ৩৯৯৮ 29 ৮9 Gd LS ৬ الصَلاف قلا‎ 19 
7" সহীহুল বুখারী ৪৮২৯, ৩২০৬, ৬০৯২, মুসলিম ৮৯৯, তিরমিযী ৩২৫৭, আবু দাউদ ৫০৯৮, ইবনু 


মাজাহ ৩৮৯১, আহমাদ ২৩৮৪৮, ২৪৮১৪, ২৫৫০৬ 
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৩3 ১.2 45505 AES‏ فَانَكُمْ فَأَْنُواا. متف عَلَيْهِ 
2৮599‏ في )9 29৩০ 41৩4 9610117419৬) এ‏ فَهُوَ في 
৪১৩০‏ ) 
১/৭০৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে‏ 
শুনেছি যে, “যখন নামাযের জন্য ইক্কামত (তাকবীর) দেওয়া হয়‏ 
তখন তোমরা তাতে দৌড়ে আসবে না, বরং তোমরা গান্তীর্য-সহকারে‏ 
স্বাভাবিকরূপে হেটে আসবে ١ তারপর যতটা নামায (ইমামের সাথে)‏ 
পাবে, পড়ে নেবে ١ আর যতটা ছুটে যাবে, ততটা (নিজে) পূরণ করে‏ 
নেবে ।” (বুখারী ও 7)‏ 
মুসলিমের এক বর্ণনায় এ কথা বেশি আছে, “কারণ তোমাদের‏ 
কেউ যখন নামাযের উদ্দেশ্যে যায়, সে আসলে নামাযেই থাকে।”‏ 
5 وَعَنِ ابن 257০ BEALS এ 1545 201 3৪) ০৪৩৪‏ 
SS ০03৬ LA 3‏ مديد ৭14৮532৪১0১ ১০‏ 
وَقَالَ: لیا জা‏ الس ০০ পু 38 ASN ESE‏ بالإيضًاع ॥‏ روا 
البخاري» وروى مسلم بعضه . 
২/৭১০। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি‏ 


” সহীহুল বুখারী ৬৩৬, ৯০৮, মুসলিম ৬০২, তিরমিযী ৩২৭, নাসায়ী ৮৬১, আবু দাউদ ৫৭২, ৫৭৩, 
ইবনু মাজাহ ৭৭৫, আহমাদ ৭১৮৯, ৭২০৯, ৭৬০৬, ৭৭৩৫, ২৭৪৪৫, ৮৭৪০, ১০৫১২, ১৩১৪৬, 
মুওয়াত্তা মালিক ১৫২, দারেমী ১২৮২ 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে আরাফার দিনে 
(মুযদালিফা) ফিরছিলেন। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পিছন থেকে (উটকে) কঠিন ধমক ও মারধর করার এবং 
উটের (কষ্ট) শব্দ শুনতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাদের দিকে 
ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন কর। কেননা, দ্রুত গতিতে বাহন 
দৌড়ানোতে পুণ্য নেই” (বৃখারী ও মুসলিম কিছু অপ)” 


all BS) SU ٤ 
পরিচ্ছেদ - ৯৪: মেহমানের খাতির করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
(295 পভ 88 ৬৮822 aD 
ELIE © سَمِينٍ‎ ১৭ فَجَآءَ‎ AYU © قال سَلع قوم ُمَكُرُونَ‎ 
]٢۷ ء٤٤ [الذاريات:‎ > © ١ 5৯ َال اَل‎ 
অর্থাৎ “তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত 
এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম। 
উত্তরে সে বলল, সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক । অতঃপর 
ইব্রাহীম সংগোপনে তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি (ভুনা) মাংসল 


7 সহীহুল বুখারী ১৬৭১, মুসলিম ১২৮২, নাসায়ী ৩০১৮, ৩০১৯, ৩০২০, ৩০২১, আবু দাউদ ১৯২০, 
আহমাদ ১৭৯৪, ১৮০১, ১৮২৪, ২০৮৩, ২১৯৪, ২২৬৪, ২৪২৩, ২৫০৩, ৩২৯৯ 
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বাছুর নিয়ে এল ৷ তা তাদের সামনে রাখল এবং বলল, তোমরা খাচ্ছ 
না কেন?” (সুরা যারিয়াত ২৪-২৭ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 
BE قال‎ ৩৩০ SALE 0 وَمِن‎ এ ৩১১০৪ এ সর ( 
من‎ ০৫৫5 ও 95৪ 39 فاقوا الله‎ ৭ ১৪ ৬১ َتؤْلآءِ بتاتی‎ 

]۷۸ [هود:‎ ধ ® 4০৯ ৩32 

অর্থাৎ “আর তার সম্প্রদায় তার কাছে ছুটে এল এবং তারা পূর্ব 
হতে কুকর্ম করেই আসছিল; লূত বলল, হে আমার সম্প্রদায়! 
(তোমাদের ঘরে) আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য 
পবিত্রতম। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে আমার 
মেহমানদের ব্যাপারে লাঞ্ছিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন 
ভালো মানুষ নেই?” (সূরা হুদ ৭৮ আয়াত) 
১286 92) تل قَالَ:‎ রে তা رضي الله عنه:‎ 8০৯ a 583 ۸۱ 
0928 الآخِرِء‎ 299 4১৬ وَمَنْ کان يُؤْمِنُ‎ 4৫০০ PACS بالله الوم الآخر‎ 
AE متفقٌ‎ » ৬০৪) HG GN يُؤْمِنُ الله والیوم‎ ৩৪ ৬০ ৭০ 

১/৭১১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ 
দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে। 
যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই 
তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের 
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প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে” 
(বুখারী ও 7” 

6 وَعَن ي شرح ০৪০৯‏ بن ১০৯৪‏ 8191 رضي الله UE we‏ 
৮০ ৯৮০‏ اللہ ل يَقُولُ: ١مَنْ‏ کان SEAS BAG 45৩58‏ 
(42৩‏ قَالُوا: 05201082552 الله قال: )258 4517 250 259 


ol‏ قَمَا ৩5909 IE‏ 5558 44 متفقٌ عَلَيْهِ 


وفي رواية لمسلم: الآ লি LAD IE‏ 95 أخِيه ৫‏ يُؤْئِمَهُ قالوا: يا 
৫৯‏ الله ৫228 LS‏ قَال: পে)‏ عِنْدَه 93 এ 2৩5‏ 44252 
২/৭১২। আবু শুরাইহ খুয়াইলিদ ইবনে ‘আমর NA‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি আল্লাহ‏ 
ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের‏ 
পারিতোষিক কী? হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “একদিন ও‏ 
একরাত (উত্তমভাবে পানাহারের ব্যবস্থা করা)। আর সাধারণতঃ‏ 
মেহমানের খাতির তিন দিন পর্যন্ত । (অতঃপর স্বেচ্ছায় তার চলে‏ 
যাওয়া উচিত)। তিনদিনের অতিরিক্ত হবে মেযবানের জন্য‏ 


707 সহীহুল বুখারী ৬০১৮, ৩৩৩১, ৫১৮৪, ৫১৮৬, ৬১৩৬, ৬১৩৮, ৬৪৭৫, মুসলিম ৪৭, ১৪৬৮, 
তিরমিযী ১১৮৮, আহমাদ ৭৫৭১, ৯২৪০, ৯৩১২, ৯৫০৩, ১০০৭১, ১০৪৫৭৫, দারেমী ২২২২ 
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সাদকাহস্বরূপ।” (বুখারী ও মুসলিম) 10 
মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “কোনো মুসলিমের জন্য তার 
ভাইয়ের নিকট এতটা থাকা বৈধ নয়, যাতে সে তাকে গোনাহগার 
করে ফেলে ।” লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, “হে আল্লাহর রসূল! তাকে 
কিভাবে গোনাহগার করে ফেলে?’ উত্তরে তিনি বললেন, “এ ওর 
কাছে থেকে যায়, অথচ ওর এমন কিছু থাকে না, যার দ্বারা সে 
মেহমানের খাতির করতে পারে ।” 


FES এটি -৭০ 
পরিচ্ছেদ - ৯৫: কোন ভাল জিনিসের সুসংবাদ ও তার 
জন্য মুবারকবাদ জানানো মুস্তাহাব 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
১৩ ও) القؤل بغرن‎ 35: so کک‎ 
DA ۱۷ ب © ٭ [الزمر:‎ রে] 171: ~ ৮) ঢু 
অর্থাৎ “তাদের জন্য আছে সুসংবাদ ١ অতএব সুসংবাদ দাও 
আমার দাসদেরকে; যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা 


উত্তম তার অনুসরণ করে। ওদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত 


PE 


8 


7 সহীহুল বুখারী ৬০১৯, ৬১৩৫, ৬৪৭৬, মুসলিম ৪৮, তিরমিযী ১৯৬৭, ১৯৬৮, আবু দাউদ ৩৭৩৮ 
ইবনু মাজাহ ৩৬৭২, আহমাদ ১৫৯৩৫, ২৬৬১৮, ২৬৬২০, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৮, দারেমী 
২০৩৬ 
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করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান ৷” (সুরা যুমার ১৭-১৮ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
LAO লে ও َرضون وَجَنَتٍ‎ 8 ৬) 
[SN 
অর্থাৎ “তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজ দয়া ও সন্তোষের 
এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন; যেখানে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ- 
সমৃদ্ধি রয়েছে।” (সুরা তাওবাহ ২১ আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেছেন, 
]": [فصلت:‎ { S364 LS a Ells ( 
অর্থাৎ তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল 
তার সুসংবাদ নাও ١ (হা-মীম সাজদাহ ৩০ আয়াত) 
]٠١١ [الصافات:‎ ) ৯:১০ ৮5 25৮85 ট 
অর্থাৎ “অতঃপর আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসং 
দিলাম ৷” (সূরা TF ১০১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[7৭১৯] SAL eH جات‎ এ?) 
অর্থাৎ “আর আমার প্রেরিত ফিরিস্তারা ইব্রাহীমের নিকট 
সুসংবাদ নিয়ে আগমন করল ।” (সূরা হুদ ৬৯ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 


» © os Sl وین وَرَآءِ‎ SA ৩5 ৬৫০০৪ َه‎ টি) 
]ا/١ [هود:‎ 
অর্থাৎ “সে সময় তার স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল, সে হেসে উঠল তখন 
আমি তাকে ইব্রাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং 
ইসহাকের পর ইয়াকুবের।” (সুরা হুদ ৭১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
০] ৮45 BS SE ও يُصَلَ‎ 2 99 KA ৪5৩) 
عمران: 9؟]‎ 
অর্থাৎ “যখন (যাকারিয়া) মিহরাবে নামাযে রত ছিলেন তখন 
ফেরেস্তাগণ তাকে সম্বোধন করে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে 
ইয়াহয়্যার সুসংবাদ দিচ্ছেন।” (আলে ইমরান ৩৯ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 
[ال‎ জনা এন এও 2৩ এজ BT 552 KI ভিড সু 
[io عمران:‎ 
অর্থাৎ “স্মরণ কর) যখন ফেরেন্তাগণ বললেন, হে মারয়্যাম! 
নিশ্চয় আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে একটি কালেমা (দ্বারা 
সৃষ্টসন্তানে)র সুসংবাদ দিচ্ছেন; যার নাম হবে মসীহ।” (আলে ইমরান 


৪৫ আয়াত) 
এ ছাড়া এ মর্মে অনেক আয়াত রয়েছে, যা অনেকের জানা 
আছে। আর উক্ত বিষয়ে হাদীসও অনেক বেশী বিদ্যমান, যা বিশুদ্ধ 
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۸۸١‏ ڪن ابي ০০৯17]‏ و تال و 42 ل أَبُو Se‏ عبد الله بن 


££ 
م‎ পু 


Sl 31‏ رضي الله 1 أنّ 155 الله GS AB‏ رضي الله 5৪‏ في 
الجنَّةِ مِنْ LEN; এ ৩৩ ও ০০‏ . متفقٌ عَلَيْهِ 
১/৭১৩। আবু ইব্রাহীম মতান্তরে আবু মুহাম্মাদ বা আবু‏ 
মু'আবিয়াহ ‘আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে‏ 
বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা‏ 
রাদিয়াল্লাহু “আনহাকে জান্নাতে (তার জন্য) ফাঁপা মুক্তা নির্মিত একটি‏ 
অট্টালিকার সুসংবাদ দান করলেন; যেখানে কোন হট্টগোল ও ক্লান্তি‏ 
থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)”‏ 
6 وَحَن أَبي مُوسَى EAN‏ رضي اللہ عنه: ER Ley gl‏ 
فَقَالّ: ےا 27 سول اللہ BE‏ 5595 مَعَهُ টি SEES MS ৬১‏ 
التي ل I‏ وجه ১০2৪4 ৬৯০০০ দাও ৪৬‏ عَنْكُ ৯‏ دَخَلَ 58 


এত 2‏ کیا 


৩৪৪ |‏ جع وت PR‏ 
০5768555578‏ 
এ Ell না‏ نه ESTA‏ فجلست عند الاب EM‏ لكوي 6 
গন YS‏ مر رضي الله .11455448553 
فَقَالَ: : بُو EIS ৪৫০৫‏ عل رِسْلِكَ» ثُمٌ ০৬ ০৯‏ يا 455 491 هدا أَبُو 


7° সহীহুল বুখারী ১৭৯২, ১৬০০, ৩৮১৯, ৪১৮৮, ৪২৫৫, মুসলিম ২৪৩৩, আবু দাউদ ১৯০২, ২২৫৯, 
ইবনু মাজাহ ২৯৯০, আহমাদ ১৮৬২৮, ১৮৬৪৬, ১৮৬৬০, ১৮৯১৭, দারেমী ১৯২২ 
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فَقَالَ: 5 pL‏ 41448 99( 14 40195 له ৬4৩‏ 
le‏ وَقُلْتُ: هدا ১৬525‏ ؟ 045 )930 لَه 24১37‏ ؛ نہ ০2০ ৫৬০‏ 
১৬৪৪৩ ৩৪০৬ E‏ 
الف عن 9৫‏ 4 في الب 0 َجَعْتْ ১০৫৩] :44$ » SEARS‏ الله 
22 . فَقُلتُ: مَنْ ₹155 
فَقَالَ: ৬২৪৪৪ ৫:4১ IE ৬ ৬৬৬৪০‏ الى YG‏ 4375 فَقَالَ: 
53 له وَبَشَرْهُيا hind AT‏ نجنشہ قشل أل Md DEL‏ 
لا با تة مَعَ TIS EL SAINI JES এ SH‏ وِجَاهَهُمْ مِنَ 
القق ২০০3 থু‏ ئن التب ب: ES Eb‏ ۔ متفق AE‏ 

553 في )2419 3 رَسُولُ الله يله SE ৩580 SU bis‏ حِيْنَ 
َه BSUS BIE‏ قال: الله المُسْتَعانُ . 
'আনছু হতে বর্ণিত‏ وو ২/৭১৪। আবু মুসা আশ'আরী‏ 
তিনি নিজ বাড়িতে ওযু করে বাইরে গেলেন। এবং তিনি (মনে মনে)‏ 
বললেন যে, 'আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্যে থাকব’ সুতরাং তিনি মসজিদে গিয়ে‏ 
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সাহাবীগণ উত্তর দিলেন যে, ‘তিনি এই দিকে গমন FCAT ٠١ আবু 
এবং তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি 
“আরীস' কুয়ার (সন্নিকটবর্তী একটি বাগানে) প্রবেশ করলেন। আমি 
(বাগানের) প্রবেশ দ্বারের পাশে বসে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব-পায়খানা সমাধা 
করে ওযু করলেন। অতঃপর আমি উঠে তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম। 
পা দুটো তাতে ঝুলিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে 
আবার ফিরে এসে প্রবেশ-পথে বসে রইলাম। আর মনে মনে 
বললাম যে, ‘আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর রসূলের দ্বার রক্ষক হব।' 
সুতরাং আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। 
বকর ৷’ আমি বললাম, “একটু থামুন।' তারপর আমি আল্লাহর রসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে নিবেদন করলাম, 
“হে আল্লাহ রসূল! উনি আবূ বকর, প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছেন 1 
তিনি বললেন, “ওকে অনুমতি দাও। আর তার সাথে জান্নাতের 
সুসংবাদ জানিয়ে দাও।” সুতরাং আমি আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 
'আনহু-এর নিকট এসে বললাম, ‘প্রবেশ করুন। আর রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ 
জানাচ্ছেন” আবূ বকর প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার পাড়ে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ডান দিকে পায়ের নলার কাপড় 
তুলে পা দুখানি কুয়াতে ঝুলিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর মত বসে পড়লেন। 

আমি পুনরায় দ্বার প্রান্তে ফিরে এসে বসে গেলাম। আমি মনে 
মনে বললাম, আমার ভাইকে ওযু করা অবস্থায় ছেড়ে এসেছি; (ওযুর 
পরে) সে আমার পশ্চাতে আসবে আল্লাহ যদি তার জন্য কল্যাণ 
চান, তাহলে তাকে (এখানে) আনবেন। হঠাৎ একটি লোক এসে 
দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কে?’ সে বলল, “উমার ইবন 
খাত্তাব” আমি বললাম, “একটু থামুন।, অতঃপর আমি রসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে নিবেদন করলাম যে, 
উনি উমার প্রবেশ অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, “ওকে 
অনুমতি দাও এবং ওকেও জান্নাতের সুসংবাদ জানাও ।” সুতরাং 
আমি উমারের নিকট এসে বললাম, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আপনাকে প্রবেশ অনুমতি দিচ্ছেন এবং জান্নাতের শুভ 
সংবাদও জানাচ্ছেন।” সুতরাং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং 
কুয়ার পাড়ে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাম 
পাশে কুয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন। 

আমি আবার সেখানে ফিরে এসে বসে পড়লাম ١ আর মনে মনে 
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অবশ্যই তাকে নিয়ে আসবেন। (ইত্যবসরে) হঠাৎ একটি লোক 
দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আপনি কে? সে বলল, 
‘আমি উসমান ইবনে আফফান। আমি বললাম, ‘একটু থামুন 
তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
এসে তাঁর সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, “ওকে অনুমতি 
দাও। আর জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। তবে ওর জীবনে বিপর্যয় 
আছে।” আমি ফিরে এসে তাঁকে বললাম, ‘প্রবেশ করুন। আর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের 
সুসংবাদ জানাচ্ছেন। তবে আপনার বিপর্যয় আছে সুতরাং তিনি 
সেখানে প্রবেশ করে দেখলেন যে, কুয়ার এক পাড় পূর্ণ হয়েছে ফলে 
তিনি তাঁদের সামনের অপর পাড়ে গিয়ে বসে গেলেন। 

সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বলেন যে, ‘এ ঘটনা দ্বারা আমি বুঝেছি 
যে, তাঁদের তিনজনের সমাধি একই স্থানে হবে। (আর উসমানের 
সমাধি অন্য জায়গায় হবে)’ (বুখারী-মুসালিম) 

এক বর্ণনায় এ সব শব্দাবলী বাড়তিভাবে এসেছে যে, (আবু মুসা 
বলেন,) ‘আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বার 
রক্ষার নির্দেশ দিলেন। আর তাতে এ কথাও আছে যে, যখন তিনি 
উসমান রাদিয়াল্লাহু “আনহু-কে সুসংবাদ (ও বিপর্যয়ের কথা) 
জানালেন, তখন তিনি “আলহামদু লিল্লাহ’ পড়লেন এবং বললেন, 
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'আল্লাহুল মুস্তা'আন ৷’ অর্থাৎ আল্লাহই সাহায্যস্থল। (বুখারী- মুসলিম) 
BE فُعُوداً حول رَسُول اللہ‎ ES قال:‎ ০4০ رضي اللہ‎ 8505 এ ০০ 7۳ 
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الاش‎ NERS LBNL US ৬০৪০ 5৬1৯ ৬৪৪ اول مَنْ قر‎ 
32553 তি ০59) ৭0 এ 355 يا ابا هُرَيرَةَ)‎ « IEG. SN 
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. رواه مسلم‎ 255 Ea و گر‎ ॥ ... LLL 

৩/৭১৫। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
চারিপাশে বসেছিলাম। আমাদের সাথে আবু বকর ও উমার 
(রাদিয়াল্লাহু “'আনহুমা) তথা অন্যান্য সাহাবীগণও ছিলেন। ইত্যবস্থায় 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝ থেকে উঠে 
(বাইরে) চলে গেলেন। যখন তিনি ফিরে আসতে দেরি করে দিলেন, 
তখন আমাদের আশংকা হল যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি 
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(শত্ৰু) কবলিত না হন। এ দুশ্চিন্তায় আমরা ঘাবড়ে গেলাম এবং 
উঠে পড়লাম। তাঁদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। 
সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্ধানে 
একটি বাগানে পৌঁছে তার চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলাম, যদি কোন 
(প্রবেশ) দরজা পাই। কিন্তু তার কোন (প্রবেশ) দরজা পেলাম না। 
হঠাৎ দেখলাম বাইরের একটি কুয়া থেকে সরু নালা এঁ বাগানের 
ভিতরে চলে গেছে। আমি সেখান দিয়ে জড়সড় হয়ে বাগানের মধ্যে 
ঢুকে পড়লাম। (দেখলাম,) আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত। তিনি বলে উঠলেন, “আবু হুরাইরা?” 
ব্যাপার তোমার?” আমি বললাম, 'আপনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত 
ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ উঠে বাইরে এলেন। তারপর আপনার 
ফিরতে দেরি দেখে আমরা এই দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি যে, 
আমাদের অনুপস্থিতিতে হয়তো আপনি (শক্র) কবলিত হয়ে 
পড়বেন 1 যার ফলে আমরা সকলে ঘাবড়ে উঠলাম ۱ সর্বপ্রথম আমিই 
বিচলিত হয়ে উঠে এই বাগানে এসে জড়সড় হয়ে শিয়ালের মত 
ঢুকে পড়লাম। আর সব লোক আমার পিছনে আসছে’ তিনি 
হুরাইরা! আমার এ জুতো জোড়া সঙ্গে নিয়ে যাও এবং এ বাগানের 
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যে কোন ব্যক্তির সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে, তাকে জান্নাতের 
সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।” 
অতঃপর সুদীর্ঘ হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম) ۰ 


কি 


2804০ عَمْرَو بن 09501 رضي الله‎ ৩৮৮20 ALLE وَعَن ابن‎ ٤ 
৩:45 439 فَجَعَل‎ 9৩৩ এ وَجْهَهُ‎ ৫6০5 595 এডি SABC في‎ 
52৩4৬ بكَدًا ؟ ما 478 رسُول اللہ‎ ৮5 IS UT باه‎ 


29811514460 إل إلا اللہ‎ এ MEE IU ৫০ فَقَالَ: إنَّ‎ ০29 


ৰত 


يي وَل ৬৫1 বা‏ أن أكون قد اشتمكنث مِنْه এ ৬৫ ৮৭425‏ تِلكَ 
LST YA‏ يِن CB 9এ। ৯‏ جَعَلَ الله الإسلاَمَ في قَلي এ‏ الى HE‏ 
97০‏ ؟ sl ৩ 4১১ li‏ قَالّ: Hl ॥ 9155 ৮০০৪ ١‏ 53728 
yl ৩৩১১০):‏ هدم مَا ৩ এ ৫‏ الهجرة هدم مَا 5৫‏ 
এ‏ 9 2 يَهْدِمُ مَا ৩৫‏ قَبْلَهُ ؟ '. وَمَا ৫! এল ২3৫‏ مِنْ 555 الله 
که Re ৬ GTS‏ وَمَا 494849০1535 ৮6 Ml A SHES‏ 
سملت ان أَصِفَهُمَا أطت لاني SU ST‏ عي مِنْكُ وَلَومّتٌ عَلَ JL‏ 


£ عرو 


لَرَجَوْتُ أن أكون مِنْ ELM‏ وَلِينَا JE ৩৩) এ‏ فِيهًا؟ 9150 


7 মুসলিম ৩১, ২৪০৮, আহমাদ ১৮৭৮০, ১৮৮৪৬, দারেমী ৩৩১৬ 
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مُت EU Gi 9৩‏ وَلاً SIS BG SU‏ 61845 الراب ست ف 
TE if‏ قبي ৩5‏ جَزونُ 5 BEE UE‏ بحُن 
৮015‏ و رُسُل رتی . رواه مسلم . 
8৪/৭১৬ ৷ ইবনে শিমাসাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমর‏ 
ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু “আনহু-এর মরণোনুখ সময়ে আমরা তাঁর‏ 
নিকটে উপস্থিত হলাম। তিনি অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকলেন‏ 
এবং দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরূপ অবস্থা দেখে‏ 
তাঁর এক ছেলে বলল, ‘আব্বাজান! আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক জিনিসের সুসংবাদ দেননি?‏ 
আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক‏ 
জিনিসের সুসংবাদ দেননি?’ এ কথা শুনে তিনি তাঁর চেহারা‏ 
সামনের দিকে করে বললেন, আমাদের সর্বোত্তম পুঁজি হল, এই‏ 
সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং‏ 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল ١ আমি তিনটি‏ 
স্তর অতিক্রম করেছি। (এক) আমার চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি বড় বিদ্বেষী আর কেউ ছিল না।‏ 
তাঁকে হত্যা করার ক্ষমতা অর্জন করাই ছিল আমার তৎকালীন‏ 
সর্বাধিক প্রিয় বাসনা ١ যদি (দুর্ভাগ্যক্রমে) তখন মারা যেতাম, তাহলে‏ 
নিঃসন্দেহে আমি জাহান্নামী হতাম।‏ 
(দুই) তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলাম‏ 
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প্রক্ষিপ্ত করলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
করুন। আমি আপনার হাতে বায়'আত করতে চাই’ বস্তুত তিনি 
ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। 
তিনি বললেন, “আমর! কী ব্যাপার?” আমি নিবেদন করলাম, “একটি 
শর্ত আরোপ করতে চাই। তিনি বললেন, “শর্তটি কী?” আমি 
বললাম, ‘আমাকে ক্ষমা করা হোক---শুধু এতটুকুই ٠١ তিনি বললেন, 
“তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে মিটিয়ে 
দেয়, হিজরত পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে এবং 
ویج‎ পূর্বের পাপসমূহ ধ্বংস করে দেয়?” 

তখন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা 
অধিক প্রিয় মানুষ আর কেউ নেই। আর আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে 
সম্মানীয় ব্যক্তি আর কেউ قہ‎ তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার 
অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাঁর দিকে নয়নভরে তাকাতে পারতাম না। 
যার ফলে আমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, ‘আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গঠনাকৃতি কিরূপ ছিল?’ তাহলে 
আমি তা বলতে পারব না। এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত, 
তাহলে আশা ছিল যে, আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। 

(তিন) তারপর বহু দায়িত্বপূর্ণ বিষয়াদির খপ্পরে পড়লাম ١ জানি 
না, তাতে আমার অবস্থা কী? সুতরাং আমি মারা গেলে কোন 
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মাতমকারিণী অথবা আগুন যেন অবশ্যই আমার (জানাযার) সাথে না 
থাকে। তারপর যখন আমাকে দাফন করবে, তখন যেন তোমরা 
আমার কবরে অল্প অল্প করে মাটি দেবে। অতঃপর একটি উট 
যবেহ করে তার মাংস বন্টন করার সময় পরিমাণ আমার কবরের 
পাশে অপেক্ষা করবে যাতে আমি তোমাদের সাহায্যে নিঃসঙ্গতা দূর 
করতে পারি এবং আমার প্রভুর প্রেরিত ফিরিস্তাদের সঙ্গে কিরূপ 
বাক্‌-বিনিময় করি, তা দেখে নিই। (ম্সলিম), 


2500 عِنْد‎ ৮৮০৫৩ ৩৯৬] بَابُ ودا‎ -٦ 
i الما‎ ০7 لَه‎ 55509 ৯: 
পরিচ্ছেদ - ৯৬: সফরকারীকে উপদেশ দেওয়া, বিদায় 
দেওয়ার দো'আ পড়া ও তার কাছে নেক দো'আর 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

5 2 ৮৫ ৬৮৩ গা 3 ب بى‎ Dias) ass بنيه‎ le ০5; 
حَضَرَ يَعْقُوبَ أَلْمَوْتُ إِذْ قَالَ‎ ১ নও a fe © ৩৯১ চি 
وَإِسْمْعِيلَ‎ 0৯0 এড? SY إِلَهَكَ‎ এ UE مِنْ بَعْدِى‎ SLI 5 لجيه‎ 

[YY rs [البقرة:‎ ) © 95:2১ 3913599৮217 


BE 


7" মুসলিম ১২১, আহমাদ ১৭৩২৬, ১৭৩৫৭ 
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অর্থাৎ “ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ 
দিয়েছিল, হে পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনকে (ইসলাম 
ধর্মকে) মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে 
তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করো না। ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু 
এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন নিজ পুত্রগণকে 
জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কিসের উপাসনা 
করবে তারা তখন বলেছিল, আমরা আপনার উপাস্য ও আপনার 
পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য, সেই অদ্বিতীয় 
উপাস্যের উপাসনা করব। আর আমরা তাঁর কাছে 
আত্মসমর্পণকারী ।” (সুরা বাকারাহ ১৩২-১৩৩ আয়াত) 

এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে তন্মধ্যেঃ- 
SE ES في اب‎ ৬০ ভন بن ارم رضي الله عنه‎ 
এত এড اللہ‎ ৩৩০ Lb ও YE الله‎ 450 0৬ قال:‎ YE الله‎ 0৯ 


2 5 


30 04059 55 31315 ও بَعْدُء ألا‎ ডা) ৩৩5৫5 ৪ 
SIU كِتَابُ اللہ فيه‎ ঠা نَمَلَيْنِ‎ ও اچیب ونا تارك‎ 3 ১১ 
4০১৩৪0948৩৩ ৬০৭ او يكوا به‎ 
بظوله.‎ FL 55 رواه مسلم»‎ . 35০৯8 كَرَكُمْ الله‎ HEELS ١ ثُمَّ قَالَ:‎ 
যায়েদ ইবনে আরক্কামের হাদীস যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার পরিজনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
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حَدِيتُ رَيدِ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) আমাদের মাঝে উঠে ভাষণ 
দান করলেন; তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন তাঁর গুণ বর্ণনা 
করলেন এবং উপদেশ ও নসীহত করলেন ও বললেন, “অতঃপর 
হে জনমন্ডলী! শোন! আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ ۱ অদূর 
ভবিষ্যতে হয়তো আমার প্রতিপালকের দূত আমার নিকট পৌঁছে 
যাবে। আর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেব। এমতাবস্থায় আমি 
তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী (সম্মানিত) বস্তু রেখে যাচ্ছি, প্রথমটি 
আল্লাহর কিতাব; যাতে হিদায়াত ও আলো নিহিত আছে। অতএব 
তোমরা আল্লাহর কিতাবকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো।” 
অতঃপর তিনি আল্লাহর কিতাব মোন্য করার) ব্যাপারে উৎসাহিত 
করলেন এবং তার প্রতি অনুপ্রাণিত করলেন। তারপর তিনি 
তোমাদেরকে আমার ‘আহলে বায়ত' (পরিবার)এর ব্যাপারে আল্লাহ 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। (যেন তাদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ 
করো না।)” (মুসলিম ২৪০৮, হাদীসটি পুণর্রপে পুবে গত হয়েছে) 
5৯5 এ رضي الله عنہ فَالَ:‎ SF بن ا‎ USUAL وَغن اي‎ ۸۱ 
وگن وَسُولُ اللہ کل‎ এত علتۂ عشرین‎ ৩355 255 ৩৪9 الله ل‎ 
فَأَخْبَرْتَاهُ‎ UUM مِنْ‎ CS عَمَّنْ‎ এত এস ৯ قَدِ‎ GT 95 ৭৪০ SS 
وَصَلُواصَلة‎ 4১১০ hrs ارْجمُوا إل ليڪ تاقوا فيهم؛‎ এ 
15155505595 ০০15 454 ৬৩ كَذَا في‎ 195 এ ৩৩ گڌا ني‎ 
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و بی 


زاد البخاري في رواية এ 9 শু‏ يموي اص » . 

১/৭১৭। আবু সুলায়মান মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু 

‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রায় সমবয়স্ক কতিপয় নব 
যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বিশ 
দিন অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অত্যন্ত দয়ালু ও ন্নেহপরবশ ছিলেন। তাই তিনি ধারণা করলেন যে, 
উঠেছি। সেহেতু তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন যে, আমরা 
আমাদের পরিবারে কাকে ছেড়ে এসেছি? সুতরাং আমরা তাঁকে 
যাও এবং তাদের মাঝেই বসবাস কর। তাদেরকে শিক্ষা দান কর 
এবং তাদেরকে (ভাল কাজের) আদেশ দাও। অমুক নামায অমুক 
সময়ে পড়। অমুক নামায অমুক সময়ে পড়। সুতরাং যখন নামাযের 
সময় হবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আযান দেবে এবং 
তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।” (বুখারী ও মুসলিম)” 
বুখারীর বর্ণনায় এরূপ বাড়তিভাবে আছে যে, “আমাকে তোমরা 


712 সহীহুল বুখারী ৬২৮, ৬৩০, ৬৩১, ৬৫৮, ৬৭৭, ৬৮৫, ৮০২, ৮১৯, ৮২৩, ৮২৪, ২৮৪৮, ৬০০৮, 
৭২৪৬, মুসলিম ৬৭৪, তিরমিযী ২০৫, ২৮৭, নাসায়ী ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৬৯, ৭৮১, ১০৮৫, ১১৫১, 
১১৫২, ১১৫৩, আবূ দাউদ ৫৮৯, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, আহমাদ ১৫১৭১, 
২০০০৬, দারেমী ১২৫৩ 

798 





যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ, ঠিক সেইভাবেই নামায পড়।” 
ও النبي كَل‎ Ee: كان‎ এ০ এ بني الخطاب رضي‎ FE وعن‎ 5 
أن لي‎ 4৩৩80935১১5 (10053) وقال:‎ ৩৯557 
رواه أبوداود» والترمذي‎ » 4533 GENIE ١ ۔ وفي رواية قال:‎ CMG 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 
২/৭১৮। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উমরাহ 
করার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিয়ে বললেনঃ প্রিয় ভাই 
আমার, তোমার দো'আর সময় আমাদেরকে যেন ভুলো না। এমন 
বাক্য তিনি উচ্চারণ করলেন, যার বিনিময়ে সমস্ত পৃথিবীটা আমার 
হয়ে গেলেও তা আমার কাছে আনন্দদায়ক হিসাবে (গণ্য) নয়। অন্য 
এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেনঃ ভাইয়া! তুমি আমাদেরকেও তোমার দো'আয় শরীক 
রেখো। (আবু দাউদ ও তিরমিযি) দুর্বল ۰ 
الله‎ ৯০ ০০৪ 84৪ LE ৩ 5০৯ الله بن‎ এড وڪن سال بن‎ ۳ 
3৮০৩6 CS এও ৬ گان 455 0 83175555019 متي‎ 45 


7 এটিকে আবু দাউদ (১৪৯৮) ও তিরমিযী (৩৫৬২) ও (ইবনু মাজাহ ২৮৯৪) বর্ণনা করেছেন আর 

তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্‌ । এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন “মিশকাত” নং (২২৪৮) 

ও “য'ঈফ আবী দাউদ” নং (২৬৪)। হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ এই যে, বর্ণনাকারী আসেম 

ইবনু ওবাইদুল্লাহ্‌ দুর্বল। তাকে ইবনু আদী, ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। 
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.» عَمَلِكَ‎ 20550 BEV الله ديك‎ EF এ CES BY الله‎ 
١ حسن صحيح‎ ৬২০৩৯) رواه الترمذي» وقال:‎ 
৩/৭১৯। সালেম ইবন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার হতে বর্ণিত, 
আমার নিকটবর্তী হও, তোমাকে ঠিক সেইভাবে বিদায় দেব, যেভাবে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিদায় 
দিতেন। সুতরাং তিনি বলতেন, 'আস্তাউদি'উল্লা-হা দীনাকা অআমা- 
নাতাকা অখাওয়াতীমা “'আমালিক।” অর্থাৎ তোমার দ্বীন, তোমার 
সততা এবং তোমার কাজের পরিণাম আল্লাহকে সঁপে দিলাম। 
(তিরমিযী হাসান সহীহ)”, 
3৫50৬ رضي الله عنہ‎ GE lB الله بن يَزِيدَ‎ ৮০ وڪن‎ ٤ 
০০০১ الله‎ El ١ قال:‎ 00 E53 ডা 9019 BE رَسُولُ الله‎ 
صحیح؛ رواه ابو داود وغيره بإسناد‎ ৬৯০৭০০2৪৯৯৩ 4০৬৪ 
صحيح‎ 
مجورة‎ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে য়্যাধীদ খাত্বমী রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম যখন কোন সেনাবাহিনীকে বিদায় জানাতেন, তখন এই 
দো'আ বলতেন, 'আস্তাওদি'উল্লাহা দ্বীনাকুম অআমানাতাকুম 
অখাওয়াতীমা আ‘মালিকুম । অর্থাৎ তোমাদের দ্বীন, তোমাদের সততা 


714 তিরমিযী ৩৪৪৩, ৩৪৪২ 
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এবং তোমাদের কর্মসমূহের পরিণাম আল্লাহকে সঁপে দিলাম (সহীহ 
হাদীস, তবু দাউদ ও অন্যান্য বিশদ TI 
৩:0৬ এ جَاءَ 64 | التي‎ dE رضي الله عنه‎ ১১ ورعن‎ ٥ 
رو1 الله الكفوى 95:04 قال:‎ × 06655015420 9৪৫৮ 
كنت ا روا الترمذي:‎ CESS DTS قال‎ 43১): GSS HE 
) وقال: (حدیث حسن‎ 
৫/৭২১। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একটি লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে 
নিবেদন জানাল, “হে আল্লাহর রসূল! আমি সফরে যাব, সুতরাং 
আমাকে পাথেয় দিন। তিনি উত্তরে এই দো'আ দিলেন, 
'যাউওয়াদাকাল্লা-হুত তারুওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে 
সংযমশীলতার পাথেয় দান করুন। লোকটি পুনরায় বলল, 'আমাকে 
যামবাকা।' অর্থাৎ আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করুন। লোকটি 
আবার নিবেদন করল, “আমাকে আরো দিন’ তিনি পুনরায় দো“আ 
দিয়ে বললেন, 'অয়্যাস্সারা লাকাল খাইরা হাইসুমা কুন্ত।' অর্থাৎ তুমি 
যেখানেই থাক, আল্লাহ যেন তোমার জন্য কল্যাণ সহজ করে দেন। 
(তিরমিযী হাসান)” 


” আবু দাউদ ২৬০১ 
716 তিরমিযী ৩৪৪৪, দারেমী ২৬৭১ 
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۷ ياب الاستخارة 59219 


পরিচ্ছেদ - ৯৭: ইস্তেখারা (মঙ্গল জ্ঞান লাভ করা) ও 
পরামর্শ করা প্রসঙ্গে 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
[৩৭১০০০325৩৯ 
অর্থাৎ “কাজে-কর্মে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর।” (সুরা আলে 
ইমরান ১৫৯ আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেছেন, 
[YA (HE S554 وَأَمْوْهُمْ‎ } 
অর্থাৎ “তারা আপোসে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম 
সম্পাদন করে।” (সুরা শুরা ৩৮ আয়াত) 
يُعَلَمْنَا الاسْتِخَارَة‎ BE رَسُولُ الله‎ SE رضي اللہ عنه» قَالَ:‎ BE وحن‎ (۱ 
SAS ০১৪৬ ISG يَقُولُ: « ڌا‎ od 8588 28১27 
3555৪ এন YAN 405 2535815৬০০৫) 
42193 وَتَعْلَمُ‎ 0০93 398 ৫ « ৯:৯2) ১৯ مِنْ‎ BUG 5555 
৩৯ في‎ ৩৪ 59 5 IAS لهم إن گنت‎ . ৬১ ১৩ SS; 
4 SEAT LISLE وَآجِلِهء‎ ০৯০ ) 164 ( ০০2 ৬৯০৪3 
28৬ ৬৯৩৫3 هذا 22 8455 ديق‎ SRLS ارك لي فيه .9 كنت‎ 
0349 LE ৬১৪০৪ ৭3০7৬ 2৯9 ৮৮ ৬৬ ) أمْرِي» أَْقَالَ:‎ 


١ ا‎ 


5: 
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. حَاجَتَهُ '. رواه البخاري‎ ৬) ثُمَ رضي په » قَال:‎ SE ৬০9 
১/৭২২। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যাবতীয় 
কাজের জন্য ইস্তেখারা শিখাতেন। যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা 
দিতেন। (আর) বলতেন, ‘যখন তোমাদের কারো কোন বিশেষ কাজ 
করার ইচ্ছা হয়, তখন সে যেন ফরয সালাত ব্যতীত দু’ রাকআত 
নামায পড়ে এই দো'আ বলেঃ- 

“আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বিইলমিকা অ আস্তাকদিরুকা বি 
কুদরাতিকা অ আসআলুকা মিন ফাযবলিকাল আযীম, ফাইন্নাকা 
গুয়ুব। আল্লা-হুম্মা ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা (এখানে 
যে কাজের জন্য ইভেখারা করা হচ্ছে তা মনে মনে উল্লেখ করবে) 
খাইরুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ'ক্কিবাতি আমরী অ আ'- 
জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফারুদুরহু লী, অয়্যাস্সিরহু লী, সুম্মা বা-রিক 
লী ফীহ। অইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শারুল লী ফী 
দীনী অ মাআ"শী অ - আমরী অ আ'-জিলিহী অ আ- 
হাইসু কা-না ×× আরযিবনী বিহ।” 

অর্থ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার ইলমের 
সাথে মঙ্গল প্রার্থনা করছি। তোমার কুদরতের সাথে শক্তি প্রার্থনা 
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করছি এবং তোমার বিরাট অনুগ্রহ থেকে ভিক্ষা যাচনা করছি। 
কেননা, তুমি শক্তি রাখ, আমি শক্তি রাখি না। তুমি জান, আমি জানি 
না এবং তুমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। হে আল্লাহ! যদি তুমি এই 
(এখানে যে কাজের জন্য ইভেখারা করা হচ্ছে তা মনে মনে উল্লেখ 
করবে) কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের 
বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে ভালো জান, তাহলে তা আমার জন্য 
নির্ধারিত ও সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত 
দান কর। আর যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, 
জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও ARS পরিণামে মন্দ জান, 
তাহলে তা আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকে ওর 
নিকট থেকে সরিয়ে দাও। আর যেখানেই হোক মঙ্গল আমার জন্য 
বাস্তবায়িত কর, অতঃপর তাতে আমার মনকে পরিতুষ্ট করে দাও। 

তিনি বলেন, “সে এ সময়ে তার প্রয়োজনের বিষয়টি উল্লেখ 
করবে।” (অর্থাৎ দো'আ কালীন সময়ে ‘আন্না হা-যাল আম্রা’ এর 
জায়গায় প্রয়োজনীয় বিষয়টি উল্লেখ করবে ۶ 


7٢ সহীহুল বুখারী ১১৬৬, ৬৩৮২, ৭৩৯০, তিরমিযী ৪৮০, নাসায়ী ৩২৫৩, আবু দাউদ ১৫৩৮, ইবনু 
মাজাহ ১৩৮৩, আহমাদ ১৪২৯৭ 
804 


> 


۹- بَابُ إسْتِحْبَابٍ الوّھَاب إلى صَلَاةٍ ৬‏ 68299 مِنْ BE‏ 
ঠা‏ 


পরিচ্ছেদ - ৯৮: ঈদের নামায পড়তে, রোগী দেখতে, 

হজ্জ, জিহাদ বা জানাযা ইত্যাদিতে যেতে এক পথে 

যাওয়া এবং অন্য পথে ফিরে আসা মুস্তাহাব; যাতে 
ইবাদতের জায়গা বেশী হয় 


75 كله 1 کا‎ SE Ji رضي اللہ عنه»‎ ৯৩ عن‎ 
خَالََ الطريق . وا‎ 
১/৭২৩। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে রাস্তা পরিবর্তন করতেন। (বুখারী) 
* রাস্তা পরিবর্তনের মানে হচ্ছে যে, এক রাস্তায় যেতেন আর 
অন্য রাস্তায় ফিরতেন। 
৩৪৫৮৪ ৩৫ YE الله‎ 6৯: 61:45 الله‎ ৩৮০ 7৮ ابن‎ ৩৪৩ ٢ 
| 92055 এ 55190 Al وَيَدْخُلُ مِنْ ظریق‎ ক) طريق‎ 
২/৭২৪। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনা থেকে বাইরে 
গমনকালে) শাজারা নামক জায়গার রাস্তা ধরে বের হতেন এবং 


78 সহীহুল বুখারী ৯৮৬ 
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ফিরার সময় (যুল হুলাইফার) و‎ মসজিদের পথ ধরে 
(মদীনায়) প্রবেশ করতেন। অনুরূপ যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ 
করতেন তখন আস্-সানিয়াতুল উল্ইয়ার পথ হয়ে ١ আর যখন বের 
হতেন তখন আস্-সানিয়াতুস সুফলার পথ হয়ে। (বুখারী ও মুসলিম) 


৭১৯ 


ASIST 355৯ مَا‎ ও এ ৬ SUSE DU -۹ 
পরিচ্ছেদ - ৯৯: সম্মান প্রদর্শনের স্থানে ডানকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া মুস্তাহাব হওয়া (ডান-বাম 

ব্যবহারবিধি) 
সমস্ত ভাল ও সম্মানজনক কাজকর্মে ডান হাত ব্যবহার করা বা 
ডান দিককে অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম; যথাঃ ওযু, গোসল, তায়াম্মুম, 
পোশাক পরা, জুতা, মোজা, পায়জামা পরা, মসজিদে প্রবেশ করা, 
দাঁতন করা, সুরমা লাগানো, নখকাটা, গোঁফ কাটা, বগলের লোম 
মুসাফাহ করা, হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা, পায়খানা থেকে বের 


75 সহীহুল বুখারী ১৬৬, ৪৮৩, ৪৯২, ১৫১৪, ১৫৩২, ১৫৩৩, ১৫৩৬, ১৫৫৩, ১৫৫৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪, 
১৬০৬, ১৬০৯, ১৬১১, ১৭৬৭, ১৭৯৯ , ২৩৩৬, ২৮৬৫, ৫৮৫১, ৭৩৫৪, মুসলিম ১১৬৭, ১২৫৭, 
১২৫৯, ১২৬০, ১২৬৮, নাসায়ী ১১৭, ২৬৬০, ২৬৬১, ২৮৬২, ২৯৫২, আবূ দাউদ ১৭৭২, ৪০৬৪, 
আহমাদ 8৪৪৮, ৪৬০৪, ৪৮৭২, ৪৯৬৩, ৫১৭৯, ৫২১৬ , ৫৫৬৯, ৫৮৫৮, ৬১৯৬, ৬৪২৭, 
মুওয়ান্তা মালেক ৭৪২, ৯২৩, দারেমী ১৮৩৮, ১৯২৭, ১৯২৮ 
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হওয়া, কোন জিনিস লেন-দেন করা ইত্যাদি। আর উক্ত ۶ 
বিপরীত অন্যান্য কর্মসমূহে বাম হাত ব্যবহার বা বাম দিককে 
অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম। যেমন নাকঝাড়া, থুতু ফেলা, মসজিদ 
থেকে বের হওয়া, পোশাক, জুতা, মোজা, পায়জামা ইত্যাদি খোলা, 
পেশাব-পায়খানার পর ইস্তিজ্জা (পানি বা ঢিল ব্যবহার) করা, ঘৃণিত 
কিছু স্পর্শ করা ইত্যাদি। 

5571 

e ও দেওয়া 
হবে সে বলবে, এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ ৷” (সুরা হা-কাহ 


১৯ আয়াত) 
বিটা টি قد‎ রা ভি ও) 


[৭ ۸ [الواقعة:‎ 4 ৪2৪ 

অর্থাৎ “ডানওয়ালারা; কত ভাগ্যবান ডানওয়ালারা! আর 

বামওয়ালারা; কত হতভাগ্য বামওয়ালারা!” (সুরা ওয়াকিয়াহ ৮-৯ আয়াত) 
২০ 8 الله‎ ৫ ৩৫:44 EE الله‎ ৮০ LSE وَعن‎ ۱ 

SE ৬০০53 ৭১৯59 ০১৪ ও এ এও ও الین‎ 

১/৭২৫। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত কাজে (যেমন) ওযু 
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করা, মাথা আঁচড়ানো ও জুতা পরা (প্রভৃতি সমস্ত ভাল) কাজে ডান 
দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন ৷’ (বৃখারী ও মুসালিম) ۰ 
22559 53542) EAN الله كَل‎ 0৯ ৩ ৬৫৪ LIE AGE 6 
وغيره‎ ৯১৭১১ صحیح»‎ ০৯০৯৫ مِنْ‎ ৩৫ ৩৩ SDE ৮ ৩৩৬ 
صحيج‎ ৯৬৮৯ 
২/৭২৬। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ডান হাত তাঁর 
ওযু ও আহারের জন্য ব্যবহার হত এবং বাম হাত তাঁর পেশাব- 
পায়খানা ও নোংরা স্পর্শ করার সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হত ۷ (হাদীসটি 
SLE الي كل ال َه في‎ SE الله‎ ৩০ 855 ورعن‎ ۳٣ 
عَلَيْهِ‎ Ges الوْضُوءِ مِنْهًا ا.‎ ৮9525 بِمَيَامِنھَاء‎ ভা) ২৬৩ رَضِي الله‎ ৩55 
৩/৭২৭। উম্মে আত্বিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা যায়নাবের (লাশ) গোসল 
দেওয়ার সময় তাদের (মহিলাদেরকে) আদেশ করলেন যে, “তোমরা 
ওর ডান দিক থেকে ও ওযুর অঙ্গসমূহ থেকে গোসল আরম্ভ কর।” 


7° সহীহুল বুখারী ১৬৮, ৪২৬, ৫৩৮০, ৫৮৫৪, ৫৯২৬, মুসলিম ২৬৮, তিরমিযী ৬০৮, ৪২১, নাসায়ী 
৫২৪০, আবু দাউদ ৪১৪০, ইবনু মাজাহ ৪০১ , আহমাদ ২৪১০৬, ২৪৪৬৯, ২৪৬২০, ২৪৭৯৩ 
২৪৮৪৫ , ২৫০১৮, ২৫১৩৬, ২৫৭৫১ 
721 আবু দাউদ ৩৩, আহমাদ ২৪৭৯৩ 
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(বুখারী ও মুসলিম) ** 


(53119) أي 85855 رضي اللہ عنه: أنَّ رَسُولٌ الله يل َالَ:‎ SEG VON 
এ টক امال يكن‎ TES YG ভরত 
عَلَيْهِ‎ Gxt CS وَآخِرُهُمًا‎ 
৪/৭২৮। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কেউ যখন জুতা 
পরবে, তখন সে যেন ডান পা দিয়ে শুরু করে। আর যখন খুলবে, 
তখন সে যেন বাম পা দিয়ে শুরু করে। ডান পায়ের জুতা যেন 

আগে পরা হয় এবং পরে খোলা হয়।” (বুখারী, মুসালিম)০ 

٥‏ وَعن حَفصَة رضي الله ও ৬6‏ :65 الله FE SE BE‏ يَمِينَهُ 
0454580৭935 21755 এ‏ لما وى SS‏ زواه أَبُو ১১ ৯১‏ 
وغيره 
৫/৭২৯। হাফসাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহার ও কাপড় পরার ক্ষেত্রে স্বীয়‏ 
ডান হাত কাজে লাগাতেন এবং তাছাড়া অন্যান্য (নোংরা স্পর্শ‏ 


7? সহীহুল বুখারী ১২৫৫, ১৬৭, ১২৫৩, ১২৫৪, ১২৫৬ , ১২৫৭, ১২৫৯, ১২৬০, ১২৬১, ১২৬২, 
১২৬৩, মুসলিম ৯৩৯, তিরমিযী ৯৯০, নাসায়ী ১৮৮৪, ২২৮৩, আবু দাউদ ৩১৪৫, ইবনু মাজাহ 
১৪৫৯, আহমাদ ২৬৭৫২ 

723 সহীহুল বুখারী ৫৮৫৬, মুসলিম ২০৯৭, তিরমিযী ১৭৭৯, আবু দাউদ ৪১৩৯, ইবনু মাজাহ ৩৬১৬, 
আহমাদ ৭১৩৯, ৭৩০২, ৭৭৫৩, ৯০৫১, ৯২৭৩, ৯৬৭৭, ৯৮৩৩, ১০০৮০, মুওয়াত্তা মালেক 
১৭০২ 
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ইত্যাদি) কাজে বাম হাত লাগাতেন।' (আৰু দাউদ ও অন্যান্য) “২ 
i إِدَا‎ ١ قَالَ:‎ এ الله عنه: أنَّ 095 الله‎ ৬০১৫ 5৯ ورعن اي‎ ٢ 
حديث صحيح رواه أَبُو داود والترمذي‎ এও 993 4১৬6 9 
بإسداد صحح‎ 
৬/৭৩০। আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা কাপড় 
পরিধান করার সময় ও ওযু করার সময় তোমাদের ডান দিক থেকে 
আরম্ভ কর ।” জোর দাউদ তিরমিযী সহীহ সুরে) 
85:21 من‎ SBE الله‎ 1৯0 তা رضي اللہ عنه:‎ এ وَغن‎ ۷ 
০৩ এ 9) 12৩) ৩9৩৭) قال‎ 0590 ৩ IL এ 0 ৪৩ 
405 جَعَلَ يُعْطِيه الكاس. متفقٌ‎ 2৪2 ১০৩2৭ 
الأَيمَنَ‎ 25 $9৬৭। IN SS 24355 4581 ری‎ এ জু 9 
SEAS رضي اللہ عنهء فَأَعْطَاهُ ِا كُمَ‎ (0৬০৭ ৪ 53 0 4৪০০ 
؛‎ 4৫010525581) 5055 4505 09550 189 » 81217505553 
৭/৭৩১। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় আগমন করলেন। তারপর 
জামরায় এসে কাঁকর মারলেন। তারপর পুনরায় মিনায় নিজ ডেরায় 


? আবু দাউদ ৩২, আহমাদ ২৫৯২০ 
7 আবু দাউদ ৪১৪১, ইবনু মাজাহ ৪০২, আহমাদ ৪৮৩৮ 
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ফিরে গেলেন এবং কুরবানীর পশু যবেহ করলেন। তারপর 
নাপিতকে নিজ মাথার ডান দিকে ইশারা করে বললেন, “নাও ।” 
তারপর বামদিকে (ইশারা করে মাথা নেড়া করলেন)। তারপর 
মাথার চুল জনগণের মাঝে বিতরণ করতে লাগলেন। (বুখারী ও 
মুসলিম) 

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তিনি জামরায় কাঁকর মারলেন এবং 
কুরবানী পশু নহর (যবেহ) করলেন এবং মাথা মুন্ডন করলেন, সেই 
সময় তিনি নাপিতকে মাথার ডান দিকটা বাড়িয়ে দিলেন। সে 
সেদিকটি মুন্ডন করল। তারপর তিনি আবূ ত্বালহা আনসারী 
রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে ডেকে (চুলগুলি) তাকে দিলেন। অতঃপর বাম 
পার্শ্ব নাপিতকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, “মুন্ডন কর।” সুতরাং সে 
সেদিকটা মুন্ডন করে দিল। অতঃপর তিনি আবু ত্বীলহাকে চুলগুলি 
দিয়ে দিলেন এবং বললেন, “জনগণের মাঝে ওগুলি বণ্টন করে 
দাও।”৭২৬ 


7° সহীহুল বুখারী ১৭১, মুসলিম ১৩০৫, তিরমিযী ৯১২, আবূ দাউদ ১৯৮১, আহমাদ ১১৯৯২, ১২০৭৪, 
১২৮০৬ 
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অধ্যায় (২): পানাহারের আদব-কায়দা 


-٠‏ بَّابُ التسميَة 3১০৪9 IG‏ آخره 


পরিচ্ছেদ - ১০০: শুরুতে বিশ্মিল্লাহ এবং শেষে আল-হামদু 
লিল্লাহ বলা 
سَلَمَةَ 39 الله عَنهُمَاء قال: قال لي رَسُولُ الله‎ জী بن‎ FE وڪن‎ ۲۱ 
25 Se CDS এ Snes ৮ 2125) খে 
১/৭৩২। উমার ইবনে আবু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা খাবার সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “(শুরুতে) ‘বিসমিল্লাহ’ বল, 
ডান হাত দ্বারা আহার কর এবং তোমার নিকট (সামনে) থেকে 
খাও ।” (বুখারী), 
9৫019) এড الله‎ 4১) 4৬:41 ৭5 رضي الله‎ LSE وڪن‎ ۲ 
এ أنْ يَذْكْرَ اسْمَ اللہ تَعَالَ في‎ উ ৬৪ IES اسْمَ الله‎ SLB এ 
والترمذي» وقال: حديث حسن‎ ৯১ رواه‎ ॥ ৮? II 4০৮20 
.( صحيح‎ 
২/৭৩৩। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


727 সহীহুল বুখারী ৫৩৭৬, ৫৩৭৭, ৫৩৭৮, মুসলিম ২০২২, আবূ দাউদ ৩৭৭৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৭, 
আহমাদ ১৫৮৯৫, ১৫৯০২, মুওয়াত্তা মালেক ১৩৩৮, দারেমী ২০১৯, ২০৪৫ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ 
যখন আহার করবে, সে যেন শুরুতে আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়। 
যদি শুরুতে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, তাহলে সে যেন বলে 
বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু অ আখেরাহ।” (আব দাউদ, তিরমিযী-হাসান 
সহীহ 
11) :495 رضي اللہ عنہہ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل‎ BE ورعن‎ ٣ 
3280 قَالَ‎ als Leg 3 Te TUG قد گر الله‎ এও (20155 
تَعَالَ عِنْدَ‎ 22833 LS دَحخَلَ‎ BG 55 YG লা لأَصْحَابهِ: لا مَبِيتَ‎ 
المَبِيتَ ؛ 54109 الله تَعَالَ عِنْدَ طْعَامِه‎ SSS LULL IE دُخُولك‎ 
رواه مسلم‎ A المَبِيت وَالعَشَاءَ‎ ৮358 
৩/৭৩৪। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 
“কোন ব্যক্তি যখন নিজ বাড়ি প্রবেশের সময় ও আহারের সময় 
আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে; অর্থাৎ (বিসমিল্লাহ বলে) তখন 
শয়তান তার অনুচরদেরকে বলে, ‘আজ না তোমরা এ ঘরে রাত্রি 
যাপন করতে পারবে, আর না খাবার পাবে ৷’ অন্যথা যখন সে প্রবেশ 
কালে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে না (অর্থাৎ ‘বিসমিল্লাহ’ বলে 


না), তখন শয়তান বলে, “তোমরা রাত্রি যাপন করার স্থান পেলে।' 


7 আবু দাউদ ৩৭৬৭, তিরমিযী ১৮৫৮, ইবনু মাজাহ ৩২৬৪, আহমাদ ২৫২০৫, ২৫৫৫৮, ২৫৭৬০, 
দারেমী ২০২০ 
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আর যখন আহার কালেও আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে না (অর্থাৎ 
‘বিসমিল্লাহ’ বলে না), তখন সে তার চেলাদেরকে বলে, “তোমরা 
রাত্রিযাপন স্থল ও নৈশভোজ উভয়ই পেয়ে গেলে ।” (মুসলিম/'** 
كله‎ 490৮62৩৮5৮9 قَالَ:‎ 4৩০ رضي الله‎ LIS وَعن‎ ٤ 
5550645543৬ 
1১ PRES ৬৩৫৩ ৬০৩ كَأَنَهَا‎ De ০৪৭৬৮ 
٠ اللہ كلة:‎ (55) 049 54 SEU SH ৩৫৬ ডে جَاء‎ ও بيدا‎ BE الله‎ 
e 
پهاء فأَحَدْتُ بِيَدِهَاء فَجَاء بِهَذَاالأعرَايَ لِيَسْتَحِلَّ بء فَأخدْتُ‎ ১৯৪৪) 1 
JG BASS SUBS مَعَ‎ ৬৯ SH) م‎ 
رواه مسلم‎ BT 
৪/৭৩৫। হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমরা যখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর সঙ্গে আহারে বসতাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম খাবারে হাত রেখে শুরু না করা পর্যন্ত আমরা তাতে হাত 
রাখতাম না (এবং আহার শুরু করতাম না)। একদা আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে খাবারে উপস্থিত 
ছিলাম। হঠাৎ একটি বাচ্চা মেয়ে এমনভাবে এল, যেন তাকে (পিছন 


থেকে) ধাক্কা দেওয়া হচ্ছিল এবং সে নিজ হাত খাবারে দিতে উদ্যত 


7 মুসলিম ২০১৮, আবু দাউদ ৩৭৬৫, ইবনু মাজাহ ৩৮৮৭, আহমাদ ১৪৩১৯, ১৪৬৮৮ 
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হয়েছিল, এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তার হাত ধরে নিলেন। তারপর এক বেদুঈনও (তদ্রাপ দ্রুত বেগে) 
এল, যেন তাকে ধাক্কা মারা হচ্ছিল (সেও খাবারে হাত রাখতে উদ্যত 
হলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতও ধরে 
নিলেন এবং বললেন, “যে খাবারে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, 
শয়তান সে খাদ্যকে হালাল মনে করে ١ আর এ মেয়েটিকে শয়তানই 
নিয়ে এসেছে, যাতে ওর বদৌলতে নিজের জন্য খাদ্য হালাল করতে 
পারে। কিন্তু আমি তার হাত ধরে ফেললাম। তারপর সে বেদুঈনকে 
নিয়ে এল, যাতে ওর দ্বারা খাদ্য হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি 
ওর হাতও ধরে নিলাম। সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার 
প্রাণ আছে, শয়তানের হাত এঁ দু'জনের হাতের সঙ্গে আমার হাতে 
(ধরা পড়েছিল) ৷” অতঃপর তিনি ‘বিসমিল্লাহ’ বলে আহার করলেন | 
7۳م‎ 
کان يَسُوْلُ الله‎ Jb رضي الله عنه‎ 3৮০2] ok ي‎ 2 ও وَعَن‎ ۔٠٥‎ 
345485445৬5 حن لم ببق‎ MEADS Ie ال‎ 
SE ৫1 ৩:53 0 جل‎ Ll رَآخرَہ فَضَحِكَ‎ গর إن فيه قَالَ: بشم الله‎ 
ما في 44955 رواه أبو داودہ والنسائی.‎ 2৬৭ ذَكْرَاسْمَ الله‎ UN مَعَهُء‎ KU 
৫/৭৩৬। উমাইয়্যাহ্‌ ইবনু মাখ্শী সাহাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু 


7% সহীহুল বুখারী ৩২৮০, মুসলিম ২০১৭, তিরমিযী ১৮১২, ২৮৫৭, আবূ দাউদ ৩৭৩১, ৩৭৩৩, ইবনু 
মাজাহ ৩৪১০, আহমাদ ১৩৮১৬, ১৩৮৭১, ১৪০২৫, ১৪৫৯৭, ১৪৭১৭, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৭ 
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হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন 
এবং এক ব্যক্তি আল্লাহর নাম না নিয়েই খাবার খাচ্ছিলো। তার 
খাওয়া শেষ হতে আর কেবল এক লোকমা বাকি। এই শেষ 
লোকমাটি মুখে দেওয়ার সময় সে বললো, “বিস্মিল্লাহি আওয়ালাহু 
ওয়া আখিরাহু” (আমি আল্লাহর নাম নিচ্ছি খাওয়ার শুরু এবং 
শেষভাগে)। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে 
দিলেন। তিনি বললেনঃ তার সাথে শাইতান বরাবর খাবার খেয়ে 
যাচ্ছিল। সে আল্লাহর নাম নেয়ার সাথে সাথেই শাইতানের পেটে যা 
কিছু ছিল, বমি করে সবকিছু ফেলে দিল। (আবু দাউদ, নাসায়ী) 
یت‎ 0১০) 36:৬6 رضي الله عَنْهَاء‎ LSE وڪن‎ ٦ 
৩) খর يَسُولُ اللہ‎ 0. ALLL SG 23121245৬০৮ 5৪ 
॥ وقال: احديث حسن صحيح‎ ০024645৩৬58 3 
৬/৭৩৭। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
ছয়জন সাহাবীর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য 
আহার করছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন হাযির হল এবং সে 


7 আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল, কারণ এর মধ্যে মুসান্না ইবনু আব্দুর রহমান খুযা“ঈ 
নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি মাজহুল যেমনটি ইবনুল মাদীনী বলেছেন। উল্লেখ্য এ ভাষায় 
হাদীসটি দুর্বল হলেও সহীহ্‌ হাদীসের মধ্যে আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন খাবে তখন সে যেন আল্লাহর নাম নেই 
(বিসমিল্লাহ বলে) ৷ যদি প্রথমে আল্লাহর নাম উল্লেখ করতে ভুলে যায় তাহলে সে যেন বলেঃ 
বিসমিল্লাহি আওয়ালুহু অআখেরুহু। [“সহীহ আবী দাউদ” (৩৭৬৭), “সহীহ্‌ ইবনু মাজাহ্‌” 
(৩২৬৪) ও “ইরওয়াউল গালীল” (১৯৬৫)]। 
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দু'গ্রাসেই সমস্ত খাদ্য খেয়ে ফেলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম (এ সব দেখে) বললেন, “শোনো! যদি এ ব্যক্তি (শুরুতে) 

‘বিসমিল্লাহ’ বলত, তাহলে এই খাবারই তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট 

হত ৷” (তিরমিযী হাসান সহীহ)” 

۷ وڪن ابي VU‏ رضي اللہ عدہ: ও‏ الك ফু‏ 196 5 25 28035 

قال: 211 لله حمداً كثيراً طَيّباً BL‏ فی ST RE‏ 93 99555 
مُسْتَغْقَ LE‏ 4033 رواه البخاري | 

৭/৭৩৮। আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দস্তরখানা গুটাতেন, তখন এই 
দোআ পড়তেনঃ- 

“আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান ত্বাইয়্যিবাম মুবা-রাকান 
ফীহি গায়রা মাকফিইয়্যিন অলা মুওয়াদ্দাইন অলা মুস্তাগনান আনহু 
রাববানা।” অর্থাৎ আল্লাহর জন্য অগণিত পবিত্র ও বরকতপূর্ণ 
প্রশংসা ۱ অকুণ্ঠ, নিরবচ্ছিন্ন, প্রয়োজন-সাপেক্ষ প্রশংসা ۱ হে আমাদের 
প্রভু! বুখারী)” 
مَنْ‎ ١ 28165 قالّ: قال‎ ০০ رضي اللہ‎ of وڪن مُعَاذِ بن‎ ۸ 
حَوْلٍ تی وَل‎ AE اَي 8 هَذَاء وَرَرقیبه من‎ 4410845450৫ 
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7 আবু দাউদ ১৮৫৮, ৩৭৬৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৪, আহমাদ ২৪৫৮২, ২৫২০৫, ২৫৫৫৮, ২৫৭৬০, 
দারেমী ২০২০ 
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CS it G3‏ 82105 4585 روا أَبُوداود والترمذي» وقال: احديث حسن 
( 

৮/৭৩৯। মু'আয ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আহার 
শেষে এই দো'আ পড়বেঃ- 

‘আলহামদু লিল্লা-হিল্লাধী আত্ৃআমানী হা-যা অরাযাক্কানীহি মিন 
গাইরি হাওলিম RA অলা কুউওয়াহ।” (অর্থাৎ সেই আল্লাহর 
যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এ খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান 
করলেন, আমার কোন চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়াই) সে ব্যক্তির পূর্বের 
সমস্ত (ছোট) পাপ মোচন করে দেওয়া হবে।” (আবু দাউদ, তিরমিযী 


৭৩৪ 


হাসান) 
১:৪2 849 এ باب لا‎ 


পরিচ্ছেদ - ১০১: কোন খাবারের দোষক্রটি বর্ণনা না করা 
এবং তার প্রশংসা করা উত্তম 


وَعَن اي RI‏ رضي اللہ عنه قَالَ: مَا SE‏ 1520 اللہ يلل عَاماً 
SIGE ৩1798‏ وَإِنْ 44644 . متفقٌ عَلَيْهِ 
১/৭৪০। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি‏ 


74 আবু দাউদ ৪২০৩, দারেমী ২৬৯০ 
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বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন 
খাবারের দোষ বর্ণনা করেননি। ভাল লাগলে তিনি তা খেয়েছেন 
এবং খারাপ লাগলে তিনি তা ত্যাগ ٭‎ (বৃখারী ও মুসলিম)” 
579 الم‎ ও IC Y رضي الله عنه: أَنّ التي‎ ৯৩ ০৪ 6 
35135154811 َال ورل نک‎ MES 
১2১41 
২/৭৪১। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পরিবারের কাছে তরকারি চাইলেন। তারা 
চাইলেন এবং (তা দিয়ে) আহার করতে থাকলেন ও বলতে 
থাকলেন, “সির্কা কতই না চমৎকার তরকারি । সির্কা কতই না ভাল 
ব্যঞ্জন ৷” হ্রুসলিম)' 


۹- باب مَا يَقُوْلَهُ مَنْ حَضَر الکعَامَ TB SUS hs‏ ُفْطِوْ 

পরিচ্ছেদ - ১০২: নফল রোযাদারের সামনে খাবার এসে 

গেলে যখন সে রোযা ভাঙ্গতে প্রস্তুত নয়, তখন সে কী 
বলবে? 


7» সহীহুল বুখারী ৪৫০৯,৩৫৬৩, মুসলিম ২০৬৪, তিরমিযী ২০৩১, দাউদ ৩৭৬৩, ইবনু মাজাহ 
৩২৫৯, আহমাদ ৯২২৩, ৯৭৯১, ৯৮৫৫, ৯৮৮২, ১০০৪৯ 


7* মুসলিম ২৫০২ 
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۶۷ عن ابي هُرَیرَۃ رضي اللہ ০০০‏ قَالَ: قال 4১০‏ الله 3 إِذَا دعي 
লিও 491‏ فَإِنْ SE BG JEL US IE‏ مُفْطِراً فَليَظعَمْ '. رواه 
ls‏ 
১/৭৪২ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমাদের‏ 
কাউকে খাবারের দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন তা (কোন‏ 
আপত্তিকর ব্যাপার না থাকলে সাদরে) গ্রহণ করে। আর সে যদি‏ 
রোযা অবস্থায় থাকে, তাহলে (দাওয়াতকারীর জন্য) দো'আ করে।‏ 
আর যদি রোযা অবস্থায় না থাকে, তাহলে যেন আহার করে।‏ 
“ہم 
۳ باب ما এ: FE‏ عام تبه عبر 
পরিচ্ছেদ - ১০৩: নিমন্ত্রিত ব্যক্তির কেউ সাথী হলে সে‏ 
নিমন্ত্রণদাতাকে কী বলবে?‏ 


۲ عن 5 GA ৯৪‏ رضي اللہ 5251554৬০০৪‏ التي كله 


٥ 
EE 


৫৯০ GE BT قال: بل‎ .» 22) ৩৯৪ وَإِنْ‎ এ 95 81৩৪ ৬৬৭৬৩! 
رسو‎ ই 1 ہت رجح‎ ৮৯৪ 50; | 


7 মুসলিম ১৪৩১, তিরমিযী ৭৮০, আবূ দাউদ ২৪৬০, আহমাদ ৭৬৯১, ৯৯৭৬, ১০২০৭ 
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২/৭৪৩। আবু মাস‘উদ বদরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, একটি লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
খাবারের জন্য দাওয়াত দিল, যা সে পাঁচ জনের জন্য প্রস্তুত 
করেছিল, যার পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন তিনি । (রাস্তায়) এক (অনাহৃত) 
ব্যক্তি তাঁদের অনুগামী হল। যখন তাঁরা বাড়ির দরজায় পৌঁছলেন, 
তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমন্ত্রণকারীকে) বললেন, 
“এ ব্যক্তি আমাদের সাথে চলে এসেছে। তুমি চাইলে ওকে অনুমতি 
দিতে পার, না চাইলে ও ফিরে যাবে ।” কিন্তু সে বলল, “হে আল্লাহর 
রসূল! বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম" (বুখারী ও মুসলিম)" 

12358 55985555555 এ JSG vs 
পরিচ্ছেদ - ১০৪: নিজের সামনে এক ধার থেকে আহার 

করা ও বে-নিয়ম আহারকারীকে উপদেশ ও আদব- 
কায়দা শিক্ষা দেওয়া প্রসঙ্গে 
حجر‎ ৯৮০৬ قَالَ: كُنْتُ‎ 24৩ عن 2 رضي الله‎ 
یا‎ ١ وَسُولْ الله ي‎ JIS الصَّحْمَِ‎ 3০৯৮৫ وگائٹ يدي‎ এ رَسُول الله‎ 


পাপা 


১/৭৪৪। উমার ইবনে আবী সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 


73 সহীহুল বুখারী ২০৮১, ২৪৫৬, ৫৪৩৪, ৫৪৬১, মুসলিম ২০৩৬, তিরমিযী ১০৯৯ 
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বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাল্যকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম ١ একদা খাবার পাত্রে আমার হাত 
ছুটাছুটি করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
বললেন, “ওহে কিশোর! “বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে খাও এবং 
তোমার সামনে এক তরফ থেকে খাও।” وم‎ ও মুসালিম)*** 
48105) عِنْدَ‎ HUG এ رضي الله عنه:‎ ERIN وحن سَلَمَة بن‎ 56 
فيه . رواه مسلم‎ DSS مَتعَهُ لذ برا كما‎ 
২/৭৪৫। সালামা ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে একটি 
লোক তার বাম হাত দ্বারা আহার করল। (এ দেখে) তিনি বললেন, 
“তুমি ডান হাত দ্বারা খাও।” সে বলল, ‘আমি পারবো না!’ তিনি 
বদ-দো'আ দিয়ে বললেন, “তুমি যেন না পারো।” ওর অহংকারই 
ওকে (কথা মানতে) বাধা দিয়েছিল। সুতরাং তারপর থেকে সে আর 
তার হাত মুখে তুলতে পারেনি। ”ہم‎ 


১ ০:3০ بَيْنَ‎ 902 ০৪ التّهي‎ ০৩০০ 
পরিচ্ছেদ - ১০৫: একপাত্রে দলবদ্ধভাবে খাবার সময় 
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৭৩২-এর অনুরূপ 
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সাথীদের অনুমতি ছাড়া খেজুর বা অনুরূপ কোন ফল 
জোড়া জোড়া খাওয়া নিষেধ। 

۱ عن جَبَلَة بن سُحَيْم قَالَ: EAI ০165250510০‏ 

SS ৭৮‏ عبد الله بن FE‏ رضي الله عنما یمر باون BE‏ يول :لا 


تُقَارئُواء এ SS‏ عن OUD‏ كُمَ يَقُولُ: إلا 8514201955৬‏ 


১/৭৪৬। জাবালাহ ইবনে সুহাইম বলেন, ইবনে যুবাইরের 
খেলাফতকালে আমরা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছিলাম। সুতরাং 
আমাদেরকে খেজুর দেওয়া হত। আর “আব্দুল্লাহ ইবনে উমার 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন, যখন 
আমরা তা আহার করতাম। তিনি বলতেন, “তোমরা জোড়া জোড়া 
খেজুর এক সাথে খাবে না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জোড়া খেজুর (দুটো খেজুর এক সঙ্গে) খেতে বারণ 
করেছেন।' তারপর বললেন, “তবে যদি তার সঙ্গী ভাইয়ের কাছে সে 
অনুমতি গ্রহণ করে (তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার) ৷” FA মুসলিম) ** 


”! সহীহুল বুখারী ২৪৫৫, ২৪৮৯, ২৪৯০, ৫৪৪৬, মুসলিম ২০৪৫, তিরমিযী ১৮১৪, আবূ দাউদ 
৩৮৩৪, ইবনু মাজাহ ৩৩৩১, আহমাদ ৪৪৯৯, ৫০১৭, ৫০৪৩, ৫২২৪, ৫৪১২, ৫৫০৮, ৫৭৬৮, 
৬১১৪ 
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23954685224) ৩৩৩৮ 
পরিচ্ছেদ - ১০৬: খাওয়া সত্বেও পরিতৃপ্ত না হলে কী বলা 
ও করা উচিত? 

BY الله‎ ০১১ ০৬০০ Sl غن 3535 بن حَربٍ رضي اللہ عنہ:‎ ٢(۱ 
55130153855 مَلَعَلَكُمْ‎ ١ ISSEY BEG 50396 
فِيه ». رواہ أَبُو‎ SIE dhl اسم‎ 1১1 LE فَاجْتَيعُوا عل‎ « এ 
১১১ 
১/৭৪৭। অহশী ইবনে হার্ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, “হে আল্লাহর রসূল! আমরা খাই, কিন্তু 
যেন পেট ভরে না। তিনি বললেন, “তাহলে হয়তো তোমরা আলাদা 
আলাদা খাও ৷” তারা বললেন, “জী হ্যাঁ।” তিনি বললেন, “তোমরা 
তোমাদের জন্য বরকত দান করা হবে ।” (আবু দাউদ)? 


ALG -۷‏ بالكل مِنْ SG 2০০1 SIE‏ عَن الأ كل 
مِنْ وَسَطِهَا 
পরিচ্ছেদ - ১০৭: খাবার বাসনের এক ধার থেকে খাওয়ার‏ 
নির্দেশ এবং তার মাঝখান থেকে খাওয়া নিষেধ‏ 


7 আবূ দাউদ ৩৭৬৪, ইবনু মাজাহ ৩২৮৬, আহমাদ ১৫৬৪৮ 
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এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী 
পূর্বে পার হয়ে গেছে, “তুমি তোমার সামনে একধার থেকে খাও |” 
(রৃখারী, মুসলিম) 

201) قَالَ:‎ এড ডে الله عَنهُمَاء عن‎ ও GE ابن‎ 5৪৪ 4৮৬ 
وَسَطِدِ ». رواہ أَبُو داود‎ 298 ৭542৩ ৩51৮8812533 
॥ والترمذيء وقال: احديث حسن صحيح‎ 

১/৭৪৮। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যেহেতু খাবারের মাঝখানে 
বরকত নাযিল হয়, সেহেতু তোমরা ওর দুই ধার থেকে খাও, আর 
ওর মাঝখান থেকে খেয়ো না।” (আর দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)'৯০ 
LSE YE 300 كن‎ IE ০০০ الله بن 443 رضي الله‎ ৯০6 وَعَن‎ 5 
گنال اد کات ھا ركان : نک انت تار شی أن وت‎ 
খু كثرُوا جَكَا رَسُولُ الله‎ CSE এও US 58 يَعني وَقَدْ‎ SE) 
الله جَعَلَي عَبْداً‎ SBE رَمُولُ الله‎ JES ؟‎ 8319১ ৩ أَعرَايٌ:‎ IE 
৭4092 كوا مِنْ‎ BE رَسُولُ الله‎ SE » ০60৩ ০৫ 2 گریما‎ 

BIOS 5১৮‏ فیا ». رواه أَبُوداود بإسنادٍ جيد 

২/৭৪৯। আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি পাত্র ছিল যাকে 
N বলা হত, সেটাকে চারজন মানুষ ধরে তুলতো। একদা চান্তের 


7৪ তিরমিযী ১৮০৫, আবূ দাউদ ৩৭৭২,ইবনু মাজাহ ৩২৭৭ 
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সময়ে যখন চান্তের নামায পড়ার পর এ (বিশাল) পাত্রটি আনা হল-- 
অর্থাৎ তাতে “সারীদ' (মাংস ও খন্ড খন্ড রুটি সংমিশ্রণে প্রস্তুত 
সুসবাদু খাদ্য) রাখার পর, তখন লোকেরা তাতে জমায়েত হল। 
লোকের পরিমাণ যখন বেশি হল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটুর ভরে বসে পড়লেন। (এরূপ দেখে) 
জনৈক বেদুঈন বলল, “এ কেমন বসা?’ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “নিশ্চিতরূপে আল্লাহ আমাকে ভদ্র 
(বিনয়ী) বান্দা করেছেন এবং উদ্ধত ও হঠকারী করেননি ।” তারপর 
এক ধার থেকে খেতে থাক ١ আর ওর শীর্ষভাগ ছেড়ে দাও, ওখানে 
বরকত অবতীর্ণ হবে।” (আর দাউদ Fey সনদে) 


ESE SH মু SG -۸ 
পরিচ্ছেদ - ১০৮: ঠেস দিয়ে বসে আহার করা অপছন্দনীয় 
Bd جُحَيْفَة وَهْبٍ بن عَبدٍ الله رضي الله عنه قَالَ: قال‎ Bf عن‎ "8-١ 
روا البخاري‎ SEL KT َل‎ 
১/৭৫০। আবু জুহাইফা অহাব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি হেলান দিয়ে বসে আহার করি না।” 


74 আবু দাউদ ৩৭৭৩, ইবনু মাজাহ ৩২৬৩, ৩২৭৫ 
826 


م٣7۴۳‎ 

ইমাম eI (রঃ) বলেন, “এখানে হেলান দিয়ে বসার মানে 
হচ্ছে নিচে কোন নরম গদি বা আসনে চেপে বসা। উদ্দেশ্য হল, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক ভোজনবিলাসী 
পেটুক মানুষের মত কোন গদিতে চেপে বা ঠেস বালিশে হেলান 
দিয়ে বসতেন না এবং তিনি আরামের সাথে না বসে এমনভাবে হাঁটু 
দু'টি উঁচু করে বসতেন, যেন উঠে দাঁড়াবেন। তিনি যথা 
পরিমিতভাবে আহার করতেন ٠١ --এ হল ইমাম খাত্বীবীর কথা। 
অন্যান্য আলেমগণ এ অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, একপার্শ্বে 
ভর দিয়ে চেপে বসা হল হেলান দিয়ে বসা ١ আর আল্লাহই সর্বাধিক 
পরিজ্ঞাত। 
GLUE رَسُول اللہ يل‎ E36 4২০ رضي الله‎ of وَغن‎ 6 

LS HL‏ روا مسلم 

২/৭৫১। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উঁচু হয়ে বসে খেজুর 
খেতে দেখেছি ৷’ (মুসলিম) 

* উচু হয়ে বসার পদ্ধতি এই যে, পায়ের নলা দুখানা উচু করে 


”* সহীহুল বুখারী ৫৩৯৮, ৫৩৯৯, তিরমিযী ১৮৩০, আবূ দাউদ ৩৭৬৯, ইবনু মাজাহ ৩২৬২, 
আহমাদ ১৮২৭৯,১৮২৮৯, দারেমী ২০৭১ 
7 মুসলিম ২০৪৪, আবূ দাউদ ৩৭৭১, আহমাদঃ, ১২৬৮৮, দারেমী ২০৬২ 
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বুকের সাথে লাগিয়ে মাটিতে বা কোন আসনে পাছা ঠেকিয়ে বসা। 


৪১৩5১ BH اِسْتِحْبَاب‎ SU -۹ 

পরিচ্ছেদ - ১০৯: তিন আঙ্গুল দ্বারা খাবার খাওয়া মুস্তাহাব 
খাওয়ার পর আঙ্গুল চেটে ও চুষে খাওয়া উত্তম | তা চাটার পূর্বে 

মুছে (বা ধুয়ে) ফেলা অপছন্দনীয় ١ বাসন চেটে খাওয়া ও নিচে পড়ে 

যাওয়া খাবারের লুকমা বা দানা তুলে খাওয়া উত্তম এবং আঙ্গুল চাটা 
বা চুষার পর হাত-পা ইত্যাদিতে মুছা বৈধ। 

5৫19) BE الله‎ 6৮ قال: قال‎ ৭6 الله‎ ও ০০৫৪ کن ابن‎ (۱ 
AE متفقٌ‎ AL IVES ৬28০৮5935০০ 
১/৭৫২। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

“তোমাদের কেউ যখন আহার করে, সে যেন তার আঙ্গুলগুলি না 

মুছে; যতক্ষণ না সে তা নিজে চেটে খায় কিংবা অন্য (শিশু 

প্রভৃতি)কে দিয়ে চাঁটিয়ে নেয়।” (বুখারী ও মুসলিম) 

6 وحن كعب ৫05৩‏ رضي اللہ عدہہ 48455430146 SUB‏ 

GT LG SY cl ৩9৬‏ رواه مسلم 
২/৭৫৩। কা'ব ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত,‏ 
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তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিন 
আঙ্গুল দ্বারা (রুটি, খেজুর ইত্যাদি) খেতে দেখেছি। অতঃপর যখন 
তিনি খাবার শেষ করলেন, তখন সেগুলিকে চাটলেন।” "۰۶۰موم‎ 
ELA 355 BE الله‎ ৫১১০ তা رضي الله عنه:‎ ০১৩ وڪن‎ ػ٣‎ 
۔ رواه مسلم‎ 44 EL لآنَدْرُونَ في أي‎ 2 ١ وَقَالّ:‎ 42০21 
৩/৭৫৪। জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারান্তে আঙ্গুল ও থালা চেটে খাবার 
নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, “তোমরা জান না যে, তোমাদের 
কোন্‌ খাদ্যে বরকত নিহিত আছে।” (মুসলিম)'১ 
৭৪০১ Ej ৪ 19 ١ قَالَ:‎ খ্রি الله‎ ৭920 وعنه: ن‎ ٤ 
وَل‎ SELL ES ৭ GSU; ওরস مَا كان بها مِن‎ LAG GSU 
.» لا يدري في أي 255 البرگة‎ BE يَلْعَقَ أصَابعَهُ‎ ES PALIT ES 
رواه مسلم‎ 
8/৭৫৫। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন কারো খাদ্য গ্রাস (বা দানা পাত্রের 
বাইরে) পড়ে যাবে, তখন সে যেন তা থেকে নোংরা দূর করে খেয়ে 
নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ছেড়ে না দেয়। আর রুমালে হাত 
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মুছে ফেলার পূর্বে যেন আঙ্গুলগুলি চেটে নেয়। কেননা, সে জানে না 
যে, তার কোন্‌ খাদ্যাংশে বরকত নিহিত আছে।” êy 
أَحَدَكُمْ عِنْدَ‎ EL قَالَ: )81 الشَّيْطانَ‎ এ اللہ‎ 055 Sl وَعنه:‎ 0 
2০১51280525 Bp طَعَامِه‎ এও ৮5 ও গড کي شَيْءٍ مِنْ‎ 
95350 6539 UU 2 أذىء‎ ৬5৫ ৩ ৬৮৬ GSC 
لا يدري في أي طَعَامِهِ البَرَكةُ '. رواه مسلم‎ BY dl FUSES 
৫/৭৫৬। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়; এমনকি তোমাদের খাবারের সময়েও 
উপস্থিত হয়। সুতরাং যখন কারো খাবার লুকমা (থালার বাইরে) 
পড়ে যায়, তখন সে যেন তা তুলে তা থেকে নোংরা পরিষ্কার করে 
খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে । আর আহারান্তে 
আঙ্গুলগুলি চেটে নেয়। কারণ, তার জানা নেই যে, তার কোন্‌ 
খাবারে বরকত নিহিত a1 
4৭2৮ ৫619 گان‎ BE الله‎ 5: তা رضي اللہ عنه:‎ of ০65 ٦ 
5 فَلْيْمط‎ ০১০20 SKE Kp اللات . قَالَ: وَقال:‎ ll لَعِقَ‎ 
ip ৩4০০৪) ELS أن‎ As لِدشَيْطان».‎ VET وليَأكُلْهَا وَلا‎ ও 
في أي طَعَامِكُمْ البركة . رواه مسلم‎ ১১৭ 
75 08ع‎ 


751 মুসলিম ২০৩৪, তিরমিযী ১৮০১, আহমাদ ৮২৯৪, ৯১০৫ 
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৬/৭৫৭। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আহার করতেন 
তখন নিজ তিনটি আঙ্গুল চেটে খেতেন এবং বলতেন, “কারো 
খাবারের লুকমা নিচে পড়ে গেলে, সে যেন তা তুলে পরিষ্কার করে 
খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে।” আর তিনি 
আমাদেরকে খাদ্যপাত্র (বা বাসন) চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং 
বলেছেন, “তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন্‌ খাবারে বরকত 
নিহিত আছে” (gay 
جَاہراً رضي الله عنه عن الوْصُوءٍ‎ পুতে وڪن سَعِيدٍ بن الحارثِ:‎ ۷ 
وی و و متيال دض‎ ৬৭ الكَانُ فَقَالَ:‎ ৬৫০ ৩৪ 
$45213879355152 1 খু 103১5 এ ৩৫ لم‎ দিও 2 1৮ ৪ 

5 29). চি وَل‎ 4০ 

৭/৭৫৮। সা'ঈদ ইবন হারেস কর্তৃক বর্ণিত, তিনি জাবের 
রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে আগুনে ےت‎ খাওয়ার পর ওযু করা 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, 'না। (ওযু করতে হবে 
না।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে তো আমরা এরূপ 
খাদ্য খুব কমই পেতাম। আর যখন আমরা তা পেতাম, তখন 
আমাদের তো হাতের চেটো, হাতের নলা ও পা ছাড়া কোন রুমাল 


752 মুসলিম ২০৩৪, তিরমিযী ১৮০১, আবূ দাউদ ৩৮৪৫, আহমাদ ১২৪০৪, ১৩৬৭৫, দারেমী ১৯৪২, 
২০২৫, ২০২৮ 
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ছিল না। (আমরা এগুলিতে মুছে ফেলতাম ৷) তারপর (নতুন) ওযু না 
করেই আমরা নামায আদায় করতাম GD 


55) 4 3১৭2 ৬০৩ -১১, 
পরিচ্ছেদ - ১১০: কোন সীমিত খাবারে অনেক 


ry ) YE ول اللہ‎ JE db ০ رضي الله‎ 8০2০৯ a عن‎ ۱ 
AE متفق‎ ASN في‎ BIEN 0৩5 ক IE الإثتّين‎ 
১/৭৫৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দু'জনের খাবার 
তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য 
যথেষ্ট ৷” (বুখারী ও মুসালিম)', 
١ ০১৯ الله ول‎ 55 ৬৯৮ الله عنه قَالَ:‎ ৬৯১৩ وَغن‎ 5 
ايع‎ 055 AEN الاين يفي‎ এ এ ৪৮৮৮৪ 
رواه مسلم‎ . 2901 ৪ 
২/৭৬০। জাবের রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


7° সহীহুল বুখারী ৫৪৫৭, তিরমিযী ৮০, নাসায়ী ১৮৫, আবু দাউদ ১৯১, ১৯২, ইবনু মাজাহ ৪৮৯, 
৩২৮২, আহমাদ ১৩৮৮৭, ১৪০৪৪, ১৪৫০৩, ১৪৬০২, ১৪৬৬২, মুওয়ান্তা মালেক ৫৭ 
” সহীহুল বুখারী ৫৩৯২, মুসলিম ২০৫৮, তিরমিযী ১৮২০, আহমাদ ৭২৭৮, ৯০২৪, মুওয়াত্তা মালেক 
১৭২৬ 
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আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 
“একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট এবং দু'জনের খাবার 


AEE 


যথেষ্ট ৷” (মুসলিম) 


SoH LG -١ 


পরিচ্ছেদ - ১১১: পান করার আদব-কায়দা 
পানপাত্রের বাইরে নিঃশ্বাস ফেলা উত্তম এবং তার ভিতরে 
নিঃশ্বাস ফেলা মকরূহ। পানপাত্র ডান দিক থেকে পরিবেশন করা 
উত্তম। 
SLANG LEE كن‎ YE 48150 ৪ رضي الله‎ এ عن‎ ۸۱ 
১/৭৬১। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করার সময় তিনবার দম 
নিতেন। (অর্থাৎ তিনি পান পাত্রের বাইরে তিনবার নিঃশ্বাস 
ফেলতেন।) (N ও মুসালিম)”* 
91575 ال‎ এ قال‎ 08 CLE رضي الله‎ ০০৩০ وَعَنْ ابْنٍ‎ 6 
7° মুসলিম ২০৫৯, তিরমিযী ১৮২০, ইবনু মাজাহ ৩২৫৪, আহমাদ ১৩৮১১, ১৩৯৮০, ১৪৬৮৪, 
দারেমী ২০৪৪ 
7” সহীহুল বুখারী ৫৬৩১, মুসলিম ২০২৮, তিরমিযী ১৮৮৪, ইবনু মাজাহ ৩৪১৬, আহমাদ ১১৭২৩, 


১১৭৭৬, ১১৭৮৩, ১১৮৮৬, ১২৫১২, দারেমী ২১২০ 
833 








3 اشربوا مث وَثلات وَسموا‎ ১৪৩ এল ৬০৫ 
رَفْعْتْمْ رواه الترمذي وقال: حدیث حسن۔‎ 51 
“আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত 


BL BIR 3,523 


২/৭৬২। ইবনু 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উটের ন্যায় 
তোমরা এক নিঃশ্বাসে পানি পান করো না, বরং দুই তিনবার (শ্বাস 
নিয়ে) পান করো। আর যখন তোমরা পানি পান করা শুরু কর 
তখন বিসমিল্লাহ বলো এবং যখন পান করা শেষ করো তখন “আল- 
হামদুলিল্লাহ' বলো। হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন 
এটি হাসান হাদীস ۰۰ 

. 989 ০৫৫ ৩ এ কু التي‎ Sl ورعن ي قَتَادَةَ رضي الله عنه:‎ ٣ 


৩/৭৬৩। আবু ক্কাতাদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ 
করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)” 


757 আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল যেমনটি আমি “তাখরীজুল মিশকাত” গ্রন্থে (নং 
৪২৭৮) বলেছি। কারণ এর বর্ণনাকারী ইবনু আতা ইবনে আবী রাবাহ্‌ দুর্বল। তিনি হচ্ছেন 
ইয়াকৃব। আর ইয়াধীদ ইবনু সিনান জাযারী হচ্ছেন আবূ ফারওয়াহ্‌ আররাহাবী। তার সম্পর্কে 








ঈ বলেনঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস আর ইবনু আদী বলেনঃ তার অধিকাংশ হাদীস নিরাপদ 


হাহ” (৬১৯৫) নং হাদীসের ব্যাখ্যা। 
৫৬৩০, মুসলিম ২৬৭, তিরমিযী ১৫, ১৮৮৯, নাসায়ী ২৪, ২৫, ৪৭, 





নয়। দেখুন “সিলসিলাহ্‌ সহী 
75 সহীহুল বুখারী ১৫৬, ১৫৪, 





আবু দাউদ ৩১, ইবনু মাজাহ ৩১০, আহমাদ ১৮৯১৭, ২২০১৬, ২২০৫৯, ২২১২৮, ২২১৪১, 
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দারেমী ৬৭৩ 




















et SH رضي الله عنه: أَنَّ َسُولَ الله كله أن‎ ১০৪96 ٤۶ 
أغطى‎ DAS ڪر رضي اللہ عنه‎ BH DUS وَعَن‎ BE يَمِينهِ‎ ৩৪ 
متفق عَلَيْهِ‎ এ ৪৯৬ 3291) وَقَالَ:‎ GEN 
৪/৭৬৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পানি মিশ্রিত দুধ আনা 
হল। (তখন) তাঁর ডান দিকে এক বেদুঈন ছিল ও বাম দিকে আবু 
বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু (বসে) ছিলেন। বস্তুত তিনি তা পান করে 
বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন, “ডান দিকের ব্যক্তির অগ্রাধিকার 
(রখারী یہ‎ 
Lg ঠ 0 0 2 
12. 2০৮5০84945৭ snp 
৫/৭৬৫। সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে শরবত 
পরিবেশন করা হল ١ তিনি তা থেকে পান করলেন ١ আর তাঁর ডান 


7° সহীহুল বুখারী ২৩৫২, ২৫৭০, ৫৬১২ , ৫৬১৯, মুসলিম ২০২৯ , তিরমিযী ১৮৯৩, আবূ দাউদ 
৩৭২৬, ইবনু মাজাহ ৩৪২৫, আহমাদ ১১৬৬৭, ১১৭১১, ১২৬২৬, ১৩০০৯, ১৩১০০, মুওয়াত্তা 
মালেক ১৭২৩ 
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দিকে ছিল একটি বালক | আর বাম দিকে ছিল কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ 
ব্যক্তি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালকটিকে 
বললেন, “তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে, আমি এ বয়স্ক 
লোকগুলিকে আগে পান করতে দিই?” বালকটি বলল, ‘আল্লাহর 
কসম! আপনার কাছ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিসের ক্ষেত্রে 
আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দেব না’ বর্ণনাকারী বলেন, 
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পেয়ালাটি তার হাতে তুলে 
দিলেন ৷’ (বৃখারী ও মুসলিম)" 
* উক্ত বালক ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু ছিলেন। 


১65৮৯৬০৯১০৪ باب‎ -۷ 
كرَاهَةُ 3573 ريم‎ 21৩৩3 
পরিচ্ছেদ - ১১২: মশক ইত্যাদির মুখে মুখ লাগিয়ে পানি 
পান করা অপছন্দনীয়, তবে তা হারাম নয় 
৩৪৬৪4014955 رضي اللہ عنهء قَالَ:‎ 3১৩81359895 4740 

SE متفق‎ . 05258 498৬5 الأَسْقِية . یعنی: أن‎ ০ 
১/৭৬৬। আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ 
7“ সহীহুল বুখারী ২৩৫১, ২৩৬৬, ২৪৫১, ২৬০২, ২৬০৫, ৫৬২০, মুসলিম ২০৩০, আহমাদ ২২৩১৭, 


২২৩৬০, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৪ 
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০৬১ 


বাঁকিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। (FA ও মুসলিম) 
مِنْ‎ SFB رَسُولُ الله يل أن‎ 01৬০০০৭০৬০১ وَغن اي‎ 6 
Se في الَا أ القِرية. متفق‎ 
২/৭৬৭। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান 
করতে বারণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম) 
رَضِيَ الله‎ ৩৪৫৪ 04৩ ৩৪936 نت‎ হলের ابت‎ fl وڪن‎ ۳ 
৫১২৪৭362253 ৩545 عَكَ 4550 اللہ له‎ 55 4৭ 
Le ت کی‎ LANL LEE 
৩/৭৬৮ ١ উম্মে সাবেত কাবশাহ বিনতে সাবেত, হাসসান ইবনে 
সাবেতের ভগিনী (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট 
এলেন এবং একটি ঝুলন্ত মশকের মুখ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানি 
পান করলেন। সুতরাং আমি উঠে তার মুখটা কেটে নিলাম ١ (তিরমিযী 
হাসান সহীহ)” 


71 সহীহুল বুখারী ৫৬২৫, ৫৬২৬, মুসলিম ২০২৩, তিরমিযী ১৮৯০, আবু দাউদ ৩৭২০, ইবনু মাজাহ 
৩৪১৮, আহমাদ ১০৬৪৩, ১১২৪৮, ১১২৬৫, ১১৪৭৮, দারেমী ২১১৯ 

?ঃ সহীহুল বুখারী ২৪৬৩, ৫৬২৭, ৫৬২৮, মুসলিম ১৬০৯ , তিরমিযী ১৩৫২, আবু দাউদ ৩৬৩৪, 
ইবনু মাজাহ ২৩৩৫, আহমাদ ৭১১৩, ৭১১৪, ৭২৩৬, ৭৬৪৫, ৮১৩৫, ৮৯০০, ৯৪৭৭, ৯৬৪৫, 
মুওয়ান্তা মালেক ১৪৬২ 

7% তিরমিযী ১৮৯২, ইবনু মাজাহ ৩৪২৩ 
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উম্মে সাবেত মশকের মুখটি কেটেছিলেন; যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র মুখ স্পর্শকৃত এ অংশটুকু 
সংরক্ষণ করেন, তার দ্বারা বরকত লাভ করেন এবং অসম্মান থেকে 
বাঁচিয়ে রাখেন । এ হাদীসটি সরাসরি পাত্রের মুখ থেকে পানি পান 
করার বৈধতার উপর বর্তানো যায়। আর পূর্বোক্ত হাদীস দু'টি এ 
ব্যাপারে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গরীতি বর্ণনা করার জন্য এসেছে। আর 
আল্লাহই বেশি জানেন। 


54 في‎ 1 2514 DU -۳ 
পরিচ্ছেদ - ১১৩: পানি পান করার সময় তাতে ফুঁ দেওয়া 
মাকরূহ | 
EEE HG الي‎ তা رضي الله عنه:‎ El ڪن ابي سَعِيدٍ‎ (۱ 
قَالَ: إن لآ‎ GA ١ فَقَالَ:‎ ৫5091 في‎ BHD SS IS ০958 في‎ 
رواه الترمذي»‎ ॥ فِيكَ‎ ৩০ HEM ১৪ ١ ؟ قَالَ:‎ ১৯154592291 
॥ حسن صحيح‎ ৬২৭৯) وقال:‎ 
১/৭৬৯। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানীয় পানকালে তাতে ফু 
দিতে নিষেধ করেছেন। একটি লোক নিবেদন করল, “পানপাত্রে 
(যদি) আমি খড়কুটো দেখতে পাই?’ তিনি বললেন, “তাহলে তা 
ঢেলে ফেলে দাও” সে নিবেদন করল, “এক শ্বাসে পানি পান করে 
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আমার তৃপ্তি হয় না। তিনি বললেন, “তাহলে তুমি পেয়ালা মুখ 

থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে নিঃশ্বাস গ্রহণ করো।” (তিরমিযী হাসান 

সহীহ, 

১০9 .২/৭৭০‏ ابن ০১৩০‏ رضي الله পক ০০‏ يكت سف 

ھا سی مس لص یس 

২/৭৭০। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানপান্রে নিঃশ্বাস ফেলতে বা তাতে 

ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন (তিরমিযী হাসান সহীহ)” 


3 ০১308 3৩ ৩৩75 
পরিচ্ছেদ - ১১৪: দাঁড়িয়ে পান করা 
দাঁড়িয়ে পান করা বৈধ; কিন্তু বসে পান করা সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ 
রীতি। এ মর্মে কাবশার পূর্বোক্ত হাদীসটি দ্রষ্টব্য | 
4550 مِنْ‎ হে رضي الله عَنهُمَاء قَالَ: سَقَيْتُ‎ ০৪৩৪ وَعَنِ ابن‎ ۸ 
متفق عَلَيْهِ‎ SE 9৯9 ০৮৪ 
১/৭৭১। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, 'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যমযমের পানি 


7“ তিরমিযী ১৮৮৭, আবু দাউদ ৩৭২২, ৩৭৭৮, আহমাদ ১০৮১৯, ১০৮৮৬, ১১১৪৭ , ১১২৫৭, 
১১৩৫১, মুয়াত্তা মালেক ১৭১৮, দারেমী ২১২১ 
7% তিরমিযী ১৮৮৮, আবু দাউদ ৩৭২৮, ইবনু মাজাহ ৩৪২৯ 
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পান করিয়েছি। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করেছেন। (বুখারী ও 
মুসলিম) ۱ 
رضي اللہ عنه بَابَ‎ BE Sd 4০০ الله‎ ৪০১৪০৪৪0০৭1 
EG ৮৫ ৩৫ رَسُولَ الله ل فَعَل‎ LE وَقال: لني‎ LE ৩ নু 
رواه البخاري‎ 
২/৭৭২। নায্যাল ইবনে সাবরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, কুফা নগরীর “রাহবাহ"র দ্বারপ্রান্তে আলী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু এসে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন এবং বললেন, ‘আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঠিক এভাবে (পান) করতে 
দেখেছি, যেভাবে তোমরা আমাকে (পান) করতে দেখলে । (বুখারী) 
الله كله‎ ০৯০4০ ৬৬ ৩ وَعَن ابن عْمَرَ رَضِيَ الله‎ ٣ 
قِيامٌ . رواه الترمذيء وقال: احديث حسن‎ 3294055৭৪৯০ BG 646 
١ صحيح‎ 
৩/৭৭৩। ইবনে “উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আমরা 
চলতে চলতে আহার করতাম এবং দাঁড়িয়ে পান করতাম ۷ (তিরমিযী 


?% সহীহুল বুখারী ১৬৩৭, ৫৬১৭, মুসলিম ২০২৭, তিরমিযী ১৮৮২, নাসায়ী ২৯৬৪, ২৯৬৫, ইবনু 
মাজাহ ৩৪২২, আহমাদ ১৮৪১, ১৯০৬, ২১৮৪, ২২৪৪, ২৬০৩, ৩১৭৬, ৩৪৮৭, ৩৫১৭ 
77 সহীহুল বুখারী ৫৬১৫, ৫৬১৬, নাসায়ী ১৩০, আবু দাউদ ৩৭১৮, আহমাদ ৫৮৪, ৯৭৯, ৯১৮, 
৯৭৩, ৯৭৯, ১০৪৯, ১১২৮, ১১৪৪, ১১৭৭, ১২০১, ১২২৭, ১৩৫৩, ১৩৭০ 
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হাসান সহীহ)” 
6 رضي الله عنه‎ গা عن‎ afl وَعَن مو بن شقیبء عن‎ ۷/٤ 
رواه الترمذيء وقال: احدیث حسن‎ Ll, LE ০০৪৯ 40455 এ 
١ صحيح‎ 
8/5958 ‘আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা থেকে তিনি স্বীয় 
দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দাঁড়িয়ে ও বসে পানি পান করতে দেখেছি ৷’ (তিরমিযী 
হাসান সহীহ) "১ 
تق أن کات کا‎ তা গু رضي الله عنه عَن التي‎ ৫৫১০9 ৬৭৩1৩ 
؟ قال: ذلك اش أو ايت دروام‎ 89 ০৫৭ ৫8 355 قَائِماً قال‎ 
الشُرْبِ قائِماً.‎ ০০52 الي يله‎ ও لا‎ 9১3১. 
৫/৭৭৫। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোককে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। 
কাতাদাহ বলেন, আমরা আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে প্রশ্ন করলাম, 
“আর (দাঁড়িয়ে) খাওয়া?’ তিনি বললেন, “তা তো আরো মন্দ বা 
আরো জঘন্য কাজ’ (মুসলিম) ** 


?% তিরমিযী ১৮৮০ 
° তিরমিযী ১৮৮৩, আহমাদ ৬৬৪১, ৬৭৪৪, ৬৯৮২ 
7 মুসলিম ২০২৪, তিরমিযী ১৮৭৯, আবূ দাউদ ৩৭১৭, ইবনু মাজাহ ৩৪২৩, ৩৪২৪, আহমাদ 
১১৭৭৫, ১১৯২৯, ১২০৮১, ১২৪৬০, ১২৬৪৯, ১২৮১৯ , ১৩২০৬, ১৩৫৩১, ১৩৬৯১, দারেমী 
২১২৭ 
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তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন। 
থু) BE الله‎ 3১ ৫3:0৩ رضي اللہ عنه»‎ 85৯ al وَعَن‎ ۲٦ 

GG‏ أحَدُ SSE 3০৬‏ َي পিউ‏ رواه مسلم 

৬/৭৭৬। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই দাঁড়িয়ে পান না করে। আর যদি 
ভুলে যায় (ভুলবশতঃ পান করে ফেলে), তাহলে সে যেন বমি করে 
দেয়।” (মুসলিম) 


-٥‏ بَابُ SUSE‏ 35376 21 آخِرَهُمْ شُرْيًا 
পরিচ্ছেদ - ১১৫: পানীয় পরিবেশনকারীর সবার শেষে পান‏ 
করা উত্তম‏ 

22) 35) رضي اللہ عنہہ عن التي يل قَال:‎ BES Gf عن‎ 
رواه الترمذي» وقال: احديث حسن صحيح»‎ ab آخِرُهُمْ‎ 
১/৭৭৭। আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লোকদেরকে পানি 
পরিবেশনকারী তাদের সবার শেষে পান করবে ।” (তিরমিযী হাসান 


771 মুসলিম ২০২৬, আহমাদ ৮১৩৫ 
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সহীহ)" 


-٦‏ باب جَوَازِ 5730 ও‏ الإناء 
পরিচ্ছেদ - ১১৬: পান-পাত্রের বিবরণ‏ 
সোনা-রূপা ছাড়া সমস্ত পবিত্র পানপাত্রে পান করা জায়েয |‏ 
আর বিনা পাত্রে ও হাত না লাগিয়ে সরাসরি নদী ইত্যাদির পানিতে‏ 
মুখ লাগিয়ে পান করা বৈধ এবং পানাহার, ওযু তথা সমস্ত কাজে‏ 
সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার হারাম।‏ 
AS WA‏ رضي الله عنهء ৪১৪ 38 920 9০)। ০৬৮ Ji‏ 
এম J‏ وتتی قوم فأ ৩৮০‏ الله #5 بمَخْضب مِنْ ভা‏ 255 
الَخْصَبُ ان BLY‏ فيه ডি A‏ القَومُ 96,146 45 ؟ قال: 
تَمَانِينَ وَزِيَادَةَ . متفق AE‏ هذه رواية البخاري 
وفي رواية له ولسل: أن ১5508 SY থা‏ اء قي عدج راج فيه 
25 مِنْ LSB ৪৬‏ أأصابعَة فيه . ES UIT ৬২০ SIU‏ مِنْ بَیْن 
৫৮০০ ০৪১০‏ مَنْ 9 مَا ও‏ السّبْعِينَ إلى الكَمَانينَ . 
১/৭৭৮। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,‏ 
(ওযু করার জন্য) বাড়ি গেলেন। আর কিছু লোক থেকে গেলেন‏ 


772 তিরমিযী ১৮৯৪, মুসলিম ৬৮১, ইবনু মাজাহ ৩৪৩৪, আহমাদ ২২০৪০, ২২০৭১, ২২০৯৩, দারেমী 
২১৩৫ 
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(তাঁদের কোন ওযুর ব্যবস্থা ছিল না)। সুতরাং আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একটি পাথরের পাত্রে পানি 
আনা হল। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, তার মধ্যে তাঁর মুঠি খোলাও 
মুশকিল ছিল। তা থেকেই সমস্ত লোক ওযু করলেন’ (আনাসকে 
উপস্থিত) লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনারা কতজন ছিলেন?’ তিনি 
বললেন, 'আশিজনেরও বেশি৷ (বুখারী-মুসালিম এটি বুখারীর 
বণনা), 

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় এবং মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পানির পাত্র চাইলেন। 
সুতরাং তাঁর জন্য প্রশস্ত একটি অগভীর পেয়ালা আনা হল, যাতে 
সামান্য পানি ছিল। তারপর তিনি স্বীয় আঙ্গুলগুলি এ পানিতে 
আঙ্গুলসমুহের ফাঁক দিয়ে পানির বর্ণাধারা প্রবাহিত হতে দেখছিলাম। 
অনুমান করে দেখলাম, ওযুকারীদের সংখ্যা প্রায় সত্তর থেকে 
আশিজনের মাঝামাঝি ছিল ।” 
Ely قَالَ: أتانًا الت‎ we رضي اللہ‎ ১৪০ بن‎ DAE وكَن‎ 6 


له مَاءَ في ৪75৪ ৮০০০ ৬৪১‏ رواه البخاري 


7১ সহীহুল বুখারী ১৬৯, ৩৫৭৪, মুসলিম ২২৭৯, তিরমিযীঃ ৩৬৩১, নাসায়ী ৭৬৭৮, আহমাদ ১১৯৩৯, 
১১৯৯৩, ১২০০৪, ১২০৮৮, ১২২৮৩, ১২৩১৬, ১২৩৩১, ১২৩৮৩, ১২৮৩২, ১২৮৫৪, ১৩১৮৩, 
১৩৬৬৭, মুওয়াত্তা মালেক ৬৪ 
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২/৭৭৯। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদের 
নিকট এলেন। আমরা তাঁকে পিতলের একটি পাত্রে পানি দিলাম, 
তিনি (তা দিয়ে) ওযু করলেন” )۰۳۰ 
৩০০ (55 4 الله‎ 5৮5. Sl وَعَن جَایرِ رضي الله عنه:‎ 7۳ 
عِنْدَكَ مَاءٌ‎ 5৫ Sh 401 يَسُولُ‎ IES من الأنْصَانٍ وَمَعَهُ صَاحِبُ له‎ 

بَاتَ هذو il‏ في 5 2৪‏ 415 54 . رواه البخاري 

৩/৭৮০। জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারীর নিকট গেলেন। 
আর তাঁর সঙ্গে একজন সাহাবীও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
পানি থাকে, তাহলে নিয়ে এসো; নচেৎ সরাসরি পানিতে মুখ লাগিয়ে 


পান করে নেব।” (বুখারী) 

০8241 9০ UE BE التي‎ 6110৬ رضي اللہ عنهء‎ IS وَعَن‎ ٤ 

لوراك و টির‏ ء وَقَال: هي لهم BMG‏ 
في الآخرّة (. متفقٌ JE‏ 


774 সহীহুল বুখারী ১৭৯, ১৮৫, ১৮৬, ১৯১, ১৯২, ১৯৭, ১৯৯, মুসলিম ২৩৫, তিরমিযী ৩২, নাসায়ী 
৯৭, ৯৮, আবু দাউদ ১১৮, ইবনু মাজাহ ৪৩৪, আহমাদ ১৫৯৯৬, ১৬০০৩, ১৬০১৭, ১৬০২৪, 
মুওয়াত্তা মালেক ৩২, দারেমী ৬৯৪ 

775 সহীহুল বুখারী ৫৬১৩, ৫৬২১, আবু দাউদ ৩৭২৪, ইবনু মাজাহ ৩৪৩২, আহমাদ ১৪১১০, ১৪২৯০, 
১৪২৯৮, ১৪৪১১, দারেমী ২১২৩ 
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৪/৭৮১। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পাতলা ও মোটা রেশমী কাপড় 
পরতে ও সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। আর 
তিনি বলেছেন, “তা হল তাদের (কাফেরদের) জন্য দুনিয়ায় এবং 
তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য আখেরাতে ।” (বুখারী ও মুসালিম)*৭ 
০০ SD BE الله‎ 1১০ SG رضي الله‎ le ورعن‎ 0 

وف رواية لمسلم: ١‏ إن ৩০) BT ওক‏ في نة 1৯ এ‏ 
وني رواية ١ খা‏ مَنْ شرب في إناءِ ِن 5৯3‏ 54534858455 
9503 جَهَنّما. 

৫/৭৮২। উম্মে সালামাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি রূপার 
পাত্রে পান করে, সে আসলে নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্তক্‌ 
করে পান করে।” (বুখারী)%* 

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি সোনা-রূপার 


76 সহীহুল বুখারী ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১, ৫৮৩৭, মুসলিম ২০৬৭, তিরমিযী ১৮৭৮, নাসায়ী 
৫৩০১, আবু দাউদ ৩৭২৩, ইবনু মাজাহ ৩৪১৪, ৩৫৯০, আহমাদ ২২৭৫৮, ২২৮০৩, ২২৮৪৮, 
২২৮৫৫, ২২৮৬৫, ২২৮৯২, ২২৯২৭, ২২৯৫৪, দারেমী ২১৩০ 

77 সহীহুল বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম ২০৬৫, ইবনু মাজাহ ৩৪১৩, আহমাদ ২৬০২৮, ২৬০৪২, 

২৬০৫৫, ২৬০৭১, মুওয়াত্তা মালেক ১৭১৭, দারেমী ২১২৯ 
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তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি সোনা অথবা রূপার 
পাত্রে পান করে, সে আসলে নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্তক্‌ 
করে পান করে।” 


847 


ANS 
অধ্যায় (৩): পোষাক-পরিচছদ 
REN إِسْتِحْبَابٍ الَو‎ SY -۷ 
পরিচ্ছেদ - ১১৭: কোন্‌ শ্রেণীর কাপড় উত্তম 

সাদা রঙের কাপড় উত্তম । আর লাল, সবুজ ও কালো রঙের 
কাপড় বৈধ। আর রেশমী বস্ত্র ছাড়া সুতি, উল, পশম ও লোম 
ইত্যাদির কাপড় পরিধান করা জায়েয | 

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
EFA ০৪০১ (2625 3% এ ৪2৩ পর 656 325) 

]٤٢ [الاعراف:‎ রি ১ 

অর্থাৎ “হে বনী আদম! (হে মানবজাতি) তোমাদের লজ্জাস্থান 
ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ অবতীর্ণ 
করেছি। আর সংযমশীলতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট।” (সূরা আ'রাফ ২৬ 
আয়াত) 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 
]۸۱ 4[النحل:‎ in এল লক ربیل‎ i وَجَعَلَ‎ ( 

অর্থাৎ তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় TA; যা 
তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেছেন 
তোমাদের জন্য বর্মের, ওটা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। (সূরা جج‎ ৮১ 


আয়াত) 
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1:51) الله كل قَال:‎ 5550 SALE الله‎ 320০০৫০9725 
رواہ ابو‎ 4৪০35 فِيها‎ LG 4৩ এ ৩৪৬৬৮ مِنْ ثِيَابِكُمْ‎ 
حسن صحيح.‎ ৬৯৭৯ داود والترمذي؛ وقال:‎ 
১/৭৮৩। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা 
তোমাদের সাদা রঙের কাপড় পরিধান কর। কেননা, তা তোমাদের 
সর্বোত্তম কাপড় ۱ আর ওতেই তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কাফন 
দাও।” (আর দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)" 
1501) :4 قال 050 الله‎ dE ০০০ رضي اللہ‎ LL وَعَن‎ "۴ 
فِيها 41558 رواه النسائی والحاكم؛‎ KG LB 2৮82৬ 
॥ وقال: احديث صحيح‎ 
২/৭৮৪। সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা সাদা 
রঙের কাপড় পরিধান কর। কেননা, তা সবচেয়ে পবিত্র ও উৎকৃষ্ট। 
আর ওতেই তোমাদের মৃতদেরকে কাফন দাও ৷” (নাসাঈ, হাকেম, তিনি 
বলেন হাদীসটি সহীহ) “১ 
১5054584552 4555 رضي الله عنه 0$: گان‎ ৪01৩৪) YAY 


775 আবু দাউদ ৩৮৭৮, তিরমিযী ১৭৫৭, ২০৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৪৯৭, আহমাদ ২০৪৮, ২২২০, ২৪৭৫, 
৩০২৭, ৩৩৩২, ৩৪১৬ 
7? সহীহ তারগীব ২০২৭ 
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৩/৭৮৫। বারা’ ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যম আকৃতির 
লম্বা ছিলেন। আমি তাঁকে লাল পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। 
আমি তাঁর চাইতে অধিক সুন্দর আর কাউকে দেখিনি ۷ (বুখারী ও 
2-3۰۰ 
নাও رضي الله عنه قَالَ: رأ‎ DAE بن‎ ৬৯০ 25০ وڪن اي‎ ٤ 
في وم یہہ‎ 053 Sa يه‎ 
AIL كله وَعَلَيهِ 2 عراف كأ آنظر إل اض‎ LESS ০333 EU 


25 


اَن بعلت GAG CAG EE‏ يَقُول يمينا EF IC‏ 
مہ ےدوت Mh‏ 
EIU‏ متفقٌ عَلَيْهِ. 

৪/৭৮৬। আবু জুহাইফাহ অহাব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লামকে মক্কায় দেখলাম, যখন তিনি আবত্বাহ নামক স্থানে 
চর্মনির্মিত লাল রঙের শিবিরে অবস্থান করছিলেন। বিলাল তাঁর ওযুর 
পানি নিয়ে বাইরে বের হলেন। কিছু লোক (বরকত হাসিল করার 
জন্য) উক্ত পানির ছিটা পেল আর কিছু সংখ্যক লোক পানি পেল। 


7 সহীহুল বুখারী ৩৫৪৯, ৩৫৫১, ৩৫৫২, ৫৮৪৮, ৫৯০১, মুসলিম ২৩৩৭, তিরমিযী ১৭২৪, ৩৬৩৫, 
৩৬৩৬, নাসায়ী ৫০৬০, ৫০৬২, ৫২৩২, ৫২৩৩, ৫৩১৪, আবু দাউদ ৪১৮৩, ১৮০৮৬, ১৮১৯১ 
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তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল রঙের জোড়া 8 
পরিহিত অবস্থায় বাইরে এলেন। যেন আমি তাঁর দুই পায়ের গোছার 
শুত্রতা প্রত্যক্ষ করছি। অতঃপর তিনি ওযু করলেন এবং বিলাল 
আযান দিলেন। আমি তাঁর এদিক ওদিক মুখ ফিরানো লক্ষ্য 
করছিলাম। তিনি ডানে ও বামে মুখ ফিরিয়ে “হাইয়্যা আলাস স্বালাহ”, 
'হাইয়্যা আলাল ফালাহ’ বলছিলেন ١ অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর জন্য একটি বর্শা (সুতরাহ স্বরূপ) পুঁতে দেওয়া হল। 
তারপর তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং নামায পড়ালেন। তাঁর 
(সুতরার) সামনে দিয়ে কুকুর ও গাধা অতিক্রম করছিল। সেগুলোকে 
বাধা দেওয়া হচ্ছিল না। (বুখারী ও মুসলিম) 
2175 0. رضي الله عنه قَال:‎ ভে رِفَاعَةً‎ ৪ وڪن أي‎ 6 
والترمذي بإسناد صحيح‎ ১১৭১-৩7-0৩ يله وَعَلَيهِ‎ 

৫/৭৮৭। আবু রিমসা রিফাআহ তাইমী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর পরনে দুটো সবুজ রঙের কাপড় দেখেছি’ (আবু দাউদ বিশুদ্ধ 
کر‎ 
ST ES يوم‎ JS BE رَسُولَ الله‎ ও رضي الله عنه:‎ ০৪৬ ৩৪০ ٦ 


71 সহীহুল বুখারী ১৮৮, ১৯৬, ৩৭৬, ৪৯৫, ৪৯৯, ৫০১, ৬৩৩, ৩৫৫৩, মুসলিম ৫০৩, ২৪৯৭, 
নাসায়ী ৪৭০, আবু দাউদ ৬৮৮, আহমাদ ১৮২৬৮, ১৮২৭৮, দারেমী ১৪০৯ 
7 আবূ দাউদ ৪০৬৫, ৪২০৬, তিরমিযী ২৮১২, ১৫৭২, আহমাদ ৭০৭১, ৭০৭৭, ১৭০২৭ 
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وَعَلَيّهِ عِمَامَةً سَوْدَاء . رواه مسلم 

৬/৭৮৮। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবিজয়ের দিন (সেখানে) কাল 
রঙের পাগড়ী পরে প্রবেশ করেছিলেন। (মুসলিম) 
JESS ৪০০০৯৩৩০৩৮৪ وڪن اي سَعِيٍ‎ ۷ 
رواه مسلم‎ LES CG USE 0 34195 80 الله يله وَعَلَيهِ‎ ০৮০ 

. عِمَامَةُ سَوْدَاء‎ পুতি الگاس‎ CEE الله كل‎ ৫১5 SA ১১৪১ 

৭/৭৮৯। আবু সা'ঈদ ‘আমর ইবনে হুরাইস সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাল রঙের পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখছি, 
তিনি তাঁর পাগড়ীর দুই প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে 
রেখেছিলেন ۷ ۳۰ہ‎ 

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাল রঙের পাগড়ী মাথায় বেঁধে লোকদের 
মাঝে খুতবা দিচ্ছিলেন 
১৩ الله 8# في‎ ৯5 ৩৪ SIG 4৬৩ الله‎ ৩৪ ৪০ ون‎ ۸ 


SB‏ بِيضٍ سَحُولِيّةِ مِنْ ৮8৫‏ لَيْسَ فِيهًا قَيِيصٌ وَلاً عِمَامَة ۔متفق عَلَيْهِ 


° মুসলিম ১৩৫৮, তিরমিযী ১৬৭৯, ১৭৩৫, ২৮৬৯, ৫৩৪৪, ৫৩৪৫ , আবূ দাউদ ৪০৭৬, ইবনু 
মাজাহ ২৮২২, ৩৫৮৫, আহমাদ ১৪৪৮৮, ১৪৭৩৭, দারেমী ১৯৩৯ 
7“ মুসলিম ১৩৫৯ নাসায়ী ৫৩৪৩, ৫৩৪৬, আবু দাউদ ৪০৭৭, ইবনু মাজাহ ১১০৪, ২৮২১, ৩৫৮৪, 
৩৫৮৭, আহমাদ ১৮২৫৯ 
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৮/৭৯০। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি সাদা সুতি বস্ত্র 
কাফন দেওয়া হয়েছে যেগুলি ইয়ামানের “সাহুল" নামক স্থানে প্রস্তুত 
করা হয়েছিল। ওগুলির মধ্যে কামীস (জামা) ছিল না। আর পাগড়ীও 
ছিল না।” (রুখারী মুসলিম)" 

۹9۹ وَعَنهاء قَالَثْ: خَرَجَ ৯১‏ اللہ BG‏ دات ৩০০2৮৮24402 GUE‏ 
A‏ أَسْودِ. رواه مسلم 

৯/৭৯১। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সকালে বের হলেন, তখন 
তাঁর দেহে পালানের ছবি ছাপা কাল লোমের চাদর ছিল ۷ (A 

'মুরাহহাল' বলা হয় সেই কাপড়কে, যাতে “রাহল' (উটের পিঠে 
স্থিত জিন্‌ বা পালান) এর ছবি ছাপা থাকে ١ আরবীতে পালানকে 
“আকওয়ার'ও বলে। 

HE 41১৯: مَعَ‎ ৫৫৫ قَالَ:‎ ০৭০ رضي الله‎ La المُغِيرَةٍ بن‎ IEG VAN 
2501) عَنْ‎ IIE 456 ২4৪1৫ 25 এও لي:‎ SG ০১০০ دات 2151 في‎ 
0556 59331 55405 ৬৪০ تَوَارَى في سَوَادٍ اللَّيْلِه 0 جَاء‎ ৬০ ৬৪5 
তা نها حى‎ SES EL ৩10৮250৭৬৬৫ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ‎ 
75 সহীহুল বুখারী ১২৬৪, ১২৭১, ১২৭২, ১২৭৩, ১২৮৭, মুসলিম ৯৪১, তিরমিযী ৯৯৬, নাসায়ী 
১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৮৯৯, আবূ দাউদ ৩১৫১, ইবনু মাজাহ ১৪৬৯, আহমাদ ২৩৬০২, ২৪১০৪, 
২৪৩৪৮, ২৪৪৮৪, ২৪৭৯৫, ২৫০৭৩, ২৫১৫২, ২৫২৬৭, ২৫৪১৮, ২৫৭৪৪, মুওয়াত্তা মালিক ৫২১ 


7 মুসলিম ২০৮১, তিরমিযী ২৮১৩, আবূ দাউদ ৪০৩২, আহমাদ ২৪৭৬৭ 
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من SE jl‏ فَقَسَلَ دِرَاعَیْہِ وَمَسَحَ al‏ كُمَ أَهوَيْتُ VG EN‏ 
হা 21৬52‏ وک یی يك ےر ০25‏ عر >> وہ 
دَعْھَمَا (SPL ASS I‏ وَمَسح عَليْهمًا . متفق عَلَيْهِ . 


গত 


. 5 ১572 في‎ ৬৫৫22201৯১৯ وفي رواية: أَنَّ‎ 
১০/৭৯২। মুগীরাহ ইবনে শু"বা রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 
“তোমার কাছে পানি আছে কি?” আমি বললাম, “জী হ্যাঁ। সুতরাং 
তিনি স্বীয় বাহন থেকে নামলেন এবং চলতে লাগলেন। এমনকি 
শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর যখন 
ফিরে এলেন, তখন আমি পাত্র থেকে (পানি) ঢেলে দিলাম। তিনি 
তাঁর মুখমন্ডল ধুলেন। তাঁর পরনে ছিল পশমী জুববা। তিনি তা হতে 
তাঁর হাত দুর্টিকে বের করতে সক্ষম হলেন না। পরিশেষে তিনি 
জুববার নিচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর 
হাত দু'টি ধুলেন ও মাথা মাসাহ করলেন। তারপর আমি তাঁর মোজা 
খুলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালাম । তিনি বললেন, ছেড়ে দাও। 
কেননা, আমি ওগুলো পবিত্র (ওযু) অবস্থায় পায়ে দিয়েছি। অতঃপর 
তিনি তার উপর মাসাহ করলেন ١ (বুখারী ও মুসলিম)” 


77 সহীহুল বুখারী ১৮২, ২০৩, ২০৬, ৩৬৩, ৩৮৮, ২৯১৮, ৪৪২১, ৫৭৯৮, ৫৭৯৯, মুসলিম ২৭৪, 
তিরমিযী ৯৭, ৯৮, ১০০, নাসায়ী ৭৯, ৮২, আবূ দাউদ ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ইবনু মাজাহ ৫৪৫, 
854 


অপর বর্ণনায় আছে, তাঁর দেহে ছিল শামী জুববা; যার হাতা 
দুটি টাইট ছিল। 
অন্য বর্ণনায় আছে, এ ঘটনাটি ছিল তাবৃক যুদ্ধের সফরে। 


32:55 SESE ST -۸ 
পরিচ্ছেদ - ১১৮: জামা পরিধান করা উত্তম 
رَسُول اله‎ 1৩০1৩1৩6২০6 2৪৩৪ IL HL عن‎ "9/١ 
.» وقال: احديث حسن‎ ৭১০১০১১০১১১ ০০৯৯২) জু 
১/৭৯৩। উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় পোশাক ছিল কামীস (জামা) ৷” (আবু দাউদ, 
তিরমিযী, হাসান) 


25220 S565 535 2549 ৩৪০৮। ظول‎ ০৪ ৩৪৭ 
HE مِنْ‎ SAS DEE 55 ৬ ذلك‎ ৬৪ ৪৬৪ Jn وريم‎ 


পপ এ 
৫ 


D> 
পরিচ্ছেদ - ১১৯: জামা-পায়জামা, জামার হাতা, লুঙ্গি তথা 


৫৫০, আহমাদ ১৭৬৬৮, ১৭৬৭৫, ১৭৬৯১, ১৭৬৯৯, ১৭৭১০, ১৭৭১৭, ১৭৭৪১, ১৭৭৫৫, 
মুওয়াত্তা মালেক ৭৩, দারেমী ৭১৩ 
755 আবু দাউদ ৪০২৫, ৪০২৬, তিরমিযী ১৭৬২, ইবনু মাজাহ ৩৫৭৫ 
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পাগড়ীর প্রান্ত কতটুকু লম্বা হবে? অহংকারবশতঃ ওগুলি 
ঝুলিয়ে পরা হারাম ও নিরহংকারে তা ঝুলানো 
অপছন্দনীয় 


৩6:49 46 بنتِ يزيد الأنصَاريّة رَضِيَ الله‎ LL عن‎ ٦ 
والترمذيء وقال: احدیث حسن‎ ৯০১৪ رواه‎ ED এ ফু الله‎ ০১০ ০০০ 
( 
১/৭১৯৪। আসমা বিনতে য্যাধীদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর জামার হাতা কজি পর্যন্ত লম্বা ছিল।' (আব দাউদ, তিরমিযী 
7) 
28৩57 ও BE التي‎ SEE رضي الل‎ HE ابن‎ ৬৪ ৯৭৩ 
09514 550 ৫০০৫ % 086 موا‎ MLAS IHS 
10552 925 الله : )381 لَسْتَ‎ 6৯ এ 0 يري إلا أن أَتَعَاهَدَهُ‎ 
. رواه البخاري وروی مسلم بعضه‎ এ ৪৩ 
২/৭৯৫। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, নবী 


7° আমি (আলবানী) বলছিঃ এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। দেখুন “সিলসিলাহ্‌ য'ঈফা” (২৪৫৮)। এর 
সনদের মধ্যে শাহর ইবনু হাওশাব নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি মন্দ হেফয শক্তির কারণে 
দুর্বল। হাফেয ইবনু হাজার “আত্তাক্করীব” গ্রন্থে বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, বেশী বেশী و‎ এবং 
সন্দেহমূলক বর্ণনাকারী ١ আবূ হাতিম ও ইবনু আদী প্রমুখও বলেছেন তার হেফ্য শক্তিতে দুর্বলতা 
ছিল। [দেখুন “য'ঈফা” হাদীস নং ৬৮৩৬]। তিরমিযী ১৭৬৫, ৪০২৭ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি অহংকারের 
সাথে নিজের পোশাক মাটিতে ছেচড়ে চলবে, আল্লাহ তার প্রতি 
কিয়ামতের দিন (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।” আবূ বকর 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! খেয়াল না করলে 
আমার লুঙ্গি ঢিলে হয়ে নেমে যায় ৷” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি তাদের শ্রেণীভুক্ত নও, যারা তা 
অহংকারবশতঃ করে থাকে ।” (বুখারী মুসালিম এর আংশিক وڈ‎ 
করেছেন?) 
250 لا‎ « ০06 الله يله‎ 655 61০০ هْرَيرَةَ رضي اللہ‎ এ ৩55 7۲۳ 
405 8৯০45558018 القِيَامَةِإِلَ مَنْ‎ G5 الله‎ 
৩/৭৯৬। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে অহংকারের 
সাথে নিজের লুঙ্গি ঝুলিয়ে চলে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতি 
(রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।” GF ও মুসালিম)”১ 
93581 95 وَعَنة عن اَي که قَال: )625 95 الكَعْبَيْنِ‎ ٤۶ 


7% সহীহুল বুখারী ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, ৬০৬২, মুসলিম ২০৮৫, তিরমিযী ১৭৩০, ১৭৩১, 
নাসায়ী ৫৩২৭, ৫৩২৮, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, আবু দাউদ ৪০৮৫, ইবনু মাজাহ ৩৫৬৯, আহমাদ 
8৪৭৫, ৪৫৫৩, ৪৬৬৯, ৪৭৫৯, ৪৮৬৯, ৪৯৯৪, ৫০১৮, ৫০৩০, ৫০৩৫, ৫১৫১, ৫১৬৬, ৫২২৬, 
৫৩০৫, ৫৩১৮, ৫৩২৮, ৫৩৫৪, ৫৪১৬, ৫৪৩৭, ৫৫১০, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৬, ১৬৯৮ 

7” সহীহুল বুখারী ৫৭৮৮, মুসলিম ২০৮৭, আহমাদ ৮৭৭৮, ৮৯১০, ৯০৫০, ৯২৭০, ৯৫৪৫, ৯৮৫১, 
১০১৬৩, ২৭২৫৩, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৮ 
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8 رواه البخاري 
৪/৭৯৭। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লুঙ্গির যে পরিমাণটুকু পায়ের গাঁটের নীচে‏ 
যাবে, সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে।” রেখারী)৯২‏ 
৩০৪5 ৭৪০‏ 39 رضي الله ৩০০০০‏ الكين كَل فَالَ: 5৭239)‏ 
الله 25 2559 283 ৩০5০ 0+2 এ ৭42)‏ ھ2 4 25:08 
ول الله 921১5৮5918৬ 2১ HIG ০০০০৩‏ 61 48115 ؟ 
قَالَّ: الس ASL El Ll 4১৩1‏ الكاذِبٍ ». رواه مسلم . وفي 
رواية له: «المُسيل 5B‏ 
৫/৭৯৮। আবু যার রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিন ব্যক্তির সাথে‏ 
কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার‏ 
দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের‏ 
জন্য থাকবে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ।” বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত বাক্যগুলি তিনবার বললেন |‏ 
আবু যার বললেন, “তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক! তারা কারা? হে‏ 
আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “(লুঙ্গি-কাপড়) পায়ের গাঁটের নীচে‏ 
যে ঝুলিয়ে পরে, দান করে যে লোকের কাছে দানের কথা বলে‏ 


7? সহীহুল বুখারী ৫৭৮৭, নাসায়ী ৫৩৩০, ৫৩৩১ , আহমাদ ৭৪১৭, ৭৭৯৭, ৯০৬৪, ৯৬১৮, 


১০১৭৭, 
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বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম খেয়ে যে পণ্য বিক্রি করে ।” AW *“ 
তাঁর অন্য বর্ণনায় আছে, “যে লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরে ৷” 
الإسْبَالُ في‎ ١ :0 46 الى‎ ০৪৭৪৩ hl ৩72 وَعَن ابن‎ 1٦ 


2 
5 পু 


42202018502 ৪৫ وَالعِمَامَة مَنْ‎ ০09 الإرَاِ‎ 
رواه أَبُو داود والنسائی بإسناد صحيح‎ 
৬/৭৯৯। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ীতে 
ঝুলানোর কাজ হয়ে থাকে। (অর্থাৎ এগুলি ঝুলিয়ে পরলে গুনাহ 
হয়) যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ কিছু মাটিতে ছেঁচড়ে চলবে, আল্লাহ 
কিয়ামতের দিন তার দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকিয়ে দেখবেন না।” 
(আৰু দাউদ, নাসায়ী বিশ সুতে) ** 
942) Eh JG وڪن اي جُرَيَ جَاپر بن شُلَیْم رضي الله عنه‎ ۷ 
IGS SE KE صَدَرُوا‎ YUE رَأَي لا فول‎ SE دز الگا‎ 
086৭) قَالَّ:‎ - 5852 - MIS CED عَلَيْكَ‎ এ . رَسُولُ الله كل‎ 
ELE ॥ قُلْ: السّلامُ عَلَيْكَ‎ SEL عَلَيْكَ السّلامُ عَلَيْكَ المَّلامُ‎ 


793 মুসলিম ১০৬, তিরমিযী ১২১১, নাসায়ী ২৫৬৩, ২৬৫৪, ৪৪৫৮, ৪৪৬৯, ৫৩৩৩, আবু দাউদ 
৪০৮৭, ইবনু মাজাহ ২২০৮, আহমাদ ২০৮১১, ২০৮৯৫, ২০৯২৫, ২০৯৭০, ২১০৩৪, দারেমী 
২৬০৫ 

7” সহীহুল বুখারী ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, ৬০৬২, মুসলিম ২০৮৫, তিরমিযী ১৭৩০, ১৭৩১, 
আবু দাউদ ৪০৮৫, ৪০৯৪, নাসায়ী ৫৩২৭, ৫৩২৮, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৬৯, 
আহমাদ ৪৪৭৫, ৪৫৫৩, ৪৯৯৪, ৫০১৮, ৫০৩৫, ৫১৫১, ৫১৬৬, ৫২২৬, ৫৩০৫, ৫৩২৮, ৫৩৫৪, 
৫৪১৬, ৫৫১০ , ৬১৬৮, ৬৩০৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৬, ১৬৯৮ 
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۔ 


LS 42৬ এ 5 sl 

89318 نت ےت‎ OES 
55970503551 قال: قُنْتُ:‎ 5 55359 4৮০44 
57 ৭5 ॥ 4. ৭০ 45 99 ا1ك1 )كال 441 1555 99 عدا‎ 
05 05 ليه وَجُْكَه إِنَّ‎ ৬৪৩৩ ও DE IES ৩6 ৪ مِنَّ المَعْرُوفٍ‎ 
221) RAS IE ও 8৬ GUN يضف‎ এ I) 0 المَعْرُوفِء‎ 


- 


و2 


০ 8৮1 المَخيلَةَ ؛ وَإِنِ‎ এ مِنَ المَخِيلَة. 919 الله لا‎ CE وَإِسْبَالَ الإرَارِ‎ 
روا أَبُو‎ এ এ BE IG SB فيه‎ SHS وَعَيَرَكَ بمَايَعْلَمُ فيك‎ 
॥ حسن صحيح‎ ৬৯০৯) داود والترمذي بإسناد صحيح» وقال الترمذي:‎ 
৭/৮০০। আবু জুরাই জাবের ইবনে সুলাইম হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যাঁর মতানুযায়ী লোকে 
কাজ করছে, তাঁর কথা তারা মেনে নিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 
‘এ লোকটি কে?’ লোকেরা বলল, “ইনি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম” আমি তাঁকে ‘আলাইকাস সালাম ইয়া 
রাসূলাল্লাহ’ দু'বার বললাম। তিনি বললেন, “আলাইকাস সালাম’ 
বলো না। “আলাইকাস সালাম’ তো মৃতদের জন্য অভিবাদন বাণী। 
তুমি বলো ‘আসসালামু আলাইকা ৷” 
বললেন, “আমি সেই আল্লাহর রসূল, যে আল্লাহকে কোনো বিপদের 
সময় যদি ডাকো, তাহলে তিনি তোমার বিপদ দূর করে দেবেন। 
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যদি দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তাহলে তিনি 
তোমার জন্য যমীন থেকে ফসল উৎপাদন করবেন কোন গাছপালা 
বিহীন জনশূন্য মরুভূমিতে তোমার বাহন হারিয়ে গেলে তুমি যদি 
ফিরিয়ে দেবেন।” 
দান করুন। তিনি বললেন, “তুমি কাউকে কখনো গালি-গালাজ 
করো না।” সুতরাং তারপর থেকে আমি না কোন স্বাধীন-পরাধীন 
ব্যক্তিকে, না কোন উট আর না কোন ছাগলকে গালি দিয়েছি। 
(দ্বিতীয় উপদেশ হচ্ছে এই رم‎ “কোন পুণ্যকর্মকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করো না। নিঃসন্দেহে সহাস্য বদনে কোন মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে 
তোমার বাক্যালাপ করা নেকীর কাজ। নিজ লুঙ্গি পায়ের অর্ধ রলা 
পর্যন্ত উচু রেখো। তা যদি মানতে না চাও, তাহলে গাঁট পর্যন্ত 
ঝুলাতে পার। লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরা থেকে দূরে থেকো। কেননা, এতে 
অহংকার জন্মায় ١ আর নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারকে পছন্দ করেন না। 
যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় অথবা এমন দোষ ধরে তোমাকে 
লজ্জা দেয়, যা তোমার মধ্যে বিদ্যমান আছে বলে জানে, তাহলে তুমি 
তার এমন দোষ ধরে তাকে লজ্জা দিয়ো না, যা তার মধ্যে বিদ্যমান 
আছে বলে জানো। যেহেতু তার কুফল তার উপরই বর্তাবে (তোমার 
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উপর নয়)।” (আর দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ 

۸۰/۸ 327 87278 رضي الله 4৮১50451648 4০০‏ ]479 
قال لَه 5 اللہ 4: « إذْهَبْ 5 لدف ৭9525‏ ثم Ah Bel‏ 
৩৪‏ ققال له 45 یا 155 اللہ . مالك مره أن يَأ كم سكت re‏ 


-॥ ৬ ৬৯) SS 52 الله لا‎ 614) 1:49 ০ کان‎ yp قَالَّ:‎ 


৮/৮০১। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু "আনহু হতে বর্ণিত, একদা 
এক ব্যক্তি (টাখনুর নীচে) লুঙ্গি ঝুলিয়ে সালাত পড়ছিলো। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যাও, পুনরায় ওযু 
কর। সে আবার ওযু করে করে এলো। তিনি আবার বললেনঃ যাও, 
পুনরায় ওযু কর। একজন বললো, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ! কেন আপনি তাকে ওযু করার নির্দেশ দিচ্ছেন, তারপর 
নীরবতা পালন করছেন? তিনি বললেনঃ এ লোক তার লুঙ্গি টাখনুর 
নীচে) ঝুলিয়ে দিয়ে সালাত পড়ছিলো। অথচ আল্লাহ এমন ব্যক্তির 
সালাত কবুল করেন না, যে তার পায়জামা এরকম ঝুলিয়ে দিয়ে 
সালাত আদায় করে ।৯* 


7 আবু দাউদ ৪০৮৪, তিরমিযী ২৭২১, আহমাদ ১৫৫২৫ 

7% এ সহীহ্‌ আখ্যা দানের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। সে সম্পর্কে আমি “তাখরীজুল 
মিশকাত” গ্রন্থে (হাঃ নং ৭৬১) এবং “য'ঈফু আবী দাউদ” গ্রন্থে (নং ৯৬) ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। 
এর সনদের মধ্যে আবু জাফার নামে এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি অপরিচিত, তাকে চেনা যায় 
না। এ বর্ণনাকারী সম্পর্কে শাইখ আলবানী “য'ঈফু আবী দাউদ-আলউম্ম-” গ্রন্থে (নং ৯৬) 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আবু দাউদ ৪০৮৬, ইবনুল কাত্তানও আবূ জাফারকে মাজহুল 
বলেছেন। 
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5 وعن گي بن بشر ভা‏ قال: ও SAE‏ وكان جليساً لأبي 
الدُرداءِ قال: کان بيمشيّ ৫20‏ من وت البى BH‏ يقال له ৩৬০‏ ابن 
০55594০৩৪21‏ جال BO‏ هوصلاةٌ قَإذا فرع فَإِنَّمَا 
هو تسبيح وتكبيرٌ حق 20 ৩৪৩ 55 এ‏ عند أبي lM‏ فقال له ابو 
الدَّردَاءِ: LL‏ تَنْمَعْنَا BSN,‏ . قال: بعت رسول الله HES ELMS LE ABE‏ 
5 ينهم فَجَلس في المَجلِس الذي SIE‏ 4 رسول الله এ‏ فقال لرجُلٍ إلى 
جَنْبه: َو SL EEN ৩ ES‏ والعدُوء فَحمّل ০৪ OS‏ فقال: BLS‏ مق . 
এ ES ১193৩‏ في قله ؟ قال: ما أَرَاهُ إلا قد JS‏ أَجِرْهُ. فسَيِمَ 
بذلكَ চল‏ فقال: ما SS‏ بدَلَكَ LL‏ 503 حَتى 2 رسول اللہ BE‏ فقال: ١‏ 
سُبّحان الله ؟ لا Al‏ أن ৩5১ লে‏ أبا الدَّرْدَاءِ 55 ذلك» وجعل 
৯145) Bs‏ وَيقُولُ: ও‏ سيعت DS‏ مِنْ رسول اللہ 0 فيقول: نع فما 
زال يعِيدُ এপ‏ حتى dl‏ لأقول ৬০৮৪‏ عل HES‏ 

IEE ولا‎ ES LK 5 فقال له أَبُو‎ তল ৩1358 قال:‎ 

قال: قال لكا رسول الله يل: )350 عَلى المَيْلٍ كالبَاسط IH‏ بالصَّدَقة لا 
18 ثم مر با يوم اًآخرء সিএ‏ الدَرْدَاِ: Bins YG SEK‏ قال: 
قال رسول اللہ SNE ০ কি) এ‏ لولا و مته BLS‏ 
ED AE ISU এ Lag ১৪৫‏ بها EE‏ إلى এ‏ )11010 
Uf‏ سَاقِیْه .5 مَربتا یَؤماَآحَر HD এ‏ الدَردَاِ: 25846 4599 


1০-০৩-০৪৮৮] قَادمُونَ على‎ ৫০) يقُولُ:‎ BE الله‎ ৫৯০ ৬০০৭৩ 
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এ) في الاس قان‎ ৬1০ وأضلحوالبَاسَكُمْ حت‎ SS 
০৪৬৩৪1৮৮৯০৬ ১১৯9১১০৪৪৪৭ sn ৩৪ 
. توثيقه وتضعفيه وقد روى له مسلم‎ 19৬ 

৯/৮০২। কাইস ইবনু বিশর আত-তাগলিবী (রাহঃ)-এর সঙ্গী 
ছিলেন। তিনি (বিশর) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর এক সাহাবী দামিশকে ছিলেন। তাকে বলা হতো 
সাহল ইবনু হানযালিয়্যা। তিনি একাকিত্বকে বেশি পছন্দ করতেন, 
লোকদের সাথে খুব কমই উঠাবসা করতেন, অধিকাংশ সময় 
পরিজনের কাছে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তাসবীহ্‌ ও তাকবীরে মগ্ন 
থাকতেন। (একদিন) তিনি আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। 
তখন আমরা আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু “আনহু-এর কাছে ছিলাম ١ আবু 
দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাকে বললেন, আমাদেরকে এমন কোন 
কথা বলে দিন, যা আমাদের উপকার দিবে আর আপনারও কোন 
ক্ষতি হবে না। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একটি ছোট্ট বাহিনী প্রেরণ করলেন। বাহিনী ফিরে 
আসার পর তাদের একজন এ মাজলিশে এসে বসে পড়লো যেখানে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বসা ছিলেন। তার পাশে 
বসা লোকটিকে আগন্তক লোকটি বললো, তুমি যদি আমাদেরকে 
তখন দেখতে জিহাদের ময়দানে আমরা যখন শক্রর মুখোমুখি 


864 








হয়েছিলাম, বর্শা উচিয়ে অমুক (কাফির) আক্রমণ করলো এবং 
আঘাত হানলো। উত্তরে (আক্রান্ত মুসলিমটি) বললো, এই নে আমার 
পক্ষ থেকে, আর আমি হচ্ছি গিফার গোত্রের যুবক ١ তার এই বক্তব্য 
বিষয়ে আপনি কী বলেন? লোকটি বললো, আমার মতে (অহংকারের 
কারণে) তার সাওয়াব বিনষ্ট হয়ে গেছে। এই কথা আরেকজন শুনে 
বললো, এতে তো আমি কোন দোষ দেখি না। তারা বিতর্কে লিপ্ত 
হলো, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা শুনে 
ফেলেন। তিনি বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! এতে কোন দোষ নেই, সে 
(আখেরাতে) IFS হবে এবং (ইহকালে) প্রশংসিত হবে। কাইস 
দেখলাম যে, এতে তিনি খুশি হয়েছেন এবং তাঁর দিকে নিজের মাথা 
উঠিয়ে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর কাছে একথা শুনেছেন কি? ইবনু হানযালিয়্যা রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বললেন, হ্যাঁ শুনেছি। আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু “আনহু এই কথাটি 
বারবার ইবনু হানযালিয়্যার সামনে বলতে লাগলেন। অবশেষে আমি 
বসতে 7" 


77 আবু দাউদ (৪০৮৯) হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কায়েস ইবনু বিশ্ব নির্ভরযোগ্য নাকি 
দুর্বল? এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ মতবিরোধ করেছেন। আর তার থেকে ইমাম মুসলিম হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। আমি (আলবানী) বলছিঃ সুস্পষ্টভাবে কেউ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন দেখছি না। তবে 
হাদীসটির সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার পিতা থেকে 1 কারণ তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না। দেখুন 
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বর্ণনাকারী বলেন, আবুদ দারদা আরেকদিন আমাদের কাছে 
গেলেন, তখন আবুদ দারদা বললেন, একটি বাক্য যা আমাদের 
উপকার দেবে, তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। তিনি বলেন, 
আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 
বলেছেন, ঘোড়ার জন্য ব্যয় করা সেই সদকা সমতুল্য যে সদকা 
করে হাত সংকুচিত করা হয় নি। তারপর তিনি অপরদিন আমাদের 
পাশ দিয়ে গেলেন, তখন আবুদ দারদা বললেন, একটি বাক্য, যা 
আমাদের উপকৃত করবে, তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। 
আসাদী কতইনা ভালো লোক, যদি না তার মাথার চুল খুব লম্বা 
হতো, আর যদি না তার লুঙ্গি টাখনুর নিচে না যেত”। কথাটি 
খুরাইমের কাছে পৌঁছলে তিনি তাড়াতাড়ি ছুরি নিয়ে তার মাথার লম্বা 
মাঝখান পর্যন্ত উঠিয়ে নিলেন। তারপর আরেকদিন আমাদের পাশ 
দিয়ে গেলেন, তখন আবুদ দারদা রা. তাকে বললেন, একটি বাক্য 
যা আমাদেরকে উপকৃত করবে, তোমার কোনো ক্ষতি করবে না, 
তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 


“ইরওয়াউল গালীল” (২১২৩)। হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে কায়েস ইবনু বিশর এবং তার 
পিতা সম্পর্কে বলেনঃ তাদের দু'জনকেই চেনা যায় না। 
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তোমরা তোমাদের বাহনগুলোকে ঠিক করে নাও, তোমাদের পরিধেয় 
বন্তগুলো এমনভাবে ঠিক করে নাও যাতে করে তোমাদেরকে 
মানুষের মাঝে মনে হবে তেমন যেমন তিলের দাগ ١ কেননা, আল্লাহ 
তা'আলা অশ্লীলতা করা ও বলা কোনোটাই পছন্দ করেন না৷’ আবু 
দাউদ হাদীসটিকে হাসান সনদে বর্ণনা করেন, তবে কাইস ইবন 
বিশর ব্যতীত; কারণ তার গ্রহণযোগ্যতা কিংবা দুর্বলতা নিয়ে 
মতপার্থক্য রয়েছে। যদিও ইমাম মুসলিম তার কাছ থেকে হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। 
١ :$ الله‎ 155) 4:00 4০০ وع آں اشن اشرق رضي الله‎ ۸۹۱۰ 
5 এ أَوْ لا جُتَاعَ - فِيمَا‎  َجَرَح‎ I GALS TESS 
০5301758015 وَمَنْ‎ 9৩1 96 এ مِنَ‎ এন کان‎ CS ও 
رواه أبُو داود بإسنادٍ صحيج‎ . 128 
১০/৮০৩। আবু ITT খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিমের লুঙ্গি 
অর্ধ গোছা পর্যন্ত ঝুলানো উচিত। গাঁটের উপর পর্যন্ত ঝুললে ক্ষতি 
নেই। যে অংশ লুঙ্গি পায়ের গাঁটের নীচে ঝুলবে, তা জাহান্নামে 
নিক্ষিপ্ত হবে। আর অহংকারবশতঃ যে ব্যক্তি পায়ের গাঁটের নীচে 
ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরবে, তার দিকে আল্লাহ (করুণার দৃষ্টিতে) তাকিয়ে 
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দেখবেন না।” (আবূ দাউদ, সহীহ সূত্রে) 
35% اللہ‎ ১৯০) ৫০ 4১১০ Ji ws رضي الله‎ 92৪ ০ 21329" HA 
॥ ১0020035555 .» 479 الله ارْقَعْ‎ IE dG EE ও) 
فَقَالَ: إلى أنصَا‎ ৩1780 فَقَالَ بَعْضُ‎ . এরা SY US ৭০১ 
لاقن . رواه مسلم‎ 
১১/৮০৪। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
উপস্থিত হলাম। তখন আমার লুঙ্গি বেশ ঝুলে ছিল। সুতরাং তিনি 
বললেন, “হে আব্দুল্লাহ! লুঙ্গি উঠিয়ে পর।” অতএব আমি লুঙ্গি তুলে 
পরলাম। তিনি আবার বললেন, “আরো উঁচু কর।” আমি আরো উঁচু 
করলাম। এরপর বরাবর আমি এর খেয়াল রাখতে থাকলাম; যেন 
লুঙ্গি নীচে না নামে। কিছু লোক (আব্দল্লাহকে) জিজ্ঞাসা করল, 
‘কতদূর পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরা যাবে?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘অর্ধ গোছা 
পর্যন্ত।” ہم‎ 
21725 0292 SFT مَنْ‎ ١ YE يَسُولُ الله‎ JEG 43০ ৮০1১৭ 


7% আবু দাউদ ৪০৯৩, ইবনু মাজাহ ৩৫৭০, ৩৫৭৩, আহমাদ ১০৬২৭, ১০৬৪৫, ১০৮৬৩, ১১০০৪, 
১১০৯৫, ১১৫১৫, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৯ 
7% সহীহুল বুখারী ৩৪৮৫, ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, মুসলিম ২০৮৫, ২০৮৬, তিরমিযী ১৭৩১, 
নাসায়ী ৪৩২৬, ৪৩২৭, ৪৩২৮, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, আবূ দাউদ ৪০৮৫, ৪০৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৫৬৯, 
আহমাদ ৪৪৭৫, ৪৫৫৩, ৪৮৬৯, ৪৯৯৪, ৫০১৮, ৫০৩০,৫০৩৫, ৫১৫১, ৫১৬৬, ৫২২৬, ৫৩০৫, 
৫৩১৮, ৫৩২৮, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯২, ১৬৯৮ 
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ক و‎ 


١ ؟ قَالَ:‎ Sd DES LST AIL كمَالَت‎ » CD لہ يوم‎ 
৩১ এ 19১ 4৯:$) قَالَ:‎ ৩৫58485৫056 lis ৩০১ 
رواه أَبُو داود والترمذي؛ وقال:حديث حسن صحیح)‎ 

১২/৮০৫। পূর্বোক্ত বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অহংকারবশতঃ যে ব্যক্তি গাঁটের 
নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার 
দিকে (করুণার দৃষ্টিতে) দেখবেন না৷” উম্মে সালামাহ প্রশ্ন করলেন, 
“তাহলে মহিলারা তাদের কাপড়ের নিম্পপ্রান্তের ব্যাপারে কী করবে? 
তিনি বললেন, “আধ হাত বেশী ঝুলাবে।” উম্মে সালামাহ বললেন, 
“তাহলে তো তাদের পায়ের পাতা খোলা যাবে!” তিনি বললেন, 


“তাহলে এক হাত পর্যন্ত নীচে ঝুলাবে; তার বেশী নয়।” جم‎ দাউদ 
ও তিরমিযী)” 


LEG ০১৫) في‎ SONI SUSE ST - 
পরিচ্ছেদ - ১২০: বিনয়বশতঃ মূল্যবান পোশাক পরিধান 
ত্যাগ করা মুস্তাহাব 

এ পরিচ্ছেদ বিষয়ক কিছু হাদীস “উপবাস ও অনাড়ম্বর জীবন- 
যাপনের মাহাত্ম্য’ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। 
92) الله كله قَال:‎ 6১) رضي اللہ عنه: أنَّ‎ ol وَعَنْ 3 بن‎ ۸۸ 


°° ৭৯৫ এর মত 
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لو مه م 


SUM IG‏ تَوَاضْعاً لله وَهُوَيَقْدِرُ ale‏ 2955 يَومَ 2901 عَلَ رووس 
ا لاق HE ভর‏ مِنْ أي ৮৩‏ الإِيمَانِ AL এ‏ رواه الترمذي» وقال: 
(حدیث حسن ) 
১/৮০৬ ৷ মু'আয ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত,‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি‏ 
মূল্যবান পোশাক পরার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশতঃ তা পরিহার‏ 
স্বাধীনতা দেবেন, সে যেন ঈমানের (অর্থাৎ ঈমানদারদের পোশাক)‏ 
জোড়াসমূহের মধ্য থেকে যে কোন জোড়া বেছে নিয়ে পরিধান‏ 
করে” (তিরমিযী হাসান)”‏ 
০৩৯৪০ DU -١‏ الوط في اللّبّایں 
৩৬ 3৪২‏ يَْرِيْ په لِعَيْر حَاجَةٍ ولا 375০‏ 
পরিচ্ছেদ - ১২১: মধ্যম ধরনের পোশাক পরা উত্তম।‏ 
অকারণে শরয়ী উদ্দেশ্য ব্যতিত অনুত্তম, যা উপহাস্য‏ 
হতে পারে এমন পোষাক পরা যাবে না‏ 
۱ عن ৯০১৮‏ عن এল‏ عن ক‏ رضي الله عنه فَالَ: قَالَ 


ع 


رَسُولُ الله ৯১০০ (6০ তা ৪ SL 98151) BE‏ 4 رواه الترمذي» 


501 তিরমিযী ২৪৮১, আহমাদ ১৫২০৪ 
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وقال: ৬০৯৩৯)‏ حسن ) 

১/৮০৭। ‘আমর ইবনে “শুআইব স্বীয় পিতা হতে, তিনি স্বীয় 

দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন যে, 

তাঁর বান্দার উপর তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতের প্রভাব ও চিহ্ন দেখা 
যাক।” موم‎ হাসান)" 


১০ 6 585871০5458 بَابُ‎ -۴ 


পরিচ্ছেদ - ১২২: রেশমের কাপড় পরা, তার উপরে বসা 
বা হেলান দেওয়া পুরুষদের জন্য অবৈধ, মহিলাদের 
জন্য বৈধ 
YE رضي اللہ عنہہ قال: قال 1525 الله‎ SEL ৬০০ عن‎ 8/١ 
SE في الجر » معفق‎ LGD 023 LT الخریز؛ إن من‎ eS 
১/৮০৮। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমরা (পুরুষরা) রেশমের কাপড় পরিধান করো না। কেননা, যে 
ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমের কাপড় পরিধান করবে, সে আখেরাতে তা 


° তিরমিযী ২৮১৯ 
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থেকে বঞ্চিত হবে। (অর্থাৎ সে জান্নাত হতে বঞ্চিত হবে ।)” (বৃখারী 

ও মুসলিম)" 

35524794500) dS BE رَسُولَ الله‎ ৩০০০ ৭৭৪৮ 

. الآخِرَة‎ ও لَهُ‎ SIS لآ‎ ৩০) لآ خَلآَقَ له . متفقٌ عَلَيْهِ . وفي رواية للبخاري:‎ 
২/৮০৯। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি 

বলতে শুনেছি, “সে-ই রেশম পরিধান করে, যার কোনই অংশ 


৮০৪ 


নেই।” (বুখারী رکرو‎ 
বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, “যার আখেরাতে কোন অংশ নেই৷” 
০০১ 35) BE رضي اللہ عدہہ قَالَ: قال 3540 الله‎ A وَعَن‎ ۳ 
عَلَيْهِ‎ ৮০৭ في الآخِرَةِ‎ LL 3৩ فی‎ 2A 
৩/৮১০। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, রসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দুনিয়াতে যে রেশমী কাপড় পরবে, 
আখেরাতে সে তা পরতে পাবে না।” (বুখারী ও মুসলিম) 


٤ھ‏ وَعَنْ HE‏ رضي الله عنہہ قال: E20‏ رَسُول الله ৭০২০ BE‏ 


503 সহীহুল বুখারী ৫৮২৮, ৫৮৩০, ৫৮৩৪, ৫৮৩৫, মুসলিম ২০৬৯, নাসায়ী ৫৩১২, ৫৩১৩, আবু 
দাউদ ৪০৪২, ইবনু মাজাহ ২৮১৯, ২৮২০, ৩৫৯৩, আহমাদ ৯৩, ২৪৪, ৩০৩ , ৩২৩, ৩৫৮, 
৩৬৭ 

৪৫ সহীহুল বুখারী ৫৮২৮, ৫৮৩০, ৫৮৩৪, ৫৮৩৫, মুসলিম ২০৬৯, নাসায়ী ৫৩১২, ৫৩১৩, আবু 
দাউদ ৪০৪২, ইবনু মাজাহ ২৮১৯, ২৮২০, ৩৫৯৩, আহমাদ ৯৩, ২৪৪, ৩০৩ , ৩২৩, ৩৫৮, 
৩৬৭ 

$০5 সহীহুল বুখারী ৫৮৩২, মুসলিম ২০৭৩, ইবনু মাজাহ ৩৫৮৮, আহমাদ ১১৫৭৪, ১৩৫৮০ 
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5 


১৪১ إِنَّ 855 حَرَامُ‎ ١ قال:‎ 2 dCs في‎ খু ডি এ فَجَعَلَهُ في‎ 
صحيج‎ ১৩৪ رواه اپو داود‎ ." ৪ 
৪/৮১১। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি 
ডান হাতে রেশম ধরলেন এবং বাম হাতে সোনা, অতঃপর বললেন, 
“আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এ দু'টি বস্তু হারাম ৷” (আবু দাউদ, 
١ الله كل َالَ:‎ 555 9০০ رضي اللہ‎ EAE 3০১ 35৪3 ৯1৫০ 
رواه الترمذي»‎ এ ০85) নর ১4৩ % AIG ৯2১41 لاس‎ 6০০ 
॥ وقال: احدیث حسن صحيح‎ 
৫/৮১২। আবু মূসা “'আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
পোশাক ও স্বর্ণ আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে, 
আর মহিলাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।” (তিরমিযী, হাসান সহীহ)” 
IHS ن دَفْرَبَ‎ ৪1৩৩ رضي الله عنه قَال:‎ IS وَعَنْ‎ 7 
SE LE 90509 فيهاء وَعَنْ أبس ا حرير‎ BE LLG Al 
رواه البخاري‎ 


৬/৮১৩। হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


৪ আবু দাউদ ৪০৫৭, নাসায়ী ৫১৪৪, ইবনু মাজাহ ৩৫৯৫ 
507 তিরমিযী ১৭২০, নাসায়ী ৫১৪৮ 
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বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনা ও রূপার 
পাত্রে পান বা আহার করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এবং 
চিকন ও মোটা রেশম পরিধান করতে অথবা (বেড-কভার বা সীট- 
কভার বানিয়ে) তার উপর বসতেও নিষেধ করেছেন।” (বুখারী)** 


So 2 ৩3 A ০০) ৩ 
পরিচ্ছেদ - ১২৩: চুলকানি রোগ থাকলে রেশমের কাপড় 
পরা বৈধ 

১১০১ SD HE الله‎ 3৯0 ০০৫) di رضي اللہ عنه؛‎ এরা عن‎ ۱ 
پھما . متفقٌ‎ SE BE في لبس الحرير‎ UGE الله‎ ও ০৪ بن‎ OE) 
ع‎ 
১/৮১৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর ও আব্দুর রহমান 
ইবনে আওফ (রাদিয়াল্লাহু “আনহুমা)কে তাদের গায়ে চুলকানি হবার 


দরুন রেশমী কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছিলেন। GF ও 


505 সহীহুল বুখারী ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১, ৫৮৩৭, মুসলিম ২০৬৭, তিরমিযী ১৮৭৮, নাসায়ী 
৫৩০১, আবু দাউদ ৩৭২৩, ইবনু মাজাহ ৩৪১৪, ৩৫৯০, আহমাদ ২২৭৫৮, ২২৮০৩, ২২৮৪৮, 
২২৮৫৫, ২২৮৬৫, ২২৮৯২, ২২৯২৭, ২২৯৫৪, দারেমী ২১৩০ 
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6 7 


5 ৮৫9 1731 ১০ ০১ عَنْ اذ‎ BOG -٤ 
ধরিচ্ছেদ - ১২৪: বাঘের চামড়া বিছিয়ে বসা নিষেধ 
تر بوا‎ থু) : الله‎ 3৯5) قال‎ dE رضي الله عنہہ‎ Ee ۱ء عن‎ 
لتِمَارَا. حديث حسن» رواہ أَبُو داود وغیرہ بإسناد حسن‎ ৭ ا حر‎ 
১/৮১৫। মু'আবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “রেশমী 
কাপড় ও বাঘের চামড়ার উপর (বাহনের পিঠে রেখে বা অন্যত্র 
বিছিয়ে) বসো না।” (আৰৃ দাউদ ও অন্যান্য হাসান সূত্রে)” 
BYE اللہ‎ 4550 ৩০০ عن أَبِيهِ رضي اللہ‎ El এ وَعَنْ‎ 6 
بأسانيد صِحَاج . وفي‎ Bally EA ১১ السَبَاعِ . رواه أَبُو‎ ৯৩ عَنْ‎ 
BFE ৩6৩ عَنْ جُلُودٍ‎ এ رواية للترمذي:‎ 
২/৮১৬। আবুল মালীহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু স্বীয় পিতা 
থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম RN জন্তুর চামড়ার বিছানায় বসতে নিষেধ 


৪? সহীহুল বুখারী ৫৮৩৯, ২৯১৯, ২৯২০, ২৯২২, ৫৮৩৯, মুসলিম ২০৭৬, তিরমিযী ১৭২২, নাসায়ী 
৫৩১০, ৫৩১১, আবু দাউদ ৪০৫৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৯২, আহমাদ ১১৮২১, ১১৮৭৯, ১২৪৫২, 
১২৫৮০, ১২৮৩৬, ১৩২২৮, ১৩২৭০, ১৩৪৭৩ 

81 আবু দাউদ ৪১২৯, আহমাদ ১৬৩৯৮ 

875 








PCAC ١ (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ বিশুদ্ধ সানাদ সুতে)" 
তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, তিনি হিংস্র জন্তুর চামড়া বিছাতে 
নিষেধ করেছেন। 


১৮1৯ ৩৪০48 5 ৩৫০৭০‏ وه 
পরিচ্ছেদ - ১২৫: নতুন কাপড় বা জুতা ইত্যাদি পরার‏ 
সময় কী বলতে হয়?‏ 

0 ڪن BEL peat Bf‏ رضي اللہ ০০০‏ 96:06 155 اللہ LYE‏ 
2257৮5৮4450 বিএন‏ قيضا اور ا رل ال لت اه 
৪০৩০০ GE ৮৫ এ‏ له وَأَعوذُ بك مِنْ 5 وَشَرِ مَاضْنعَ 
এ‏ رواه أَبُوداود والترمذي» وقال:۷ حديث حسن » 

১/৮১৭। আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন 
কাপড় পরতেন, তখন পাগড়ী, জামা কিংবা চাদর তার নাম নিয়ে 
এই দো'আ পড়তেন, 

'আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাউতানীহ, আসআলুকা মিন 
খাইরিহী অখাইরি মা সুনি‘আ লাহ, অ'আউযু বিকা মিন ۹ 
অশার্রি মা সুনি'আ লাহ" 


511 তিরমিযী ১৭৭১, নাসায়ী ৪২৫৩, আবূ দাউদ ৪১৩২, আহমাদ ২০১৮৩, ২০১৮৯, দারেমী ১৯৮৩, 
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অর্থ হে আল্লাহ তোমারই নিমিত্তে সমস্ত প্রশংসা, তুমি আমাকে 
এই (নতুন কাপড়) পরালে, আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং 
এ যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর 
এর অকল্যাণ এবং যার জন্য এ প্রস্তুত করা হয়েছে তার অকল্যাণ 
থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। (আবু দাউদ, তিরমিযী 


sll 9525 sl SSL بَابُ‎ -٦ 
পরিচ্ছেদ ১২৬: ডান দিক থেকে পোশাক পরা শুরু করা 
মুস্তাহাব 


পোশাক পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করা উত্তম। 
এ মর্মে অনেক শুদ্ধ হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। 


512 তিরমিযী ১৭৬৭, আবূ দাউদ ৪০২০ 
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2 519 ০ 
অধ্যায় (8): নিদ্রার আদব 
20571577377 6৬৮৬১ الوم‎ ৪19 ০৩ -۷ 
559 
পরিচ্ছেদ - ১২৭: ঘুমানো, শোয়া, বসা, বৈঠক, সাথী এবং স্বপ্ন 
সংক্রান্ত আদব কায়দা 
শয়নকালে যা বলতে হয় 

BBE الله‎ 5৯5 ৩8:06 ৭৩৫৩ الله‎ ও ০) بن‎ LA عن‎ ۱ 
এ ৪৮৪ EAL ED قال:‎ EN এজ এ فِرَاشِهِ تام‎ dG 
2958 এ 5285 SEL Bl ASS ওএ ৩1 رجهي‎ ০483) 
2393 الي‎ ১৩৪ آمَنْتُ‎ BAY مِنْكَ‎ ৬৩৭০ ও ০০ এ ৫ 
ِي 151( رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه‎ 
১/৮১৮। বারা” ইবনে ‘আযেব রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
শয্যাগ্রহণ করতেন, তখন ডান ۶۲۳۴ শয়ন করতেন এবং এই 

দোআ পড়তেনঃ- 

'আল্লা-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা অ অজ্জাহতু অজহিয়া 
ইলাইক, অফাউওয়াদ্বতু আমরী ইলাইক, অ আলজাপ্তু যাহরী 


ইলাইক, রাথাতাঁউ অরাহবাতান্‌ ইলাইক্‌, লা মালজাআ অলা মানজা 
878 


মিনকা ইল্লা ইলাইক, আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাধী আনযালতা অ 
নাবিয়্যিকাল্লাধী আরসালতৃ।' 

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ তোমার প্রতি সমর্পণ 
কর্মের দায়িত্ব তোমাকে সোপর্দ করেছি, আমার পিঠকে তোমার 
দিকে লাগিয়েছি (তোমার উপরেই সকল ভরসা রেখেছি), এসব কিছু 
তোমার সওয়াবের আশায় ও তোমার আযাবের ভয়ে করেছি। 
তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল 
নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তার উপর এবং তুমি যে নবী 
প্রেরণ করেছ তার উপর ঈমান এনেছি। (বুখারী এই শব্দমালায়, আদব 
5 
(55 مَضْجَعَكَ‎ Eo إذَا‎ ١ HE الله‎ 1৯5 قال: قال لي‎ AES Aye 
وفيه:‎ 54 591০0555291 DS اضْطَجِعْ عَلَ‎ 2 SY ৩৮৯ 

২/৮১৯। উক্ত রাবী হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “তুমি যখন তোমার 
বিছানায় (ঘুমাবার জন্য) আসবে, তখন তুমি নামাযের ওযুর মত ওযু 


°1 সহীহুল বুখারী ২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৩, ৬৩২৫, ৭৪৮৮, মুসলিম ২৭১০ তিরমিযী ২৩৯৪, ৩৫৭৪, 
আবু দাউদ ৫০৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৬, আহমাদ ১৮০৪৪, ১৮০৮৯, ১৮১১৪, ১৮১৪৩, ১৮১৭৭, 
১৮২০৫, দারেমী ২৬৮৩ 
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কর। অতঃপর ডান পার্শ্বে শুয়ে (পূর্বোক্ত) দো'আ পাঠ কর...” 
অতঃপর বর্ণনাকারী এ দো'আটি উল্লেখ করলেন। আর এ বর্ণনায় 
আছে যে, “ওই দো'আগুলো হোক তোমার সর্বশেষে কথা ।” (বৃখারী- 
مِنَ اللَيْلٍ‎ 0০ الي كي‎ 6:4৬ 4৪৩ الله‎ ও LIE ۳ھ وَعَنْ‎ 
৪5৯1০ HELGE HESS ৩৫5৯1 لع‎ BY SS إِخْدَى عَشرۃ‎ 
يو .مق علیہ‎ ৩5 حت يي‎ এ 
৩/৮২০। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এগারো রাকআত 
নামায পড়তেন। যখন ফজর উদয় হত, তখন তিনি দু'রাকআত 
সংক্ষিপ্ত নামায পড়তেন, তারপর তাঁর ডান পর্শ্বে শয়ন করতেন; 
শেষ পর্যন্ত মুআয্যিন এসে তাঁকে (জামাআতের সময় হওয়ার) খবর 
জানাত ۷ (বুখারী ও মনসলিম)'”* 


454০8651101 YE SSE قَالَ:‎ এ رضي الله‎ 28৩ وَعَنْ‎ ٤ 


৯4 সহীহুল বুখারী ২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৩, ৬৩২৫, ৭৪৮৮, মুসলিম ২৭১০ তিরমিযী ২৩৯৪, ৩৫৭৪, 
আবু দাউদ ৫০৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৬, আহমাদ ১৮০৪৪, ১৮০৮৯, ১৮১১৪, ১৮১৪৩, ১৮১৭৭, 
১৮২০৫, দারেমী ২৬৮৩ 

%5 সহীহুল বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১২৩, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৬০, ১১৬৫, মুসলিম ৭২৪, ৭৩৬, ৭৩৭, 
৭৩৮, তিরমিযী ৪৩৯, ৪৪০, নাসায়ী ৬৮৫, ১৬৯৬, ১৭৪৯, ১৭৬২, আবূ দাউদ ১২৫৪, ১২৫৫, 
১২৬২, ১৩৩৪, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০, ইবনু মাজাহ ১১৯৮, ১৩৫৮, আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫৩, 
২৩৫৯৬, ২৩৬৬৮, ২৩৬৯৭, ২৩৭০৫, ২৩৯২৫, ২৩৯৪০, মুওয়াত্তা মালিক ২৪৩, ২৬৪, দারেমী 
১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৪,১৫৮৫ 
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15 ॥ ০9 ৬৮ ৩৮০৬ রা | 
النْشُورُ . رواه‎ 4 4201 Gul بَعْدَ مَا‎ ৩০০ ওক لله‎ 2531) dE EEL 
البخاري‎ 
৪/৮২১। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে যখন শয্যাগ্রহণ করতেন, 
তখন তিনি গালের নীচে হাত রেখে এই দো'আ পড়তেনঃ ‘আল্লাহুম্মা 
বিসমিকা আমৃতু অ আহয়্যা।” অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে 
মরি ও বাঁচি। 
আর যখন জাগতেন তখন বলতেনঃ 'আলহামদু লিল্লা-হিল্লাধী 
আহয়্যা-না বাপ্দা মা আমা-তানা অ ইলাইহিন নুশূর। অর্থাৎ সেই 
আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর 
জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনজীবন। (বুখারী) 
:3 قَالَ: قال‎ Mee رضي الله‎ চা كم‎ 
إِنَّ‎ ١ JE ১৯০৪ ও ০৫ جل‎ রি 0519৩4৮32৬৬. 5৪ 
১১ সা الله كَل . روا‎ ৫৯: فَإِدَا‎ 4০553 3 এ ضِجْعَةٌ 5585 الله‎ 55৬ 
۵0 
৫/৮২২। য়্যা'ঈশ ইবনে ত্বিখফাহ্‌ গিফারী রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, একদা আমি মসজিদে 


Cn 


$16 সহীহুল বুখারী ৬৩১২, ৬৩১৪, ৬৩২৪, ৭৩৯৪, তিরমিযী ৩৪১৭, আবূ দাউদ ৫০৪৯, ইবনু মাজাহ 
৩৮৮০, আহমাদ ২২৭৩৩, ২২৭৬০, ২২৭৭৫, ২২৮৬০, ২২৮৮২, ২২৯৪৯, দারেমী ২৬৮৬ 
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উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় একটি লোক আমাকে পা দিয়ে 
নড়িয়ে বলল, “এ ধরনের শোয়াকে আল্লাহ অপছন্দ করেন।” তিনি 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন । (আবু দাউদ, সহীহ ”رو‎ 
2৩ 32) الله كَل قَال:‎ 0৯০ عن‎ ০০০ هُْرَيرَةَ رضي الله‎ ডা وَعَنْ‎ 259/7 
ERED ره وَمَنِ‎ এ الله‎ Ss dE ৩৩৫ a এ يذ کر الله‎ এ 
عَلَيّهِ مِنَ الله 487 رواه أَبُو داود بإسنادٍ‎ LIE لا يذ کُر الل تَعَالَ فِيهء‎ ৪৫ 
SE 
৬/৮২৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন 
মজলিসে বসে, যেখানে সে আল্লাহর যিকর করে না, (এর জন্য) 
আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ ও কমি আসবে ١ আর যে 
ব্যক্তি এমন জায়গায় শয়ন করে, যেখানে সে আল্লাহর যিকির করে 
না, (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ ও কমি 


৮১৮ 


আসবে ।” (WF দাউদ, হাসান) 


317 আবু দাউদ ৫০৪০, আহমাদ ১৫১১৫, ১৫১১৭, (যু'আয বিন হিশাম) 
°1 আবু দাউদ ৪৮৫৫, ৪৮৫৬,তি ৩৩৮০, আহমাদ ৯৩০০, ৯৪৭২, ৯৮৮৪, ৯৯০৭, ১০০৫০, ১০৪৪৪ 
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(6 الرَجْلَيْنِ‎ ৬০০1 ৬৮০9 এট ক LEDS Gs DU -۸ 
3০৯01 و جَولز‎ HA ৬৪ لم بف‎ 9৯) 
পরিচ্ছেদ - ১২৮: গুপ্তাঙ্গ খুলে যাওয়ার আশংকা না থাকলে 
একটি পায়ের উপর অন্য পা চাপিয়ে চিৎ হয়ে শোয়া 
বৈধ এবং দুই পা গুটিয়ে (বাবু হয়ে) বসা ও হাঁটু 
দুটিকে বুকে লাগিয়ে কাপড় বা কোন কিছু দিয়ে পিঠের 
সাথে বেঁধে বসা বৈধ 

ফর الله‎ 655) এট খা 5 عبد الله بن 25 39 الله‎ ০০ 64/١ 
ھت ای ھت‎ ৩310 تفلن قشع‎ 
১/৮২৪। আব্দুল্লাহ ইবনে য়্যাধীদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে 
এমনভাবে চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তিনি 
একটি পা অন্য পায়ের উপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (বুখারী ও 

5 وَعَنْ 22৩‏ بن 8০‏ رضي اللہ ৪1 ৩6 20 ০০৩‏ إِدَا صل 
সহীহুল বুখারী ৪৭৫, ৫৯৬৯, ৬২৮৭, মুসলিম ২১০০, তিরমিযী ২৭৬৫, নাসায়ী ৭২১, আবু দাউদ‏ ° 


৪৮৬৬, আহমাদ ১৫৯৯৫, ১৬০০৯, মুওয়াত্তা মালিক ৪১৮, দারেমী ২৬৫৬ 
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داود وغيره بأسانيد صحيحة 
২/৮২৫ 1 জাবের ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত,‏ 
তিনি বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের‏ 
নামায সমাপ্ত করতেন তখন ভালোভাবে সূর্যোদয় না হওয়া অবধি‏ 
নামায পড়ার জায়গাতেই দুই বা গুটিয়ে (বাবু হয়ে) বসে থাকতেন ।'‏ 
(সহীহ হাদীস, এটি আবু দাউদ প্রমুখ বিশুদ্ধ সানাদে 7997 করেছেন)”,‏ 
۳ وَعَنْ ابن 3৪2‏ الله JE ০৩‏ رَسُول الله كل 55 
SSG SIG এ HAS‏ وَوَصَف ESSN এ‏ وَهْوَ القُرْفْضَاءُ ٠‏ رواه 
البخاري 
৩/৮২৬। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কা'বা‏ 
প্রাঙ্গনে বুকে হাঁটু লাগিয়ে হাত দিয়ে ধরে এভাবে বসে থাকতে‏ 
দেখেছি’ আর তিনি নিজের হাত দুখানা ধরে উক্ত (ইহতিবা) বসার‏ 
ধরন বর্ণনা করলেন। ওটাকেই আরবীতে 'কুরফুসা'ও বলা হয়।‏ 
ہہ TMS‏ 
٤‏ وَعَنْ قَيْلَةَ LSE ৪‏ رضي الله عنهاء HE SAL LIE‏ وَهْوَ 
اد 5815৩১0৮487 86595949455 ৩৩৪১)‏ 
رواه بُو داود والترمذي 
আবু দাউদ ৪৮৫০, মুসলিম ৬৭০, আহমাদ ২০৪৪০‏ 520 


821 সহীহুল বুখারী ৬২৭২ 
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৪/৮২৭। PAT বিনতে মাখরামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে 
ওয়াসাল্লামকে বুকে হাঁটু লাগিয়ে হাত দিয়ে দুটোকে জড়িয়ে উঁচু হয়ে 
বসে থাকতে দেখেছি। যখন তাকে বিনীতভাবে বসে থাকতে 
দেখলাম, তখন ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম ٠١ (আবু দাউদ, তিরামিযী)২ 
اللہ كله‎ 0১3 ০ رضي اللہ عنه قال:‎ ১৪৪০৪ RAB وَعَنْ‎ 0 
6 ৬৬০8৪ BE المُسْرَى‎ 38455 55434 I; 
بإسنادٍ صحيح‎ SSS ال )3585 قِعَدَةَ المَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ؟ او‎ ৭৪৫ 

৫/৮২৮। শারীদ ইবনে সুয়াইদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) 
আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আর আমি এভাবে অর্থাৎ 
বাঁম হাতটিকে পিঠের পিছনে রেখে হাতের চেটোতে ভর দিয়ে 
বসেছিলাম। তা দেখে তিনি বললেন, “তুমি কি অভিশপ্ত 
(ইয়াহুদী)দের বসার মত বসছ?” (আৰু দাউদ সহীহ সানাদ)' ** 


চি ক داب‎ ৩71৫৭ 
পরিচ্ছেদ - ১২৯: মজলিস ও বসার সাথীর নানা আদব- 
কায়দা 

° আবু দাউদ ৪৮৪৭ 


*১ আবু দাউদ ৪৮৪৮, আহমাদ ১৮৯৬০ 
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9289) BE ارو سا قَالَ: قال يَسُولُ الله‎ 
BSE وَلَحِنْ تَوَسّعُوا وَتَفَسَّحُوا).‎ এ OES it رَجْلاَمِنْ‎ os 
فيه . متفقٌ عَلَيْهِ‎ ০০৫ TE ِن‎ ৬5 عْمَرَإِدًا قَامَ له‎ 
১/৮২৯। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন 
ব্যক্তি অন্য কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে যেন 
অবশ্যই না বসে। বরং তোমরা জায়গা প্রশস্ত করে ও নড়ে-সরে 
জায়গা করে বসো।” ইবনে উমারের জন্য মজলিস থেকে কেউ উঠে 
গেলে সেখানে তিনি বসতেন না। GNF ও 7 
০915) الله 6 قَال:‎ 65১0 ও رضي اللہ عدہ:‎ 82৬ Bf SEG ۲ 
7০৮৮8৬98515 8৪ ৮৬ 
২/৮৩০। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মজলিস থেকে 
কেউ উঠে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে এলে সেই 3 জায়গার বেশি 
হকদার ৷” (্সলিম) ™ 
اتتا التي کل‎ BLES قال:‎ 2৫৩ الله‎ ৮) سَمْرَة‎ ৩১১১৬ ۳ھ وَعَنْ‎ 


°4 সহীহুল বুখারী ৯১১, ৬২৬৯, ৬২৭০, মুসলিম ২১৭৭, তিরমিযী ২৭৪৯, ২৭৫০, আবূ দাউদ ৪৮২৮, 
আহমাদ ৪৬৪৫, ৪৬৫০, ৪৭২১, ৪৮৫৬, ৫০২৬, ৫৫৪২, ৫৫৯৩, ৫৭৫১, ৫৯৮৮ , ৬০২৬, 
৬০৪৯, ৬৩৩৫, দারেমী ২৬৫৩ 

°° মুসলিম ২১৭৯, আবূ দাউদ ৪৮৫৩, মায ৩৭১৭, আহমাদ ৭৫১৪, ৭৭৫১, ৮৩০৪, ৮৮১০, ৯৪৬৩, 
৯৪৮২, ৯৮৯৪, ১০৪৪২, ১০৫৫৯, দারেমী ২৬৫৪ 
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» حش‎ ৬৪১৯৪ التعتی وال‎ ১9১ % ৭) 489 44 iE جس‎ 
৩/৮৩১। জাবের ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, “আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
দরবারে আসতাম, তখন যেখানে মজলিস শেষ হত সেখানে বসে 
যেতাম ৷’ ہم‎ দাউদ, তিরমিযী, হাসান) 7: 
قَالَ: قال يَسُولُ‎ ০০ رضي اللہ‎ ৬৪০৩ الله سَلْمَانَ‎ ৬০ ও وَعَنْ‎ 4 
১৯:৩9 طهر‎ ১৪655554595 ALLELES 5 JS لا‎ ١ :4 الله‎ 
UTS EAS 308 93 ৫8 0 এ من هه أَوْيَمَسٌ مِنْ طیب‎ 
538125815৩৫ کت له ف ينض إا تل الما إلا عفر‎ 
رواه البخاري‎ .» 
৪/৮৩২। আবু আব্দুল্লাহ সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল করে, যথাসম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে, 
তেল ব্যবহার করে অথবা ঘরের সুগন্ধি নিয়ে লাগায়। অতঃপর 
জুমআর উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে মসজিদে প্রবেশ করে 
দু'জনের মধ্যে পৃথক করে না। তারপর তার ভাগ্যে যতটা লেখা 
হয়েছে, ততটা নামায আদায় করে, তারপর যখন ইমাম খুৎবা দেয় 
তখন সে চুপ থাকে, তাহলে তার জন্য এক জুমআহ থেকে অন্য 
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জুমআহ পর্যন্ত কৃত পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” ۹۶ھ‎ 
৩০ عن 254 رضي الله‎ afl عن‎ কিউ 207٤ 
رواه أَبُو‎ .» 583৮ ৭) الَيْي‎ SS 08 أَنْ‎ ৯ 90:00 الله يله‎ ৩১ 
. " داود والترمذي؛ وقال:( حديث حسن‎ 
إذْنهمَا».‎ ILS HS SE لآ‎ ١ وفي رواية لأبي داود:‎ 
৫/৮৩৩। ‘আমর ইবনে শুয়াইব রাদিয়াল্লাহু “আনহু স্বীয় পিতা 
থেকে তিনি স্বীয় দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় 
যে, সে দু'জনের মধ্যে তাদের বিনা অনুমতিতে তফাৎ সৃষ্টি করবে। 
وم‎ দাউদ, তিরমিযী, হাসান ) ১ 
আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে, “দু'জনের মধ্যে তাদের বিনা 
অনুমতিতে বসা যাবে না।” 
HALE الله‎ ৫১০) Bl بن اليمان رضي الله عنه‎ ২৬১৩ وعن‎ ھ٦‎ 
9 رواه أبوداود بإسناد حسن. وروی الترمذي عن أبي‎ Hal جَلَسَ وَسَط‎ 


أن رَجُلاً قَعَدَ وَس حَلقة فقال خُدَیْقَةُ مُلْعُونُ عل LL I‏ يل از لَعَنَ اللہ 
عل এ ITY 2: ০৩৭‏ 2415 قال SA‏ حديث حسن 
নিপল‏ 


৬/৮৩৪। হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে 


527 সহীহুল বুখারী ৮৮৩, ৯১০, নাসায়ী ১৪০৩, আহমাদ ২৩১৯৮, ২৩২০৬, ২৩২১৩, দারেমী ১৫৪১ 
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বর্ণিত, এমন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অভিশাপ দিয়েছেন, যে লোক মাজলিশের মধ্যখানে গিয়ে বসে পড়ে। 
হাদীসটি আবু দাউদ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী 
আবূ মিজলায (রাহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, এক মাজলিসের 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ কাজটির উপর) 
অভিশাপ বর্ষণ করেছেন অথবা সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ দিয়ে অভিশাপ 
বর্ষণ করেন যে মাজলিসের মাঝখানে বসে পড়ে। তিরমিযী বলেন, 
হাদীসটি হাসান সহীহ ۰ 
القدري رضي الله عدة» قال سمحت رنول الله‎ ৪০ آي‎ SEG ۷ 
شرط‎ ভে رواہ ابو داود باسناو‎ 4৩৮0 ০৬০ 55 ١ ৭58 ل‎ 
البخاري‎ 
৭/৮৩৫। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি যে, “যে সভা সবচেয়ে বেশি প্রশস্ত সেটা সবচেয়ে 
উত্তম সভা ৷” (আবু দাউদ, বুখারীর শর্তে সহীহ)" 


৪৮ আমি (আলবানী) বলছিঃ আবূ মিজলায হচ্ছেন লাহেক ইবনু হুমায়েদ। তিনি হুযাইফাহ্‌ হতে 
শুনেননি। যেমনটি ইবনু মাঈন প্রমুখ বলেছেন। এছাড়া অন্য সমস্যাও রয়েছে। বিস্তারিত জানতে 
দেখুন “য'ঈফা” (৬৩৮)। আবু দাউদ ৪৮২৬, তিরমিযী ২৭৫৩। 

৯ আবু দাউদ ৪৮২০, আহমাদ ১০৭৫৩, ১১২৬৬ 
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۸ء وَعَنْ ي هُرَيرَةَ رضي اللہ عنه» قَالَ: قال 3৯5)‏ اللہ گلا « مَنْ 
جَلَسَ نی ১৪6 853 425 7৩০৮৩‏ تجْلِسِهِ ذَلِكَ: SEL‏ 
নি‏ وَيحَمْدِكَ أَمْهَدُ أنْ لا إله إِلاً أت থা AL ৩৪ BE‏ غْفِرَ GY‏ 
DS lf 3৩৫‏ رواه الترمذي» وقال:احديث حسن صحیح) 

৮/৮৩৬। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
এমন সভায় বসে, যাতে খুব বেশি হৈ-হল্লা হয়, অতঃপর যদি উক্ত 
সভা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার আগে এই দো'আ পড়ে, “সুবহা- 
নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা 
আস্তাগফিরুকা অ আতৃবু ইলাইক।” (অর্থাৎ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা 
করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে । আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, 
তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।) 
তাহলে উক্ত মজলিসে কৃত অপরাধ তার জন্য ক্ষমা করে দেওয়া 
হয়। (তিরমিযী, হাসান সহীহ) 

* (প্রকাশ থাকে যে, এই দো'আকে ‘কাফফারাতুল মাজলিস"- 
এর দোআ বলা হয়। 
ELIA BE رَسُولُ الله‎ SE IE وَحَنْ أَبي بَرْرةَ رضي الله عنهء‎ ۸۹ 
319 يك أَمْمَد أن‎ 20 ৩3৬০ ১৪৩ 95180819919 


یں 
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ES قَوْلاًمَا‎ ৫৮ 9৫49৮ 5645 JE এর ২১ Bi أنت‎ 
في المَجْلِس ». رواه أَبُو داودہ‎ SSS TEE ذَلِكَ‎ ١ فِيمَا مَصَى ؟ قَالَ:‎ Hs 
(৬৩ الحاكم أَبُو عبد الله في ' المستدرك " من رواية 2535 350 الله‎ ৭25 
( الإسناد‎ ০০০) وقال:‎ 
৯/৮৩৭। আবু বার্ধাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সভা 
থেকে উঠে চলে যাবার ইচ্ছা করতেন, তখন শেষের বেলায় এই 
ইলা-হা ইল্লা আন্তা, আস্তাগফিরুকা অআতৃবু ইলাইক।” অর্থাৎ 
তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি 
তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা 
(প্রত্যাবর্তন) করছি। 
একটি লোক নিবেদন করল, “হে আল্লাহর রসূল! আপনি যে 
দো'আ পড়লেন অতীতে তো তা পড়তেন না’ তিনি বললেন, “এই 
দো‘আটি মজলিসে (সংঘটিত ভুল-ক্রুটি)র কাফফারাস্বরূপ।” (আবু 
নামক NF এই হাদীসটি বিশুদ্ধ সুৱে 7987 করেছেন کر‎ 
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BE الله‎ 5৯2 قَلَمَا گان‎ ৬ ابن 32022 الله عَنهُمَاء‎ GEG ۸۷ 
৩5 I 290 ١ يَدْعْوَيهَؤْلآءِ الدُواتِ:‎ ES SE يفوم من‎ 
El 329 এ يه‎ এ ما‎ ৩৪০৬ وَمِنْ‎ ৬০৩৩ HG ও ول په‎ 
559943১০492 এ লি ও مَصَايْبَ‎ CE َون‎ এ 
مَنْ 4 7289 مَنْ‎ FUE وَاجْعَلْ‎ এও ৩০9) dass এসো 
£৩ كبر 45 ولا‎ 3 FE 95455 في‎ ৪5 FE 95436 
॥ حسن‎ ৬২৭) يَرْحَمُنَا ». رواه الترمذي» وقال:‎ থু عَلَيْنَا مَنْ‎ BLT; 49 

১০/৮৩৮। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, খুব কম মজলিসই এমন হতো, যেখান থেকে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো‘আ না পড়ে উঠতেন, (অর্থাৎ 5 
মজলিস থেকে উঠার আগে এই দো'আ পড়তেন,) 

“আল্লা-হুম্মাকসিম লানা মিন খাশ্য্যাতিকা মা তাহুলু RA 
বাইনানা অবাইনা মা'আ-স্বীক, অমিন ত্বা-আতিকা মা তুবাল্লিগুনা 
বিহী জান্নাতাক, অমিনাল MAR মা তুহাউবিনু বিহী আলাইনা মাস্বা- 
ইবাদ দুনয়্যা। আল্লাহুম্মা মা্তি'না বিআসমা-ইনা অ আবস্বা-রিনা অ 
কুউওয়াতিনা মা আহয়্যাইতানা, অজ্'আলহুল ওয়া-রিসা মিন্না। 
অজ'আল সা'রানা আলা মান যালামানা, অনস্থুরনা “আলা মান “'আ- 
দা-না, অলা তাজ 'আল মুস্বীবাতানা ফী দীনিনা। অলা তাজ'আলি্দুনয়্যা 
আকবারা হাম্মিনা অলা মাবলাগা 'ইলমিনা, অলা তুসাল্লিত্ব 'আলাইনা 
মাল লা য়্যারহামুনা।” 
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অর্থাৎ আল্লাহ গো! আমাদের জন্য তোমার ভীতি বিতরণ কর, 
যার দ্বারা তুমি আমাদের ও তোমার অবাধ্যাচরণের মাঝে অন্তরাল 
সৃষ্টি কর। তোমার আনুগত্য বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি 
আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাও। আমাদের জন্য এমন একীন 
(প্রত্যয়) বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের উপর দুনিয়ার 
বিপদসমূহকে সহজ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কর্ণ, চক্ষু 
ও শক্তি দবারা যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখ, ততদিন 
আমাদেরকে উপকৃত কর এবং তা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট 
রাখ। যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের নিকট 
আমাদের প্রতিশোধ নাও। যারা আমাদের সাথে শক্রতা করেছে 
তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দ্বীনে 
আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করো না। দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার 
বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না, আর যারা 
আমাদের উপর রহম করে না, তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাসীন 
করো না। (তিরমিযী হাসান)” 
32 مَا‎ রড الله‎ 0৯১) قال‎ IE رضي اللہ عنه‎ RP ۱ء عَنْ اي‎ 
চু 35126 فيه إلا‎ এ لا يَدْكُرُونَ الله‎ LE َوْم 55:52 من‎ 
روا أَبُو داود باسناو صحيح‎ ES وكانَ لَُمْ‎ 95 


১১/৮৩৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


° তিরমিযী ৩৫০২ 
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বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
জনগোষ্ঠীই কোন সভা থেকে, তাতে আল্লাহর যিকির না করেই উঠে 
যায়, আসলে তারা যেন মরা গাধা থেকে উঠে যায়। (অর্থাৎ যেন মৃত 
গাধার গোস্ত ভক্ষণান্তে উঠে চলে যায়৷) আর তাদের জন্য অনুতাপ 
হবে।” (আবু দাউদ বিশুদ্ধ Ta)” 

48119565508 0 ০৭৩ ৩০:0৩ এ التي‎ ১০4৪০ ৬৭1 


৩৪৮৫ ৮ 9 


JG‏ فيه وَل LE FS‏ في إلا كن HE‏ ره HEL IU‏ ون 
شَاءَ A FE‏ رواه الترمذي» وقال: احديث حسن ॥‏ 
১২/৮৪০। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে কোন জনগোষ্ঠী কোন মজলিসে বসে‏ 
তাতে আল্লাহর যিকির না করে এবং তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ না করে, তাদেরই নোকসান‏ 
(দুর্ভোগ) হবে; আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তো তাদেরকে শাস্তি দেবেন‏ 
এবং যদি চান তো তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। (তিরমিযী,‏ 
হাসান)‏ 


৯4 আবু দাউদ ৪৮৫৫, ৪৮৫৬, তিরমিযী ৩৩৮০, আহমাদ ৯৩০০, ৯৪৮২, ৯৮৮৪ , ৯৯০৭, ১০০৫০, 
১০০৪৪ 
৪5 তিরমিযী ৩৩৮০, আহমাদ ৯৩০০, ৯৪৭২, ৯৫৩৩, ৯৮৮৪, ৯৯০৭, ১০০৫০ 
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LEG ۳‏ عن رَسُولِ الله BE‏ قَال: ١‏ مَنْ فَعَدَ مَفْعَداً لَم یدگ الله 
3০ এ LSE এ SUS‏ الله কত‏ وَمَنِ FED‏ مَضْجَعَاً لا يَذْكُرُ الله تَعَالَ 
فيه HE SSE‏ 02 الله رة 4 رواه أَبُو داود 
১৩/৮৪১। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন বৈঠকে বসে তাতে‏ 
আল্লাহর যিকির করল না, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ক্ষতি‏ 
হবে । আর যে ব্যক্তি কোন শয্যায় শয়ন করে তাতে আল্লাহর যিকির‏ 
করে না, তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে তার ক্ষতি হবে।” (আব‏ 
দাউদ)'**‏ 
- بَابُ اليا 5০‏ 828 
পরিচ্ছেদ - ১৩০: স্বপ্ন ও তার আনুষঙ্গিক বিবরণ‏ 
মহান আল্লাহ বলেন,‏ 
OE; 0264৩4906৩2)‏ [الروم: [ov‏ 
অর্থাৎ “তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে‏ 
তোমাদের রাতের বেলায় ও দিবাভাগে ঘুমানো ৷” (সুরা রাম ২৩ আয়াত)‏ 
۱م وَعَنْ اي ৬০১৪০‏ الله ০০০‏ قَالَ: سَمِعْتُ 401১0‏ ك يَفُولُ: ١‏ 
SETI 95832‏ قَالُوا: وَمَا المُبَقِرَاتُ ؟ قَالّ: iD LNG ١‏ 
رواه البخاري 


$6 ৮৩৯ এর মত 
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১/৮৪২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি 
যে, “সুসংবাদ ছাড়া নবুঅতের কিছু বাকি থাকবে না।” লোকেরা 
প্রশ্ন করল, ‘সুসংবাদ কী?’ তিনি বললেন, “TA” (বৃখার) 
إِذَا اقترَبَ الزَّمَانُلَمْ نَحَدْ رُوْيَا المُؤْمِنٍ‎ St أن لكي‎ 25৮1 
405 متفقٌ‎ EGE مِنَ‎ তিনি ৩8500 Fe مِنْ‎ EF المُؤْمِنِ‎ 0805 PSS 

وفي رواية: ١‏ أَصْدَفُكُمْ رُؤْيَه 1০৯০০‏ 

২/৮৪৩। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “(কিয়ামতের) নিকটবর্তী যুগে মু'মিনের স্বপ্ন 
মিথ্যা হবে না। আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুঅতের ছেচল্লিশ ভাগের এক 
ভাগ ৷” (অর্থাৎ মুমিন স্বপ্ন যোগে ভবিষ্যতের খবর জানতে পারে। 
8 
(বুখারী ও 7 

“আর তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে‏ ال ور 
বেশি সত্য কথা বলে, তার স্বপ্ন সবচেয়ে বেশি সত্য ৷”‏ 
3 سول اله كل )85 SS‏ في )29 SES‏ في 


سرسے 


:ق 
رآنی ও‏ اليَمَطَةِ IEA MEY - i‏ متفق عَلَيْهِ 


537 সহীহুল বুখারী ৬৯৮৩, তিরমিযী ২২৭২, ২২৬৪, ইবনু মাজাহ ৩৮৯৩ 
৪৪ সহীহুল বুখারী ৭০১৭, ৬৯৮৮, মুসলিম ২২৬৩, তিরমিযী ২২৭০,২২৯১, মায ২৮৯৪, ৩৯১৭, 
আহমাদ ৭১২৮, ৭১৪৩, ৭৫৮৬, ৮৩০১, ৮৬০১, ১০২১২, ২৭২১৩, ২৭৩১৩, ২৭৩৭৮, মুওয়াত্তা 
মালিক ১৭৮১ 
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৩/৮৪৪। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
আমাকে স্বপ্নে দর্শন করল, সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন করবে 
অথবা সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখল। কেননা, শয়তান 
আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।” (বুখারী মুসলিম) 

١ يَقُولُ:‎ BE الحُدرِيٍ رضي الله عنه: أله سَیع التي‎ 98598 ৬৪৬০5 
UE الله‎ এ SG هي مِنَ الله‎ 4 ৭৫ 3৬৬ 9 
54575 وَإِذَا رى‎ LL ৬59) EH 959) ھا فی‎ ৬০০ 


< 


৭০‏ فإِنْمَاهِيَ مِنَ الشَیْطانِء ২5‏ مِنْ شَرِهَاء BSN BS STG‏ لا 


2 


- 


روہ 


4 یھ 


40০ متفقٌ‎ . ৮ 

8/৮৪৫। আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, “যখন 
তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দর্শন করে যা তার কাছে 
প্রীতিকর, তখন তা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে (দেখানো) 
হয়। সুতরাং সে যেন তার জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এবং সে তা 
স্বপ্ন) ব্যক্ত করে ।” অন্য বর্ণনায় আছে যে, “সে যেন তা তার প্রিয়জন 
ছাড়া অন্য কারো কাছে ব্যক্ত না করে। আর যখন তাছাড়া কোন 


535 সহীহুল বুখারী ১১০, ৬১৯৭, মুসলিম ২২৬৬, তিরমিযী ২২৮০, আবূ দাউদ ৫০২৩, ইবনু মাজাহ 
৩৯০১, আহমাদ ৩৭৮৮, ৭১২৮, ৭৫০০, ৮৩০৩, ৯০৬১, ৯০৬৯, ৯২০৪, ৯৬৫০, ৯৭১৩, ৯৭৫৯, 
২২১০০ 
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অপ্রীতিকর স্বপ্ন দর্শন করে, তখন তা নিঃসন্দেহে শয়তানের পক্ষ থেকে 
(দেখানো) হয়। সুতরাং সে যেন তার অনিষ্ট থেকে (আল্লাহর নিকট) 
আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে তা ব্যক্ত না করে। কেননা, (তাহলে) 
তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।” (বুখারী ও মুসলিম)'** 
22৮02010851) ( قَالَ: قال التي ِه:‎ ০০০ رضي الله‎ SES 2১59 ۸+ 

- وفي رواية: الرويَا EL‏ مِنَ الله 00 مِنَ 93951 UE ও‏ 


٥ 
اي‎ 


يَكْرَهُهُ ৬৪০৩‏ عَن ELST ৪555৪) ও উর) ৭9340‏ متفقٌ 
4০‏ 
৫/৮৪৬। আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সুস্বপ্ন (অন্য‏ 
এক বর্ণনায় আছে) সুন্দর স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং FIA‏ 
শয়তানের পক্ষ থেকে (দেখানো) হয়। অতএব যে অপ্রীতিকর কিছু‏ 
দেখবে, সে যেন তার বাম দিকে তিনবার হাক্কাভাবে থুতু মারে ও‏ 
শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে তা তার কোন ক্ষতি‏ 
করতে পারবে না।” (বুখারী ও মুসলিম)‏ 
5 وَعَنْ 2 رضي اللہ عنه» ০৯:০০‏ الله يله ও‏ )519 
আও ও UG ৩০ 3০৬ USS 39 ০৮‏ الله 35 
৪4০ সহীহুল বুখারী ৬৯৮৫, ৭০৪৫, তিরমিযী ৩৪৫৩, আহমাদ ১০৬৭০‏ 
সহীহুল বুখারী ২৩৯২, ৫৭৪৭, ৬৯৮৪, ৬৯৮৬, ৬৯৯৫, ৬৯৯৬, ৭০০৫, ৭০৪৪, মুসলিম ২২৬১,‏ ° 
তিরমিযী ২২৭৭, আবু দাউদ ৫০২১, মায ৩৯০৯, আহমাদ ২২০১৯, ২২০৫৮, ২২০৭৭, ২২০৭৮,‏ 


২২০৯২, ২২১২৯, ২২১৩৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৮৪, দারেমী ২১৪১, ২১৪২ 
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jy‏ تلائ ৬০ ১৮4)‏ جيه তরী‏ كان عَلَيّه ا رواه مسلم 
৬/৮৪৭। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ তার‏ 
অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখবে, তখন সে যেন তার বাম দিকে তিনবার‏ 
থুতু মারে এবং শয়তান থেকে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর যে‏ 
পার্শ্বে সে শুয়ে থাকে, সে পার্থ যেন বদল করে নেয়।” (মুসলিম)*২‏ 
۷ وَعَنْ ا الأسقّع ;25 Zl‏ رضي الله عنہ: 4010৯590670‏ 
(05755359৩19 915590৮58১৬) ١ :‏ 
৪ dl ৯০ ٤ ৩৮53‏ ما َم ৬‏ 4 رواه البخاري 
৭/৮৪৮। আবুল 5۳۶ ওয়াসিলাহ ইবনে আসক" রাদিয়াল্লাহু‏ 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপ হল সেই ব্যক্তির‏ 
কাজ, যে অপরের বাপকে নিজ বাপ বলে দাবি করে অথবা তার‏ 
চক্ষুকে তা দেখায় যা সে (বাস্তবে) দেখেনি। (অর্থাৎ স্বপ্ন দেখার‏ 
মিথ্যা দাবি করে।) অথবা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম যা বলেননি তা তাঁর প্রতি মিথ্যাভাবে আরোপ করে।”‏ 
(বুখারী) ***‏ 


% মুসলিম ২২৬২, আবূ দাউদ ৫০২২, মায ৩৯০৮, আহমাদ ১৪৩৬৫ 
৯১ সহীহুল বুখারী ৩৫০৯, আহমাদ ১৫৫৭৮, ১৫৫৮৫, ১৬৫৩২, ১৬৫৩৫ 
899 





2১০ 
অধ্যায় (৫): সালামের আদব 
এ Al; بَابُ فَضْلٍ السلام‎ - 
পরিচ্ছেদ - ১৩১: সালাম দেওয়ার গুরুত্ব ও তা 
ব্যাপকভাবে 
আল্লাহ বলেছেন, 
43033 ৬০৫559825৪৮ كذ خلوأ‎ lo ওক রিট 
[54:১9] ww ئ‎ 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য 
কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না 
দিয়ে প্রবেশ করো না।” (সুরা নুর ২৭ আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেন, 
[7 [الشور:‎ 
অর্থাৎ “যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা 
তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে । এ হবে আল্লাহর নিকট 
হতে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন ৷” (সুরা নূর ৬১ আয়াত) 
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[/7 #لالسيات‎ 97555251558 টি 
অর্থাৎ “যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় (সালাম দেওয়া 
হয়), তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন কর অথবা ওরই 
অনুরূপ কর।” (সুরা নিসা ৮৬ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 
51089615585 52 ০৮5 صَيْفِ‎ ৬২১০ DS م( هَل‎ 
[৭০ [الذاريات: ؛»‎ ls I 
অর্থাৎ “তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত 
এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, “সালাম ৷” 
উত্তরে 8 ‘সালাম ৷” (সুরা যারিয়াত ২৪-২৫ আয়াত) 
৫০94 اس ربج ہس لت‎ 
N حير ؟ قَالَ: رگ‎ LYNG HE يَسُولَ الله‎ 
5 ৬০০4১০৪০953 عَرَفْتَ‎ 
১/৮৪৯। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
জিজ্ঞাসা করল, “সর্বোত্তম ইসলামী কাজ কী?’ তিনি বললেন, 
“ক্ষুধার্তকে) অন্নদান করবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে 
সকলকে (ব্যাপকভাবে) সালাম পেশ করবে ।” TAT 


514 সহীহুল বুখারী ১২, ২৮, ৬২৩৬, মুসলিম ৩৯, তিরমিযী ১৮৫৫, নাসায়ী ৫০০০, আবু দাউদ ৫১৯৪, 
ইবনু মাজাহ ৩২৫৩, ৩৬৯৪, আহমাদ ৬৫৪৫, ৬৮০৯, দারেমী ২০৮১ 
901 


5 وَعَنْ اي هُرَيرَةَ رضي اللہ 4৩০‏ عن الى JG BE‏ لما GS‏ الله 
টস‏ عليه السلام قَالَ: اذْهَبْ EE ILI‏ أوليِكَ ‏ تَفَر 95 )29 جُلُوس - 


পতা 


ক ক 
১ এ 252 سم‎ 2 


৪5৪‏ مَا ৩৫৯৫‏ ؛ এ CE‏ 5 ذْرَيتِكَ . فَقَالَ: 0940 عَلَيْكُمْ 
483 السّلآمُ মল DIE‏ 4 8539 وَرَحْمَةُ الله . متفقٌ Ale‏ 
২/৮৫০। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ যখন আদম‏ 
আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করলেন। তখন তাঁকে বললেন, ‘তুমি‏ 
যাও এবং এ যে ফিরিস্তামন্ডলীর একটি দল বসে আছে, তাদের‏ 
উপর সালাম পেশ কর। আর ওরা তোমার সালামের কী জবাব‏ 
দিচ্ছে তা মন দিয়ে শুনো। কেননা, ওটাই হবে তোমার ও তোমার‏ 
সন্তান-সন্ততির সালাম বিনিময়ের রীতি’ সুতরাং তিনি (তাঁদের‏ 
কাছে গিয়ে) বললেন, “আসসালামু আলাকুম’ ৷ তাঁরা উত্তরে বললেন,‏ 
‘আসসালামু আলাইকা অরাহ্মাতুল্লাহ'। অতএব তাঁরা 'অরাহমাতুল্লাহ‏ 
শব্দটা বেশী বললেন।” (বুখারী ও মুসলিম)‏ 
DE 42184 9955 Aor‏ رضي الله UIE‏ 125 
الله BS ES BE‏ المَرِيضِء ৬৪ BE ES‏ العَاطيس» 7835 
الصيف ০১৪5‏ المَظلوم وَإفْمَاءِ السَّلآم» وَإِبْرَارٍ المُقيم . متفقٌ 15420 
لفظ إحدى روايات البخاري 
২/৮৫১। আবু উমারা বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু‏ 


৯ সহীহুল বুখারী ৩৩২৬, ৬২২৭, মুসলিম ২৮৪১, আহমাদ ৮০৯২, ১০৫৩০, ২৭৩৮৮ 
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হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদেরকে সাতটি (কর্ম করতে) আদেশ করেছেনঃ (১) রোগী 
দেখতে যাওয়া, (২) জানাযার অনুসরণ করা, (৩) হাঁচির জবাব 
দেওয়া, (8) দুর্বলকে সাহায্য করা, (৫) নির্যাতিত ব্যক্তির সাহায্য 
করা, (৬) সালাম প্রচার করা, এবং (৭) শপথকারীর শপথ পুরা 
করা TY J 
لا‎ খে هُرَيرَةَ رضي اللہ عنہہ قَالَ: قال رَسُولُ الله‎ Bl وَعَنْ‎ ء٤‎ 
915৬ ৫1৬349985৬০ تُؤمنُوہ ولا‎ এ ESS 
السَّلمَ بَبْنَكُمْ ». رواه مسلم‎ 148 2 ১:9৩ 
৪/৮৫২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর 
যতক্ষণ না তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা গড়ে উঠবে, ততক্ষণ 
পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি 
তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেব না, যা করলে তোমরা 
একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? (তা হচ্ছে) তোমরা আপোসের 


সহীহুল বুখারী ১২৩৯, ২৪৪৫, ৫১৭৫, ৫৬৩৫, ৫৬৬০, ৫৮৩৮, ৫৮৪৯, ৫৮৬৩, ৬২২২, ৬২৩৫,‏ کا 
৬৬৫৪, মুসলিম ২০৬৬, তিরমিযী ১৭৬০, ২৮০৯, নাসায়ী ১৯৩৯, ৩৭৭৮, ৫৩০৯, ইবনু মাজাহ‏ 
২১১৫ আহমাদ ১৮০৩৪, ১৮০৬১, ১৮১৭০‏ 
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মধ্যে সালাম প্রচার কর ।” ADJ 
৬৯১০ di رضي اللہ عنه‎ ৫9৩ عبد الله و بن‎ Lh 3 وَعَنْ‎ (٥ 
وَصِلُوا‎ AGEN ab « يا ايها الَا أَفْشُوا السَّلآَمَ‎ « ৩১৪ سول اللہ له‎ 
تَدْخُلُوا الْجَنَةَ 1933 ». رواه الترمذيء وقال:‎ AG ০৫9 i 5 
١ حسن صحيح‎ ০৯৭৯) 
৫/৮৫৩। আবু ইউসুফ আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “হে লোক সকল! তোমরা সালাম 
প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান কর, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ 
এবং লোকে যখন (রাতে) ঘুমিয়ে থাকে, তখন তোমরা নামায পড়। 
তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” 


(তিরমিযী হাসান সহীহ)” 

০2৫ الله بنَ‎ 6 IU SE بن یھ : اه‎ FRED وَعَنْ‎ ۸٦ 

5১৬‏ إل الشُوقِء ٣٦ 1655519850৬‏ ۶ه" 
le নথি] সাথি 0َ 0+۷‏ قال ৩৩৩৩ HN‏ 


EEE ৬৭০ إل السّوقِ»‎ SAL ১2263৭55225 94135 
الین‎ ও ০4 994৪ ولا سوم‎ (156 895 al لا تيف عل‎ 


517 মুসলিম ৫৪, তিরমিযী ২৬৮৮, আবু দাউদ ৫১৯৩, ইবনু মাজাহ ৬৮, ৩৬৯২, আহমাদ ৮৮৪১, 
৯৪১৬, ৯৮২১, ১০২৭২, ২৭৩১৪ 
৯৪ তিরমিযী ২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ১৩৩৪, ৩২৫১, দারেমী ১৪৬০ 
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50:25 946 بَظن ۔‎ এ فَقَالَ: يا‎ ০৫০ ৬ ও ؟ وَأَقُولُ: الجُلِسٌ‎ Gl 
(।3 ০০৭5) ৩৬540450021 ٣۵۶ 
صحيح‎ ৯৬৮৯ 

৬/৮৫৪। তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব হতে বর্ণিত, তিনি 
আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “'আনহু-এর কাছে আসতেন এবং 
সকালে তাঁর সঙ্গে বাজার যেতেন। তিনি বলেন, ‘যখন আমরা 
সকালে বাজারে যেতাম, তখন তিনি প্রত্যেক খুচরা বিক্রেতা, স্থায়ী 
ব্যবসায়ী, মিসকীন, তথা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম 
করার সময় তাকে সালাম দিতেন’ তুফাইল বলেন, সুতরাং আমি 
একদিন (অভ্যাসমত) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর 
নিকট গেলাম। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতে বললেন। 
কেনার জন্য কোথাও থামেন না, কোন পণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন 
না, তার দর-দাম জানতে চান না এবং বাজারের কোন মজলিসে 
বসেনও না। আমি বলছি, এখানে আমাদের সাথে বসে যান, 
এখানেই কথাবার্তা বলি ’ (তুফাইলের ভুঁড়ি মোটা ছিল, সেই জন্য) 
তিনি বললেন, “ওহে ভুঁড়িমোটা! আমরা সকাল বেলায় বাজারে 
একমাত্র সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে যাই; যার সাথে আমাদের 
সাক্ষাৎ হয়, আমরা তাকে সালাম দিই ٠١ gg মালেক, বিশুদ্ধ সৃত্রে)*৯ 


৪9 মুওয়াত্তা মালিক ১৭৯৩ 
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DALES SU 6 
পরিচ্ছেদ - ১৩২: সালাম দেওয়ার পদ্ধতি 
প্রথমে যে সালাম দেবে তার এরূপ বলা (উচিত), ‘আসসালামু 
আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ’ ١ এটা মুস্তাহাব সে বহুবচন 
সর্বনাম ব্যবহার করবে; যদিও যাকে সালাম দেওয়া হয় সে একা 
হোক না কেন। আর সালামের উত্তরদাতা বলবে ‘অআলাইকুমুস 
সালামু অরহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ, অর্থাৎ সে শুরুতে সংযোজক 
অব্যয় ‘অ’ বা ‘ওয়া’ শব্দ ব্যবহার করবে। 
ডে J عَن عِمْرَانَ بن حصين رضي الله عَنهُمَاء قَالَ: جَاءَ‎ ۱ 
SUL: BE فََالَ الس‎ ০৮০০7 এত رد‎ ৫০901 فَقَالَ:‎ এ 
١ فَقَالَ:‎ 4১ عَلَيْهِ‎ 58 এ IRS ১০০ ১0:09 ০৪ جَاءَ‎ 
عَلَيْهِ‎ 55 43৫০9 الله‎ 88০9 ৬ السَّلآمُ‎ বা TIE ثُمٌ‎ 353৯৪ 
॥ ثَّلانُونَ 4 رواه أَبُوداود والترمذيء وقال: احديث حسن‎ ١ قَقَالَ:‎ ০৮ 
১/৮৫৫ ৷ ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, একটি লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট এসে এভাবে সালাম করল “আসসালামু আলাইকুম" আর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাব দিলেন। অতঃপর লোকটি 
বসে গেলে তিনি বললেন, “ওর জন্য দশটি নেকী ।” তারপর দ্বিতীয় 
ব্যক্তি এসে ‘আসসালামু আলাইকুম অরহ্মাতুল্লাহ' বলে সালাম পেশ 


করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের উত্তর 
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দিলেন এবং লোকটি বসলে তিনি বললেন, “ওর জন্য বিশটি 
নেকী।” তারপর আর একজন এসে “আসসালামু আলাইকুম 
অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ' বলে সালাম দিল। তিনি তার জবাব 
দিলেন। অতঃপর সে বসলে তিনি বললেন, “ওর জন্য ত্রিশটি 
নেকী ৷” (আৰৃ দাউদ, তিরমিযী হাসান a) ° 


6 وَعَنْ ও LSE‏ الله GE‏ قَالَتْ: قال لي 4810৯‏ ل )155 
LJ 4027 :05 409 9. ৫৩ 21 ০2‏ وَرَخَةُ الله لله 43655 1 


২/৮৫৬। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 
“এই জিত্রীল আলাইহিস সালাম তোমাকে সালাম পেশ করছেন।” 
তিনি বলেন, আমিও উত্তরে বললাম, 'অআলাইহিস সালামু 
অরাম্মাতুল্লাহি অবারাকাতুহ।' (বুখারী ও মুসলিম) ۰ 

AF AFT কোন কোন বর্ণনায় 'অবারাকাতুহ" শব্দ এসেছে, 
আবার কোন কোন বর্ণনায় তা আসেনি। তবুও নির্ভরযোগ্য 
বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণীয়। 

2৩০১ 0৩0 SE YE الي‎ 54০ رضي الله‎ ofl وَعَنْ‎ ۳ 


° তিরমিযী ২৬৮৯, আবু দাউদ ৫১৯৫, আহমাদ ১৯৪৪৬, দারেমী ২৬৪০ 
৪ সহীহুল বুখারী ৩১১৭, ৩৭৬৮,৬২০১, ৬২৪৯, ৬২৫৩, মুসলিম ২৪৪৭, তিরমিযী ২৬৯৩, ৩৮৮১, 
৩৮৮২, নাসায়ী ৩৯৫২, ৩৯৫৩, ৩৯৫৪, আবূ দাউদ ৫২৩২, ইবনু মাজাহ ৩৬৯৬, আহমাদ 
৩২৭৬০, ২৩৯৪১, ২৪০৫৩, ২৫৩৫২ । 
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GH عَلَيْهمْ سَلَمَ عَلَيْهِمْ‎ LSA ৩1945 2 EUS ওলা 
كثيراً‎ ELSE BLL رواه البخاري . وهذا حَحْمُولُ عَلَ‎ 
৩/৮৫৭। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা বলতেন, তখন তা তিনবার 
বলতেন; যাতে তাঁর কথা বুঝতে পারা যায়। আর যখন কোন 
গোষ্ঠীর কাছে আসতেন তখনও তিনি তিনবার করে সালাম পেশ 
করতেন (বুখারী) *** 
এ বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ক্ষেত্রে জনতার সংখ্যা খুব 
বেশী হবে। 
E55 قَالّ: کنا‎ ০0২9] ০৩১০ وَعَنْ المقَدَاد رضي الله عنه في‎ 4 
يوق يِا‎ 4043 LS JU ও قَيَجيء‎ এ ও تصِيبَهُ‎ ও 
رواه مسلم‎ ISIE ৩৫ LIYE الت‎ ০৪ SEEN ৬ 
৪/৮৫৮। RT রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় 
দীর্ঘ হাদীসে বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
জন্য তাঁর অংশের দুধ রেখে দিতাম। তিনি রাতের বেলায় আসতেন 
এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যে, তাতে কোন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে 
জাগিয়ে দিতেন না এবং জাগ্রত ব্যক্তিদেরকে শুনাতেন। সুতরাং নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর অভ্যাসমত) এসে সালাম 


$5 সহীহুল বুখারী ৯৪, ৯৫, তিরমিযী ২৭২৩, ৩৬৪০, আহমাদ ১২৮০৯, ১২৮৯৫। 
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দিলেন, যেমন তিনি সালাম দিতেন ١ (মুসলিম) *** 
SH 21555408৭85 الله‎ 3৪ ০৪৭০৭০৪০০৩০ 
تام ا سار‎ 72728 
৫/৮৫৯। আসমা বিনতে WAT রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের একদল মহিলার নিকট দিয়ে পার হওয়ার সময় 
আমাদেরকে সালাম দিলেন। (আবূ দাউদ)”, 
(প্রকাশ থাকে যে, নবী $-এর হাতের ইশারায় মাহিলাদেরকে সালাম 
দেওয়ার তিরমিযীর হাদীসটি সহীহ নয় /( 
7181) YE الله‎ 4550 ৬506 رضي الله عنه‎ Ul وَعَنْ أبي‎ 5 
5001 423) 9৯34৮ ১0১ ০ ৭2১4 29-4৬ এ مَن‎ al الاس‎ 


بنحوه وقال: (حدیثٌ حسن ) . وَقَدْ د کر بعده. 
৬/৮৬০। আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত তিনি‏ 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহর‏ 
সর্বাধিক নিকটবর্তী মানুষ সেই, যে প্রথমে সালাম করে ।” (আবু দাউদ‏ 
সহীহ সনদ যোগে, তিরমিযীও অনুরূপ বণর্না করেছেন ও বলেছেন হাদীসটি‏ 
হাসান। এটি পরবতাঁতে ৮৬৩ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে”‏ 
۷ھ GAGE ও SEG‏ رضي الله عنه El‏ :05 الله HE‏ 


£5 মুসলিম ২০৫৫, তিরমিযী ২৭১৯, আহমাদ ২৩৩০০, ২৩৩১০। 
৪4 তিরমিযী ২৬৯৭, আবু দাউদ ৫২০৪, ইবনু মাজাহ ৩৭০১, আহমাদ ২৭০১৪, দারেমী ২৬৩৭ | 
** আবু দাউদ ৫১৯৭, তিরমিযী ২৬৯৪, আহমাদ ২১৬৮৮, ২১৭৭৬, ২১৮১৪ 
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حدم 4৩০১৭ ALE 94৭)‏ 
Al‏ کا 3521 4 ১১১)‏ والترمذي» وقال: احدیث حسن صحيح এ‏ 
555 سَبَقَ بظوله. 

৭/৮৬১। আবু জুরাই হুজাইমী রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট হাযির হয়ে বললাম, 'আলাইকাস সালাম’ ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
তিনি বললেন, “আলাইকাস সালাম’ বলো না। কেননা, 'আলাইকাস 
সালাম’ হচ্ছে মৃত ব্যক্তিদেরকে জানানো অভিবাদন বাক্য ।” (আর 


দাউদ,তিরমিযী হাসান সহীহ, ইতোপুবে সম্পূর্ণ হাদীসটি ৮০০ নম্বরে গত 
হয়েছে ।) ** 


ST 0‏ آداب السلام 
পরিচ্ছেদ - ১৩৩: সালামের বিভিন্ন আদব-কায়দা‏ 


20437 6 الله كله‎ 455 তা رضي اللہ عنه:‎ ERA Bf عَن‎ AM 
AE الكثِيرٍ ). متفقٌ‎ EE 4909 asl عَل‎ SUG عَلَ المَاشِيء‎ SIH 
SIE وَالصَّغِيرُ‎ « ০৬০ I ও 
১/৮৬২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, 
হাঁটা ব্যক্তিকে, পায়ে হাঁটা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং অল্প 


৪? তিরমিযী ২৭২১, ২৭২২, আবূ দাউদ ৫০২৯ 
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সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দেবে ।” (বৃখারী-মুসলিম) 


৮৫৭ 


বুখ রীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, “ছোট বড়কে সালাম দেবে ।” 
৫: ےت ےت‎ নি 
الوا وما اذ‎ OE ( Dl 2352455৩475! ) : سول الله‎ 


جيك . 


বু 
£ 


39291488152) Ee fide أن ارح الا‎ SEE 
155) قال الترمذي:‎ CIES بالله‎ LEY کت لسلا لسّلآم ؟ قَال:‎ ১ 
) حديث حسن‎ 
২/৮৬৩। আবু উমামাহ সুদাই ইবনে আজলান বাহেলী 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী 
আল্লাহর নিকটবর্তী সেই, যে লোকদেরকে প্রথমে সালাম করে।” 
وم‎ দাউদ উতম رم‎ 
তিরমিযীও আবু উমামাহ কর্তৃক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 
জিজ্ঞাসা করা হল, “হে আল্লাহর রসূল! দু'জনের সাক্ষাৎকালে তাদের 
মধ্যে কে প্রথমে সালাম দেবে?’ তিনি বললেন, “যে মহান আল্লাহর 


557 সহীহুল বুখারী ৬২৩১, ৬২৩২, ৬২৩৪, ৩১, ৩২, ৩৪, মুসলিম ২১৬০, তিরমিযী ২৭০৩, আবু দাউদ 
৫১৯৮, আহমাদ ২৭৩৭৯, ৮১১৩, ১০২৪৬ 
555 তিরমিযী ২৬৯৪, আবু দাউদ ৫১৯৭, আহমাদ ২১৬৮৮, ২১৭৪৯, ২১৭৭৬, ২১৮১৪ 
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সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে ۰ (তিরমিষী বলেন, হাদীসাটি হাসান) 
2১018551৯৩০ DU ort 
পরিচ্ছেদ - ১৩৪: দ্বিতীয়বার সত্বর সাক্ষাৎ হলেও পুনরায় 
সালাম দেওয়া মুস্তাহাব, যেমন কোথাও প্রবেশ করার 
করলে কিংবা দু'জনের মাঝে কোন গাছ তথা অনুরূপ 
কোন জিনিসের আড়াল হলে, তারপর আবার দেখা হলে 
পুনরায় সালাম দেওয়া মুস্তাহাব 
جَاء‎ বা 039৮০ ۱ء ڪن اي هُرَيرَةَ رضي الله عنه في حَدِيثِ السُييء‎ 
ازجع‎ « এ কস পভ 55 পভ LS الي يله‎ এ جَاءَ‎ Sb 
৩0০৩ IS يله‎ GAPS বু ভি এ 
১/৮৬৪। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নামায 
ভুলকারীর হাদীসে এসেছে যে, সে ব্যক্তি এসে নামায পড়ল। 
অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে তাঁকে 
সালাম দিল। তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, “ফিরে যাও, 
এবং নামায পড়। কেননা, তোমার নামায পড়া হয়নি” কাজেই সে 
ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়ল। তারপর পুনরায় এসে নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিল। এভাবে সে তিনবার 
করল ١ FIT ও মুসালিম্) ٠۰ 
Lilie BS JE BE الله‎ 9৯১০ عَنْ‎ 4২০০ 6 
॥ عَلَيْهِ‎ ও এও 0 পু 992 ও বিজ এ حَالَتْ‎ ৩৬ a 
رواه أَبُوداود‎ 
২/৯৬৫। উক্ত রাবী হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের 
সাথে দেখা করবে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর যদি 
তাদের দু'জনের মাঝে গাছ বা দেওয়াল অথবা পাথর আড়াল হয়, 
তারপর আবার সাক্ষাৎ হয়, তাহলে সে যেন আবার সালাম দেয়।” 


পাপা পা 


4525 باب استحبّاب ب السلام ا ادا دحل‎ -۵٥ 


পরিচ্ছেদ - ১৩৫: নিজ গৃহে প্রবেশ করার সময় সালাম 
দেওয়া উত্তম 
ale 
3531 م‎ এ عير آار‎ ও পু ০৮৫ وہ نراف‎ 25551) 


0 


% সহীহুল বুখারী ৭৫৭, ৭৯৩, ৬২৫১, ৬৬৬৭, মুসলিম ৩৯৭, তিরমিযী ৩০৩, নাসায়ী ৮৮৪, আবু 
দাউদ ৮৫৬, ইবনু মাজাহ ১০৬০, ৩৬৯৫, আহমাদ ৯৩৫২ 
بن‎ আবু দাউদ ৫২০০ 
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[ANE 
অর্থাৎ “যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তোমরা তোমাদের 
স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে ৷” (সুরা নূর ৬১ আয়াত) 
115 3) : قَالَ: قال لي َسُولُ الله‎ ০০০ رضي الله‎ রি ۸۱ء وَعَنْ‎ 
رواه الترمذي»‎ (BEY PEs DAE SG ৬৪ এস ক ss 
॥ حسن صحيح‎ ৬২৭৯) وقال:‎ 
১/৮৬৬। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একদা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“হে বৎস! তোমার বাড়িতে যখন তুমি প্রবেশ করবে, তখন সালাম 
দাও, তাহলে তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য তা বরকতময় 
হবে ।” (তিরমিযী হাসান সহীহ)” 
ILD السام َل‎ ০৩৭ 
পরিচ্ছেদ - ১৩৬: শিশুদেরকে সালাম করা প্রসঙ্গে 
سے عَلَيْهِمُ وَقَالَ:‎ ৩৫৬ ڪن اف رضي الله عنه: أَنَّهُ مَرّ عَلَ‎ ۸۸۸۱ 
Ale متفق‎ LLL YE الله‎ 4৯০ کان‎ 
১/ ৮৬৭। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি কতিপয় 
শিশুর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন 
এবং বললেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ 


৪৪ তিরমিযী ২৬৯৮ 
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করতেন ۷ (বুখারী ও মুসলিস) ”* 

১2) Sa HAG 5455 ৬ جل‎ ই, سلاد‎ SU -۷ 
38505 ات‎ ৮9214 
৮৬ 
পরিচ্ছেদ - ১৩৭: নারী-পুরুষের পারস্পরিক সালাম 

নিজ স্ত্রীকে স্বামীর সালাম দেওয়া, অনুরূপভাবে কোন পুরুষের 
তার “মাহরাম” (যার সাথে বৈবাহিক-সম্পর্ক চিরতরে নিষিদ্ধ এমন) 
মহিলাকে সালাম দেওয়া, অনুরূপ ফিতনা-ফাসাদের আশংকা না 
থাকলে 'গায়র মাহরাম’ (যার সাথে বৈবাহিক-সম্পর্ক কোন সময় 
বৈধ এমন) মহিলাদেরকে সালাম দেওয়া বৈধ। যেমন উক্ত 
মহিলাদেরও উক্ত পুরুষদেরকে এ শর্ত-সাপেক্ষে সালাম দেওয়া 
বৈধ। 
رواية:‎ 85-552 0 ESE dE رضي الله عنه؛‎ ০৮০১১৪০০০৯০ 
کر رت‎ 


اليا 


البخاري 
১/৮৬৮। সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত,‏ 


৪ সহীহুল বুখারী ৬২৪৭, মুসলিম ২১৬৮, তিরমিযী ২৬৯৬, আবূ দাউদ ৫২০২, ইবনু মাজাহ ৩৭০০, 
আহমাদ ১১৯২৮, ১২৩১৩, ১২৪৮৫, ১২৬১০, দারেমী ২৬৩৬ 
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তিনি বলেন, ‘আমাদের মধ্যে এক মহিলা ছিল। অন্য বর্ণনায় আছে 
আমাদের একটি বুড়ি ছিল। সে বীট (কেটে) হাঁড়িতে রেখে তাতে 
কিছু যব দানা পিষে মিশ্রণ করত। অতঃপর আমরা যখন জুমআর 
নামায পড়ে ফিরে আসতাম, তখন তাকে সালাম দিতাম ١ আর সে 
আমাদের জন্য তা পেশ করত ৷’ (বুখারী) “* 
একনি الله عَنَاء‎ ৪৪ IE أَبي‎ ৩৪ ৪৪৩5৬ fl ۲ھ وَعَنْ‎ 
৩:৫5 ... ৬455 DR BS 8৬6 يَْتَِلُ‎ 9 ED ES YE الكبيّ‎ 
الحديث . رواه مسلم‎ 
২/৮৬৯। উম্মে হানী ফাখেতাহ বিনতে আবী ত্বালেব রাদিয়াল্লাহু 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হাজির হলাম ١ তখন তিনি 
গোসল করছিলেন। ফাতেমা তাঁকে একটি কাপড় দিয়ে আড়াল 
করছিলেন। আমি (তাঁকে) সালাম দিলাম...” অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। (A) ৮ 
SHE 3৫05 قَالَتْ: مر‎ 4৪৩ يريد رضي الله‎ ও وَعَنْ أسماءً‎ ۸۰ 
روا ُو د اود والترمذي» وقال+ حديث حسن » وهذا لفظ‎ le LI 


৯ সহীহুল বুখারী ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪১, ৫৪০৩, ২৩৪৯, ৬২৪৮, ৬২৭৯, মুসলিম ৮৫৯, তিরমিযী ৫২৫, 
ইবনু মাজাহ ১০৯৯ 
৪ সহীহুল বুখারী ৩৫৭, ২৮০, মুসলিম ৩৩৬, তিরমিযী ৪৭৪, ২৭৩৪, নাসায়ী ২২৫, আবু দাউদ ১১০৪, 
১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮, ইবনু মাজাহ ৪৬৫, ৬১৪, ১৩২৩, ১৩৭৯, আহমাদ ২৬৩৪৭, ২৬৩৫৬, 
২৬৮৩৩, মালেক ৩৫৯, দারেমী ১৪৫২, ১৪৫৩ 
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ا 

ولفظ الترمذي: أنَّ وَسُولَ الله BE‏ 5 في المَسْجِدٍ يما পিঠ‏ مِنَ ৪00‏ 

৩/৮৭০। আসমা বিনতে WAT রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, “একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
(আমাদের) একদল মহিলার নিকট অতিক্রম করার সময় 
আমাদেরকে সালাম দিলেন’ আবু দাউদ) *** 

তিরমিষীর শব্দগুচ্ছ এরূপঃ “একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ অতিক্রম করছিলেন, মহিলাদের একটা 
দল বসেছিল, তিনি তাদেরকে হাতের ইঙ্গিতে সালাম দিলেন" (এটি 
সহীহ নয়) 


১55 501 وَكيْفِيّة‎ ১0১3 3৯ 53118 ০৩- - 
1449 فِيْهمْ مُسْلِمُوْنَ‎ ০১৩৪ FH وَاسْتِحْبَابُ السام عل‎ 
পরিচ্ছেদ - ১৩৮: অমুসলিমকে আগে সালাম দেওয়া হারাম 
বং তাদের সালামের জবাব দেওয়ার পদ্ধতি। কোন 
তাদের (মুসলিমদের)কে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব 


86 আবু দাউদ ৫২০৪, দারেমী ২৬৩৭, তিরমিযী ২৬৯৭, ইবনু মাজাহ ৩৭০১, আহমাদ ২৭০১৪ 
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2 
ےھ 


1055৭) 5 পু ৪1৮5 I رضي الله عنه:‎ ৪5০৯ وَعَنْ اي‎ ١ 
Job ৬০০ في‎ ১:০1 (52158 DL التَصَارَى‎ ৭) الهو‎ 
رواه مسلم‎ 4৪৮ 
১/৮৭১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
খিষ্টানদেরকে প্রথমে সালাম দিয়ো না। যখন পথিমধ্যে তাদের কারো 
সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন তাকে পথের এক প্রান্ত দিয়ে যেতে বাধ্য 
2191) BE قَالَ: قال 45 الله‎ we وَعَنْ | رضي اللہ‎ ۸۲ 
২/৮৭২। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
(ইয়াহুদী-হিষ্টানরা) যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়, তখন তোমরা 
জবাবে বল, “ওয়া আলাইকুম ৷” (বুখারী ও মুসলিম) ** 
عل مجلس فيه‎ 55 পু رضي اللہ عنه: 3 التي‎ 294 ১০9 / ۳ 
عَلَيْهِم‎ 745 2১21) - 9691 ডে - 95739 مِنَ المُسْلِيِينَ‎ 4891 
اليك . متف عَليه‎ 
5 মুসলিম ২১৬৭, তিরমিযী ২৭০০, আবু দাউদ ১৪৯, আহমাদ 
৭৫১৩,৭৫৬২৮৩৫৬,৯৪৩৩,৯৬০৩,১০৪৪১৮ 
৪ সহীহুল বুখারী ৬২৫৮, ৬৯২৬, মুসলিম ২১৬৩, তিরমিযী ৩৩০১, আবু দাউদ ৫২০৭, ইবনু মাজাহ 


৩৬৯৭, আহমাদ ১১৫৩৭,১১৭০৫১১৭৩১,১২০১৯, ১২৫৮, ১২৫৮৩, ১২৬৭৪, ১৩৩৪৫ 
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৩/৮৭৩। উসামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সভা অতিক্রম করেন, যার মধ্যে মুসলিম, 
মুশরিক (মূর্তিপূজক) ও ইয়াহুদীর সমাগম ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সালাম করলেন। (বুখারী ও মুসালিম)* 


BUS 0৬5 اسْتِحْبَابٍ السام 95690 الْمَجْلِس‎ ডগা 
০3 
পরিচ্ছেদ - ১৩৯: সভা থেকে উঠে যাবার সময়ও 

সাথীদেরকে ত্যাগ করে যাবার পূর্বে সালাম দেওয়া উত্তম 

ও الله : « إِذَا‎ 4১2) قال‎ 0৬ رضي الله عنه‎ 852০৯ وَعَنْ أبي‎ ۱ 
LINAS pls SUG LD ia Geis | 
» حسن‎ ৬৯৭৯) والترمذي» وقال:‎ ৯১ رواه‎ 157৯৭ 
১/৮৭৪। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
তোমাদের কেউ সভায় পৌঁছবে তখন সালাম দেবে ١ আর যখন সভা 
ছেড়ে চলে যাবে, তখনও সালাম দেবে ١ কেননা, প্রথম সালাম শেষ 


সালাম অপেক্ষা বেশী উত্তম নয়।” (আবু দাউদ, তিরমিযী, হাসান 
হাদীস” 


৪ সহীহুল বুখারী ৫৬৬৩, ৪৫৬৬, ৬২০৭, ৬২৫৪, মুসলিম ১৭৯৮, তিরমিযী ২৭০২, আহমাদ ২১২৬০ 
£6 আবূ দাউদ ৫২০৮, তিরমিযী ২৭০৬, আহমাদ ৭৭৯৩, ৭১০২, ৯৩৭২ 
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2193 015০৮) بَابٌ‎ - ٠١ 
পরিচ্ছেদ - ১৪০: বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতি গ্রহণ ও 
মহান আল্লাহ বলেন, 
الذيق نکر لا تدارا 6 غور رو خق وشوا واوا‎ পু 
[cv [العور:‎ 4 a NM 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য 
কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না 
দিয়ে প্রবেশ করো না।” (সুরা নূর ২৭ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
Call من‎ ও 7 گتا‎ IES ینس الم‎ POSTE وڏا‎ ١ 
[০৭:৯০] ) 
অর্থাৎ “তোমাদের শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের 
বয়োজ্যেষ্ঠদের মত (সর্বদা) অনুমতি প্রার্থনা করে।” (সুরা নূর ৫৯ 
আয়াত) 
) BE الله‎ 1১: 9: ০০০ الله‎ ৬০) عن 5 مُوسَى الأشعّري‎ ۸۱ 
১/৮৭৫। আবু মুসা আশ্আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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“অনুমতি তিনবার নেওয়া চায়। যদি তোমাকে অনুমতি দেয় (তাহলে 
ভিতরে প্রবেশ করবে) নচেৎ ফিরে যাবে ।” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 


سو .ها পা‏ 


۲ وَعَنْ ০৬০‏ بن ৮৮০‏ رضي الله عنه dG‏ قال )552 الله 
#: نما ডি ৬৩ এক‏ العصر. متفقٌ SE‏ 
২/৮৭৬। সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত,‏ 
তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,‏ 
“দৃষ্টির কারণেই তো (প্রবেশ) অনুমতির বিধান করা হয়েছে।”‏ 
(অর্থাৎ দৃষ্টি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ) (বুখারী ও মুসলিম) **‏ 

398৭ ৮০6 ও ৬০ 45045 IE 5৯5৯ وَغن رب بن‎ ۸۳ 
(81 قال ول اللہ کل ادمِه:‎ BIG عل التي کل وَهْوَفي بیت‎ 
5254৭ IM LEE قل السّلاَمْ‎ A HS SN LLG ও এ 
فَدَخَلَ . روا أَبُوداود‎ YE له الي‎ SE EM EE DANTE 3 
ভিডি 
৩/৮৭৭। RA ইবনে হিরাশ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন বনু 'আমেরের একটা লোক আমাকে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন যে, সে একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 


$ সহীহুল বুখারী ৬২৪৫, ২০৬২, ৭৩৫৩, মুসলিম ২১৫৪, আবূ দাউদ ৫১৮১, আহমাদ ১৯০১৬, 
১৯০৬২, ১৯০৮৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৯৮ 
7 সহীহুল বুখারী ৬২৪২, ৬৮৮৯, ৬৯০০, মুসলিম ২১৫৭, তি২৭০৮, নাসায়ী ৪৮৫৮, আবু দাউদ 
৫১৭১ আহমাদ ১১৮৪৮, ১১৬৪৪, ১২০১৭, ১২৪১৮, ১৩১৩১ 
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নিকট (প্রবেশ) অনুমতি চাইল। তখন তিনি বাড়িতে উপস্থিত 
ছিলেন। সুতরাং সে নিবেদন করল, ‘আমি কি প্রবেশ করব? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় খাদেমকে বললেন, 
‘বাইরে গিয়ে এই লোকটিকে অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি শিখিয়ে দাও 
এবং তাকে বল, তুমি বল ‘আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ 
করব?’ সুতরাং লোকটা এঁ কথা শুনতে পেয়ে বলল, “আসসালামু 
আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করব?' অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে প্রবেশ করল। 
(আর দাউদ, বিশু یو‎ ) “২ 
৫4৫৩৬ يلك‎ তে 4৩908 رضي الله عنه»‎ HE pK عن‎ ٤ 
؟» رواء‎ EME «ازجع قَقُل: السّلامْ‎ BG الكيئ‎ 9৭109 পা 
أَبُو داود والترمذي» وقال:«حدیث حسن)‎ 
৪/৮৭৮। কিল্দাহ ইবনে হাম্বাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
এসে তাঁর কাছে বিনা সালামে প্রবেশ করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “ফিরে যাও এবং বল, ‘আসসালামু 
আলাইকুম, আমি ভিতরে আসব কি?” (আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান) ** 


°7 আবু দাউদ ৫১৭৭, আহমাদ ২২৬১৭ 
* আবূ দাউদ ৫১৭৬, তিরমিযী ২৭১০, আহমাদ ১৪৯৯৯ 
922 


z 
و سه‎ 
نا‎ 


59891৫12০১৪ قِيْلَ‎ BLN يَابٌ بَيَانِ أنَّ‎ ١ 


টিটি 2 


281 E نَفْسَهُ بَا يعرف به‎ ৯৩ ১৩ 
57674 

পরিচ্ছেদ - ১৪১: অনুমতি প্রার্থীর জন্য এটা সুন্নত যে, 

যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কে? তখন সে 

নিজের পরিচিত নাম বা উপনাম ব্যক্ত করবে । আর 

উত্তরে ‘আমি’ বা অনুরূপ শব্দ বলা অপছন্দনীয় 


Fd ন 


টি নন 
রিনি YE 40145) 
| شر سرت سورس لہ‎ 
EEG LE JE قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟‎ hfs ؟ فَالَ:‎ NR قِیلَ: مَنْ‎ AG 
.) جِبریل‎ dB سَمَاءِ: مَنْ هَذا ؟‎ ৩৬4৬৫ ICG 290 
2 
১/৮৭৯। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে মি'রাজ সম্পর্কিত 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “.... অতঃপর জিবরীল আলাইহিস সালাম 
আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিকটবর্তী (প্রথম) আসমানে চড়লেন এবং তার 
(দরজা) খোলার আবেদন করলেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হল, 
‘আপনি কে? জিবরীল বললেন, 'জিবরীল।” জিজ্ঞাসা করা হল, 
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EE 


متفقٌ 


‘আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, “মুহাম্মাদ ٠١ (এভাবে) তৃতীয়, 
চতুর্থ তথা বাকি সব আসমানে প্রত্যেক প্রবেশ-দ্বারে জিজ্ঞাসা করা 
হল ‘আপনি কে?’ আর জিবরীল উত্তর দিলেন, “জিবরীল ٠١ (বৃখারী- 
سد‎ ۱ 
BE EN مِنَ‎ I ESSE أبي 55 رضي الله عنه؛ قَالَ:‎ ৬০০ 9৭৭ 
فَقَالَ:‎ STB EEG AD Pb في‎ ৬৪০ LISS وَحْدَهُ‎ ৬৪ رَسُولُ اللہ يله‎ 
SE $০০-75 HEE ৫৫15 مَنْ‎ ١ 
২/৮৮০। আবু 317 রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, কোন এক রাতে আমি বের হলাম ৷ হঠাৎ (দেখলাম,) রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই পায়ে হেটে চলেছেন। আমি 
চাঁদের ছায়াতে চলতে লাগলাম। তিনি (পিছনে) ফিরে তাকালে 
আমাকে দেখে ফেললেন এবং বললেন, “কে তুমি?” আমি বললাম, 
‘আবু 71۷ (বৃখারী ও 7765 ** 
05222 كَل ر‎ এ এক ৩৪ 455 الله‎ 3৪850 وَعَنْ‎ ۳ 
متفق عَلَيْهِ‎ . ১৬ هزه ۴ فَقُلتٌ: :أن َم‎ 02) IES 44৫ 82৮৬5 
৩/ ৮৮১। উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হাযির 


°7 সহীহুল বুখারী ৩২০৭, ৩৩৯৩, ৩৪৩০, ৩৮৮৭, মুসলিম ১৬২, ১৬৪, তিরমিযী ৩৩৪৬, নাসায়ী 
8৪৮, আহমাদ ১৭৩৭৮, ১৭৩৮০ 
সহীহুল বুখারী ১২৩৭, ২৩৮৮, ৩২২২, ৫৮২৭, ৬২৬৮, ৬৪৪৩, ৬৪৪৪, ৬৪৮৭, মুসলিম ৯৪, 
তিরমিযী ২৬৪৪, আহমাদ ২০৮৪০, ২০৯০৫, ২০৯১৫, ২০৯৫৩ 

924 








875 








হলাম, তখন তিনি গোসল করছিলেন। আর (তাঁর মেয়ে) ফাতেমা 
তাঁকে কাপড় দিয়ে আড়াল করছিলেন। সুতরাং তিনি বললেন, “কে 
তুমি?” আমি বললাম, ‘আমি উম্মে হানী।” (বুখারী ও মুসালিম)* 
البَابَ»‎ ৬৪৪৩৪ YE الي‎ একা رضي الله عنہ قَالَ:‎ BE وَعَنْ‎ 86/4 
عَلَيْه‎ Gna. AS HC أنه أنا»‎ IES ০৫438548155 فَقَالَ: «مَنْ‎ 

৪/৮৮২। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে দরজায় 
করাঘাত করলাম। তিনি বললেন, “কে?” আমি বললাম, “আমি ।' 
তিনি বললেন, “আমি, আমি।” যেন তিনি কথাটিকে অপছন্দ 
করলেন (বুখারী, মুসালিম) *** 


JES الله‎ ০৩191 الْعَاطِين‎ ওকি SUSE OU - ٤ 


2১755‏ تشميته 


০809 وَالْعْطاين‎ ai آدَابِ‎ IGS IEG এআ গু 


পরিচ্ছেদ - ১৪২: যে হাঁচি দিবে সে আলহামদু লিল্লাহ 


১ সহীহুল বুখারী ৩৫৭, ২৮০, মুসলিম ৩৩৬, তিরমিযী ৪৭৪, ২৭৩৪, নাসায়ী ২২৫ আবু দাউদ ১১০৪, 
১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮, ইবনু মাজাহ ৪৬৫, ৬১৪, ১৩২৩, ১৩৭৯, আহমাদ ২৬৩৪৭, ২৬৩৫৬, 
২৬৮৩৩, মুওয়াত্তা মালিক ৩৫৯, দারেমী ১৪৫২, ১৪৫৩ 

°7 সহীহুল বুখারী ৬২৫০, মুসলিম ২১৫৫, তিরমিযী ২৭১১, আবু দাউদ ৫১৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৭০৯, 
আহমাদ ১৩৭৭৩, ১৪০৩০, ১৪৪৯৩, দারেমী ২৬৩০ 
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বললে তার উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব ١ নচেৎ তা 
অপছন্দনীয় । হাঁচির উত্তর দেওয়া, হাঁচি ও হাই তোলা 
সম্পর্কিত আদব-কায়দা 
LL إن اللہ‎ ١ رضي الله عنه: أَنَّ | يه قَالَ:‎ 8০29৯ عن ي‎ ۱ 
EE এ يد الله‎ ei BE 554৫ العظاسء وَيَكْرَهُ‎ 
IE Gs PSE الاب‎ এটি يرمك الله‎ এ سَيِعَهُ أن يَقُولَ‎ SF 
ضَحِكَ مِنْهُ‎ 55815005591 ৬ EEE US LEIS تَقَاءَتَ‎ 1 
رواه البخاري‎ HSE 
১/৮৮৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা হাঁচি 
ভালবাসেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। অতএব তোমাদের 
কেউ যখন হাঁচবে এবং ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পড়বে তখন প্রত্যেক 
মুসলিম শ্রোতার উচিত হবে যে, সে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' 
বলবে ۱ আর হাই তোলার ব্যাপারটা এই যে, তা হচ্ছে শয়তানের 
পক্ষ থেকে (আলস্য ও ক্লান্তির লক্ষণ)। অতএব কেউ যখন হাই 
তুলবে তখন সে যেন যথাসাধ্য তা রোধ করে। কেননা, যখন 
তোমাদের কেউ হাই তোলে, তখন শয়তান তা দেখে হাসে।” 
(খোর) 
7 সহীহুল বুখারী ৬২২৩, ৩২৮৯, ৬২২৬, মুসলিম ২৯৯৪, তিরমিযী ৩৭০, ২৭৪৬, ২৭৪৭, আবু 


দাউদ ৫০২৮, আহমাদ ৭৫৪৫, ৯২৪৬, ১০৩১৭, ১০৩২৯, ২৭৫০৪ 
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SEG AHS‏ عن الك كَل ٿال: « ٳڏا عَظس أَحَدُكُمْ فَليَمْلْ آلْحَمْدُ لله 
083 له জা‏ أو ৩৪০ ৮৩‏ الله 08100 لك ৪০‏ املق 0805 
৩১০০০১47৫০৩ ০০৫9 288‏ 
২/৮৮৪। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ‏ 
হাঁচবে, তখন সে যেন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহ।” (তা শুনে) তার‏ 
ভাই বা সাথীর বলা উচিত, 'য়্যারহামুকাল্লাহ।' সুতরাং যখন জবাবে‏ 
'য্যারহামুকাল্লাহ” বলবে, তখন যে (হাঁচি দিয়েছে) সে বলবে,‏ 
'্যাহদীকুমুকাল্লাহু অ YAS বালাকুম।” (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে‏ 
সুপথ দেখান ও তোমাদের অন্তর সংশোধন করে দেন।)” (বুখারী) ”»‏ 

۸۲۳ وَعَنْ ৩০৮১ এ‏ رضي اللہ عنه» قَال: ৬০৯০‏ 6550 الله َل يَقُولُ: 
« ڌا SE‏ أَحَدُكُمْ فَحَيِدَ الله 45:25 OB‏ لَمْ ০৪‏ اللہ فلا LE‏ رواه 
ds‏ 
৩/৮৮৫ ١ আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত,‏ 
তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে‏ 
বলতে শুনেছি যে, “যখন তোমাদের কেউ হাঁচবে এবং ‘আলহামদু‏ 
লিল্লাহ’ বলবে, তখন তার উত্তর দাও ١ যদি সে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ না‏ 

বলে, তাহলে তার উত্তর দিয়ো না।” 8۳۰ھ‎ 


°7 সহীহুল বুখারী ৬২২৪, আবূ দাউদ ৫০৩৩, আহমাদ ৮৪১৭ 
৪৪০ মুসলিম ২৯৯২, আহমাদ ১৯১৯৭ 
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ক عِنْدَ التي‎ ১৬৯ ০৪ JE ০০০ وَعَنْ ا رضي الله‎ ٤ 
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০০৪০)‏ فَلَمْ 88555 فَقَالَ: ١‏ هَذَا এ‏ اللہ 0815 এ‏ اللہ এ‏ متفقٌ 
৪/৮৮৬। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, দু'জন লোক‏ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে হাঁচল। তিনি তাদের‏ 
মধ্যে একজনের উত্তর দিলেন। আর দ্বিতীয় জনের উত্তর দিলেন না।‏ 
যে ব্যক্তির উত্তর দিলেন না সে বলল, ‘অমুক ব্যক্তি হাঁচল তো তার‏ 
না!?’ তিনি বললেন, “এ ব্যক্তি 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়েছে। আর‏ 
তুমি 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়নি তাই।” (বৃখারী ও মুসলিম) **‏ 
٥۵ھ‏ وَعَنْ ৪৪০৪ ও‏ رضي الله عنہہ UE‏ گان رَسُولُ الله SEE BUY‏ 
AS ud FL GS;‏ - أَوْ 4৫৮০৩ - BE‏ شك الراوي. روا ابو 
داود والترمذي» وقال:احديث حسن صحیح) 
৫/৮৮৭। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন, ‘আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁচতেন‏ 
তখন নিজ হাত অথবা কাপড় মুখে রাখতেন এবং তার মাধ্যমে শব্দ‏ 
কম করতেন’ (তাবু দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ) >>‏ 


1 সহীহুল বুখারী ৬২২৫, মুসলিম ২৯৯১ 
552 তিরমিযী ২৭৪৫, আবু দাউদ ৫০২৯, আহমাদ ৯৩৭০ 
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۸٦‏ وَعَنْ أبي مُوسَى رضي اللہ IA IE IG 4০০‏ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ 
১৮০‏ الله كل ৩1৩৮১‏ يفول لَهُمْ: رڪم الله فَيَقُولُ: « يَهْدِيكُم الله 
০০০৪‏ بَالَكُمْ '. رواه أَبُو داود والترمذي» وقال:احديث حسن صحيح ॥‏ 
৬/৮৮৮। আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন, ইয়াহুদী সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম‏ 
এর নিকটে কৃত্রিমভাবে হাঁচতো এই আশায় যে, তিনি তাদের জন্য‏ 
'্যারহামুকাল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন)‏ 
বলবেন। কিন্তু তিনি (তাদের হাঁচির জবাবে) বলতেন,‏ 
'্যাহদীকুমুল্লাহু অফ্যুসলিহু বালাকুম” (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে‏ 
সৎপথগামী করুন ও তোমাদের অন্তরসমূহকে সংশোধন করে‏ 

দেন৷) (আবু দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*** 

١ YE lds قال: قال‎ ০০ ان مدان رضي اللہ‎ ۸۸۹/۷ 
92445 فِيه ؛ فَإِنَ الشَيْطانَ‎ Foss DLA EISEN) 
৭/৮৮৯। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যখন তোমাদের কেউ হাই তুলবে, তখন সে যেন আপন হাত দিয়ে 
নিজ মুখ চেপে ধরে রাখে ١ কেননা, শয়তান (মুখে) প্রবেশ করে 


থাকে ।” (A) *** 


৯ আবু দাউদ ৫০৩৮, তিরমিযী ২৭৩৯,আহমাদ ১৯০৮৯, ১৯১৮৫ 
% মুসলিম ২৯৯৫, আবু দাউদ ৫০২৬, আহমাদ ১০৮৬৯, ১০৯৩০, ১১৪৭৯, ১১৫০৬, দারেমী ১৩৮২ 
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529 29085 501 عِنْدَ‎ 2০০ GUS OC - ۳ 
90529459525 وَل‎ ১5 প্রা ১2 » ১৪ 
পরিচ্ছেদ - ১৪৩: সাক্ষাৎকালীন আদব 

সাক্ষাৎকালে মুসাফাহা করা, হাসিমুখ হওয়া, সৎ ব্যক্তির হাত 
চুমা, নিজ সন্তানকে یحم‎ চুমা দেওয়া, সফর থেকে আগত 
ব্যক্তির সাথে মু'আনাকা (কোলাকুলি) করা মুস্তাহাব। আর (কারোর 
সম্মানার্থে) সামনে মাথা নত করা মাকরূহ | 
المُصَافَحَةُ في‎ ৬৩৫ AS LL IE GSES SEL এ عن‎ 8 
اللہ 4ي ؟ قَالَ: َعَم . رواه البخاري‎ ০৯০ ০৬০০ 
১/৮৯০। আবুল খাত্বীৰ ক্কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে জিজ্ঞাসা 
করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের 
মধ্যে কি মুসাফাহা (করমর্দন) করার প্রথা ছিল? তিনি বললেন, 
۷ বুখারী) ** ١ 
481৮ JE ABE DIE رضي الله عنهه‎ oF وَعَنْ‎ ۹ 
زلم کو اھ اک را سار‎ HARES قَدْ‎ « :5 
کو صم‎ 


৯5 সহীহুল বুখারী ৬২৬৩, তিরমিযী ২৭২৯ 
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২/৮৯১। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 
যখন ইয়ামানবাসীরা আগমন করল, তখন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
করেছে।” (আনাস বলেন,) এরাই সর্বপ্রথম মুসাফাহা আনয়ন 
করেছিল । (আবু দাউদ-বিশ্দ্ সুতে)" 

۸۳ وَعَنْ البَرَاءٍ رضي اللہ عنه» قَالَ: قال يَسُولُ الله BE‏ )925 
مُسْلِمَينِ SUES‏ فَيَتَصَافَحَانٍ ৭1‏ غُفِرَ TE এ‏ أنْ 4550 رواه أَبُو داود 

৩/৮৯২। বারা” রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দু'জন মুসলিম 
সাক্ষাৎকালে মুসাফাহা করলেই একে অপর থেকে পৃথক হবার 
পূর্বেই তাদের (গুনাহ) মাফ করে দেওয়া হয়।” (আবু দাউদ) * 
50291 الله‎ ৫5 6529 4৪:03 رضي الله عنه»‎ ৫৬৪০ Aart 
খু) ؟ قَالَ:‎ 558 LA أَوْصَدِيفَهُ أَََحَنيی لَه؟ قَالَ: «لاآّ» . قَال:‎ és এও 
৬২১৩) نَعَمْ ». رواه الترمذي» وقال:‎ ١ ؟ قَالَ:‎ 425৮5 ৯১৪ 5৫0৬ 

حسن ا 

৪/৮৯৩। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একটা লোক বলল, “হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্য থেকে কোন 
লোক তার ভাইয়ের সাথে কিংবা তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলে 


৯ আবু দাউদ ৫২১৩, আহমাদ ১২৮০০, ১৩২১২ 
87 আবু দাউদ ৫২১২, ৫২১১, তিরমিযী ২৭২৭, ইবনু মাজাহ ৩৭০৩ 
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তার সামনে কি মাথা নত করবে?’ তিনি বললেন, “না৷” সে বলল, 
“তাহলে কি তাকে জড়িয়ে ধরে টুমা দেবে?' তিনি বললেন, “না।” 
সে বলল, “তাহলে কি তার হাত ধরে তার সঙ্গে মুসাফাহা করবে? 
তিনি বললেন, “হ্যাঁ” (তিরমিযী হাসান) ৮* 
4৯৮০] 53543 بن عَسّال رضي الله عنه قال: قال‎ ০1৯৯০ وعن‎ ء۵٥‎ 
755 بّينات‎ ০৩৮৩ قَسَألاه عن‎ BE اذهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول الله‎ 
نبي . رواه الترمذي وغيره‎ এ্ডা 58558390550 يَدَهُ‎ NE এ الحدیث إلى‎ 
بأسانيد صحيحة.‎ 
৫/৮৯৪। সাফওয়ান ইবনু আসসাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বর্ণিত, এক ইয়াহুদী তার সাথীকে বললঃ এসো আমরা এই নাবীর 
নিকট যাই। ফলে তারা দু'জন রাসূলুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু-এর 
নিকট এল এবং তাঁকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। 
হাদীসের বর্ণনাকারী শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন যে, তারপর তারা 
দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে ও পায়ে 
চুমা দিল এবং বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিঃসন্দেহে আপনি নাবী | 
এ হাদীস ইমাম তিরমিযী প্রমুখ সহীহ সানাদ সহকারে বর্ণনা 
করেছেন। (তিরমিযী ও অন্যরা সহীহ সনদে)*** 


৯ তিরমিযী ২৭২৮, ইবনু মাজাহ ৩৭০২ 
৯ ইমাম নাবাবী বলেনঃ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী প্রমুখ বিভিন্ন সহীহ্‌ সনদে বর্ণনা করেছেন। আমি 
(আলবানী) বলছি: ইমাম তিরমিষী এবং অন্য কারো নিকট একটি সনদ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন 7 
নেই। তা সত্বেও এ সনদে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু সালেমাহ্‌ আলমুরাদী রয়েছেন যার সম্পর্কে মতভেদ করা 
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HE وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فَدَنوْنا من الي‎ 57 
يده . رواہ ابو داود.‎ ০ 
৬/৮৯৫। ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে একটি ঘটনা 
বর্ণিত হয়েছে । তিনি তাতে বলেছেন, অতঃপর আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম এবং তাঁর হাতে চুম্বন 
দিলাম ৷ হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। যঈফ ৷ (এ নম্বরের 

হাদীসটি দুর্বল 1) ° 

۷ھ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم: 420 ১৩ ৩‏ المدينة 
ورسول الله SHE‏ بَيْتي فأتَاهُ فَقَرَعٌ الباب. ২1748‏ البي HE‏ 4 2 فاعتنقه 
وقبله » رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 





হয়েছে। তিনিই হচ্ছেন ‘জুনবী ব্যক্তি কর্তৃক কুরআন তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ’ মর্মে বর্ণিত হাদীস 
আলী (রাযি) হতে বর্ণনাকারী । তাকে মুহাক্কিক হাফিযগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটি লেখক 
নিজেই বলেছেন। যারা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন তাদের মধ্যে ইমাম আহমাদ, শাফেঈ, বুখারী 
প্রমুখ রয়েছেন। যেমনটি “ঘ'ঈফু আবী দাউদ” গ্রন্থে নং ৩০) বিস্তারিত দেখবেন। আল্লামাহ্‌ 
যাইলা'ঈ “নাসবুর রায়া” গ্রন্থে (8৪/২৫৮) ইমাম নাসাঈর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ইমাম 
তিরমিযীর হাদীসটি সম্পর্কে বলেনঃ এ হাদীসটি মুনকার ৷ তিনি আরো বলেনঃ মুনযেরী বলেনঃ 
সম্ভত তার মুনকার সাব্যস্ত করার ব্যাপারে কথা রয়েছে। তিরমিযী ২৭৩৩, ৩১৪৪, ইবনু মাজাহ 
৩৭০৫ 

$% আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদে ইয়াধীদ ইবনু আবী যিয়াদ হাশেমী রয়েছেন। হাফিয ইবনু 
হাজার বলেনঃ তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ফলে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল এবং তাকে ভুল ধরিয়ে 
দিতে হতো। এ সমস্যার দ্বারায় মুনযেরী সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর “আলকাশেফ” গ্রন্থে 
এসেছেঃ তার হেফ্য শক্তি মন্দ ছিল। দেখুন “য'ঈফু আবী দাউদ-আলউম্ম-” (নং ১০৬)। আবূ 
দাউদ ৫২২৩, ইবনু মাজাহ ৩৭০৪, আহমাদ COLD | 
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৭/৮৯৬। আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, যাইদ ইবনু 
হারিসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মদীনায় এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে ছিলেন। যাইদ (দেখা 
করার জন্য) তাঁর কাছে এলেন এবং দরজায় টোকা মারলেন। 
নিজের কাপড় টানতে টানতে উঠে গিয়ে নাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
তার সাথে কোলাকুলি করলেন এবং তাকে চুমা দিলেন (তিরমিযী 
হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)**, 

۸4۷/۸ ونان ০4০ 48৯১১‏ 40:03 رَسُول الله : ৭)‏ 6755 
مِنَ اْمَعرُوف LE‏ ولو أن تلم I‏ بوجو GE‏ رواه مسلم 

৮/৮৯৭। আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “কোন 
পুণ্য কাজকে তুমি অবশ্যই তুচ্ছ মনে করো না, যদিও তা তোমার 
ভাইয়ের সাথে সহাস্য বদনে সাক্ষাৎ করার পুণ্যই হোক না কেন।” 
ہوم‎ <: 
(9৩: التي يله‎ TS IG رضي الله عنه‎ ERP ۹ھ وَعَنْ اي‎ 


1 আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদের মধ্যের বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আন্‌ আন্‌ 
করে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস (দোষ গোপন করে) বর্ণনাকারী ١ উল্লেখ্য 
শাইখ আলবানী “5۲ আনিল হাদীসিন নাবাবী অস সীরাহ্‌” গ্রন্থে (নং ১০) বলেছেনঃ এর সনদে 
ধারাবাহিকভাবে তিনজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। এ কারণেই হাফিয যাহাবী বলেছেনঃ হাদীসটি 
মুনকার। তিরমিযী ২৭৩২। 

৪ মুসলিম ২৬২৬, তিরমিযী ১৮৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৩৬২, দারেমী ২০৭৯ 
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ILA ৩৯১০৩০৯৬৬৫৪ َال‎ he رضي الله‎ 

৯/৮৯৮। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলী 
(রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)কে চুম্বন দিলেন। (তা দেখে) আক্করা” ইবনে 
হাবেস বলে উঠল, ‘আমার তো দশটি সন্তান আছে, তাদের মধ্যে 
কাউকে আমি চুমা দিইনি ٠١ (তা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় 
না।” GNF ও মুসলিম) *ৎ 


° সহীহুল বুখারী ৫৯৯৭, মুসলিম ২৩১৮, তিরমিযী ১৯১১, আবু দাউদ ৫২১৮, 55 ৮০৮১, ৭২৪৭, 
৭৫৯২, ১০২৯৫ 
935 





21 8:39 عِيَادَة المَريْضٍ‎ SNS 

অধ্যায় (৬): রোগীদর্শন ও জানাযায় অংশগ্রহণ 

5355555035৬ عَليه 4 مَحْضُوْرِ دنہ‎ ১০ 
বং দাফন শেষ হওয়ার পর সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান 

করা প্রসঙ্গে 
১৪5015৩9০37 
পরিচ্ছেদ - ১৪৪: রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করার 
মাহাত্ম্য 

۱ عن 990 بن ৮০‏ رضي الله EE‏ قَال: 06 تل الله کا 
চে‏ الْمَرِيضِء 9 € ৩৯৮৪০ BEL‏ العَاطیں» 21219 الْمُفْسِمِ» 735 
9৮)‏ وَإِجَابَِ FM‏ وَإِفْمَاءِ السَّلآَمِ . متفقٌ عَلَيْهِ 
১/৮৯৯। বারা” ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত,‏ 
তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে‏ 
রোগীর কুশল জিজ্ঞাসা করতে যাওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, কেউ‏ 
হাঁচলে তার জবাব দেওয়া, কসমকারীর কসম পুরা করা,‏ 
অত্যাচারিতের সাহায্য করা, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা ও সালাম প্রচার‏ 


936 


করার আদেশ দিয়েছেন (বৃখারী ও মুসলিম) ×× 

6 وَعَنْ ي ৪০২০৯‏ رضي الله عنه: 6৯2) Bf‏ الله ١ 20 BE‏ حَقٌّ 

SEY BEES وَعِيَادةُ المَرِيضِء‎ PANS ০০৪ ৮৮০ ৬ الم‎ 

الدَّعْوَة ৬৮৮৪‏ العَاطس ). متفقٌ AE‏ 

২/৯০০। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 

বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এক 

মুসলিমের অধিকার অপর মুসলিমের উপর পাঁচটিঃ সালামের জবাব 

দেওয়া, রুগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, দাওয়াত 

কবুল করা এবং হাঁচলে তার জবাব দেওয়া ।” (বুখারী ও মুসলিম) ৮ 

> 1% - F536 - إِنَّ الله‎ HE قال: قال رَسُولُ الله‎ AE ave 

নট ৩৪ ১৮০ LS 7 


ع 


س اوس كسس পা‏ © و یھ + !0 


ل 


8 
3 
8 
1١ 


Safa‏ ؟' قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أَنَّعَبْدِي BALL‏ قَلَمْ ঢা‏ عَلِمْتَ أنَكَ لو 
01৮০5 ভঠ Sis‏ 39 آَم ৮৮৮ 2৩ এ‏ ! قال: یا رب گی 


LIN اسْتَظعَمَكَ عَبْدِي‎ 21১৪ ডা العَالَمِينَ ؟! قَالَ:‎ ০০ BS a 
রা 


z 


0৬ এ‏ سقی ০১95: 2৪!‏ 22024 وَأَنْتَ WIS;‏ ؟! فَالَ: 


৪ সহীহুল বুখারী ১২৩৯, ২৪৪৫, ৫১৭৫, ৫৬৩৪, ৫৬৫০, ৫৮৩৮, ৫৮৪৯, ৫৮৬৩, ৬২২২, ৬২৩৫, 
৬৬৫৪, মুসলিম ২০৬৬, তিরমিযী ১৭৬০, ২৮০৯, নাসায়ী ১৯৩৯, ৩৭৭৮, ৫৩০৯, ইবনু মাজাহ 
২১১৫আহমাদ ১৮০৩৪, ১৮০৬১, ১৮১৭০ 

° সহীহুল বুখারী ১২৪০,মুসলিম ২১৬২, তিরমিযী ২৭৩৭, নাসায়ী ১৯৩৮, আবু দাউদ ৫০৩০, ইবনু 
মাজাহ ১৪৩৫, আহমাদ , ১০৫৮৩, ২৭৫১১ 

937 


DS 5529 25 لو‎ ও فَلَمْ تقد ؛ أمَا عَلِمْتَ‎ EN اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي‎ 
رواه مسلم‎ ٠! عِنْدِي‎ 
৩/৯০১। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ আয্যা 7۶ 
কিয়ামতের দিন বলবেন, “হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, 
তুমি আমাকে দেখতে আসনি। সে বলবে, “হে প্রভু! কিভাবে আমি 
আপনাকে দেখতে যাব, আপনি তো সারা জাহানের পালনকর্তা? 
তিনি বলবেন, ‘তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ 
ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি 
তাকে দেখতে যেতে, তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে তার কাছে 
পেতে? 
হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, তুমি 
আমাকে খাবার দাওনি। সে বলবে, “হে প্রভু! আমি আপনাকে 
কিভাবে খাবার দেব, আপনি তো সারা জাহানের প্রভু? আল্লাহ 
বলবেন, “তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার 
কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তাকে তুমি খাবার দাওনি? তোমার কি 
জানা ছিল না যে, যদি তাকে খাবার দিতে, তাহলে অবশ্যই তা 
আমার কাছে পেতে? 
হে আদম সন্তান! তোমার কাছে আমি পানি পান করতে 
চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি।" বান্দা বলবে, “হে 
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প্রভু! আপনাকে কিরূপে পানি পান করাবো, আপনি তো সমগ্র 
জগতের প্রভু? তিনি বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে 
পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, 
যদি তাকে পান করাতে, তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে? ” 
مہم‎ 
19535) : قَالَ: قال :15 الله‎ ০০০ وَعَن اي موی رضي اللہ‎ 4 
رواه البخاري‎ gl المَرِيضَء وَأَظْعِمُوا الْجَائِع» وفك‎ 
৪/৯০২। আবু মুসা ‘আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “তোমরা রুগী দেখতে যাও, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও এবং 
বন্দীকে মুক্ত কর।” (বুখারী) ৮ 
351212401৩1) এ এ ও ৩০ رضي الله عنهء‎ SE وَعَنْ‎ 0 
16১85549155 حَقى يرجم قيل: ا‎ EDDIE 30545441091 
رواه مسلم‎ (0৩) 05 ؟‎ 4 
৫/৯০৩। সওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন মুসলিম যখন তার 
অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের রোগ জিজ্ঞাসা করতে যায়, সে না ফিরা 


৪% মুসলিম ২৫৬৯, আহমাদ ৮৯৮৯ 
°7 সহীহুল বুখারী ৩০৪৬, ৫১৭৪, ৫৩৭৩, ৫৬৪৯, ৭১৭৩, আবু দাউদ ৩১০৫, আহমাদ ১৯০২৩, 
১৯১৪৪, দারেমী ২৪৬৫ 
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পর্যন্ত জান্নাতের ‘খুরফার’ মধ্যে সর্বদা অবস্থান করে ।” জিজ্ঞাসা করা 
হল, “হে আল্লাহর রসুল! খুরফাহ কী?’ তিনি বললেন, “জান্নাতের 
ফল-পাড়া।” (সালিম) ”* 
৩) ২0585 رَسُولَ اللہ‎ 4০৮০ UE رضي اللہ عنه‎ (6 ৬৪ ৭৪৭ 
555 45৫4০ 5-81594545 ০৭155 25৩ 
॥ الترمذيء وَقَالَ: احدیث حسن‎ ৭2১ এ হু ওঁ 
৬/৯০৪। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
“যে কোন মুসলিম অন্য কোন (অসুস্থ) মুসলিমকে সকাল বেলায় 
ফিরিস্তা কল্যাণ কামনা করবেন। আর যদি সে সন্ধ্যা বেলায় তাকে 
কুশল জিজ্ঞাসা করতে যায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার 
ফিরিস্তা তার মঙ্গল কামনা করে। আর তার জন্য জান্নাতের মধ্যে 
পাড়া ফল নির্ধারিত হবে। (তিরমিযী হাসান) ہہ‎ 
ফুড الي‎ এ 88 94 ৩৫ رضي الله عنه قَالَ:‎ এ وَعَن‎ ۷ 
17551 ১1 ١ :21 ৫৫ এটি عِنْدَ‎ ৩ 4১৯০ HE LANGE ০০১০৪ 
١ وَهْوَ يَقُولُ:‎ BE الكيئ‎ 653 LE ll اطع‎ 08650552221 
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মুসলিম ২৫৬৮, তি, ৯৬৭, আহমাদ ২১৮৬৮, ২১৮৮৪, ২১৮৯৮, ২১৯১৬, ২১৯৩৩, ২১৯৩৮ 
8° মুসলিম ২৫৬৮, তিরমিযী ৯৬৭, আহমাদ ২১৮৬৮, ২১৮৮৪, ২১৮৯৮, ২১৯১৬, ২১৯৩৩, ২১৯৩৮ 
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2591 لله الَذِي a HET‏ لار . رواه البخاري 
৭/৯০৫। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,‏ 
একজন ইয়াহুদী বালক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর‏ 
সেবা করত। হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম তার রোগ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে তার নিকট গেলেন এবং‏ 
তার শিয়রে বসে তাকে বললেন, “তুমি ইসলাম গ্রহণ কর।” সে‏ 
তার পিতার দিকে তাকালে--তার পিতা সেখানেই উপস্থিত ছিল--সে‏ 
বলল, ‘আবুল কাসেমের কথা মেনে নাও’ সুতরাং সে বালকটি‏ 
ইসলাম গ্রহণ করল। (তারপর সে মারা গেল।) অতঃপর নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে চলে‏ 
গেলেন যে, “সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি ওকে জাহান্নামের‏ 
আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।” (বুখারী) °°°‏ 


০৪8৮০) 2 ৬ باب ما‎ -٥ 
পরিচ্ছেদ - ১৪৫: অসুস্থ মানুষের জন্য যে সব দো'আ 
বলা হয় 
SUSY SEAL SE BE اکى‎ ও 5 رضي الله‎ LE عن‎ 7 
أو اث بد 6 او جُرْحٌ قال الٿ يل بَضْبْعهِ هكذا- وَوَضَعَ‎ নি হি 


° সহীহুল বুখারী ১৩৫৬, ৫৬৫৭, আবূ দাউদ ৩০৯৫, আহমাদ ১২৩৮১, ১২৯৬২, ১৩৩২৫, ১৩৫৬৫ 
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E53 ليسم الله‎ রর er 2 পট تا‎ 
کت ےت‎ Ee 
ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিজের কোন 
অসুস্থতার অভিযোগ করত অথবা (তার দেহে) কোন ফোঁড়া কিংবা 
ক্ষত হত, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ আঙ্গুল 
নিয়ে এ রকম করতেন। (হাদীসের রাবী) সুফয়ান তাঁর শাহাদত 
আঙ্গুলটিকে যমীনের উপর রাখার পর উঠালেন। (অর্থাৎ তিনি 
এভাবে মাটি লাগাতেন।) অতঃপর দো“আটি পড়তেনঃ "বিসমিল্লাহি 
তুরবাতু আরদ্বিনা, RATS TR, ফ্যুশফা RA mA, 
বিইযনি রাব্বিনা।” অর্থাৎ আল্লাহর নামের সঙ্গে আমাদের যমীনের 
মাটি এবং আমাদের কিছু লোকের থুতু মিশ্রিত করে (ফোঁড়াতে) 
লাগালাম । আমাদের প্রতিপালকের আদেশে এর দ্বারা আমাদের রুগী 
সুস্থতা লাভ করবে । (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
بيده الى‎ OS HF بص‎ ৬৩ كان‎ সত ACE; 6 
إلا‎ 2৩5 ৭ الشَاف‎ EST LL AlN ৬৯৯ ll ০০ যা « وَيَقُولُ:‎ 
এ متفقٌ‎ LL II ওঠ 
২/৯০৭। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
* সহীহুল বুখারী ৫৭৪৫, ৫৭৪৬, মুসলিম ২১৯৪, আবূ দাউদ ৩৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৩৫২১, আহমাদ 


২৪০৯৬ 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পরিবারের কোন রোগী-দর্শন করার 
সময় নিজের ডান হাত তার ব্যথার স্থানে ফিরাতেন এবং এ 
দো'আটি পড়তেন, “আযহিবিল বা"স, রাববান্না-স, ইশফি ۳ 
শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উক, শিফা-আল লা য্যুগা-দিরু 
সাক্কামা।” অর্থাৎ হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর কর 
এবং আরোগ্য দান কর। (যেহেতু) তুমি রোগ আরোগ্যকারী। 
তোমারই আরোগ্য দান হচ্ছে প্রকৃত আরোগ্য দান। তুমি এমনভাবে 
রোগ নিরাময় কর, যেন তা রোগকে নির্মূল করে দেয়। (বুখারী ও 
282 الله: ألا أَرقِيكَ‎ ies 53৩ وَعَنْ ای رضي الله عنه أَنَّهُ قال‎ ۰۳ 
إشْفِ أَنْتَ‎ nll مُذْهِبَ‎ pS آللّهُمَ‎ ١ ؟ قَال: بء قال:‎ ঞ رَسُولٍ الله‎ 
البخاري‎ ly AS IG لا‎ HS شان إِلاً أك‎ ৭ GU 
৩/৯০৮ ١ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি সাবেত 
(রাহিমাহুল্লাহ)কে বললেন, ‘আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করব না?’ সাবেত 
বললেন, ‘অবশ্যই ١ আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু এই দো'আ পড়লেন, 
“আল্লাহুম্মা রাববান্না-স, মুযহিবাল TT, ইশফি আন্তাশ শা-ফী, লা 
শাফিয়া ইল্লা আন্ত, শিফা-আল লা যুযগা-দিরু সাক্কামা।” অর্থাৎ হে 


502 সহীহুল বুখারী ৫৭৪৩, ৫৬৭৫, ৫৭৪৪, ৫৭৫০, মুসলিম ২১৯১, ইবনু মাজাহ ৩৫২০, আহমাদ 
২৩৬৫৫, ২৩৬৬২, ২৩৭১৪, ২৪২৫৩, ২৪৩১৭, ২৪৪১৪, ২৫৮৬৮ 
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আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান 
কর। (যেহেতু) তুমি রোগ আরোগ্যকারী। তুমি ছাড়া আরোগ্যকারী 
আর কেউ নেই। তুমি এমনভাবে রোগ নিরাময় কর, যেন তা 
রোগকে নির্মূল করে দেয়। (WAP 
YE الله‎ 1৯25) 39516 ০০০ رضي الله‎ ০৪৬০ ১০৩০ ۹۹/4 
سَعْداً». رواه مسلم‎ BME اف سَعْدا‎ ঠা 19০০9812753 
৪/৯০৯। সাদ ইবনে আবী অক্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার অসুস্থ অবস্থায়) 
আমাকে দেখা করতে এসে বললেন, “হে আল্লাহ! সা‘দকে রোগমুক্ত 
কর, হে আল্লাহ! ٦ج‎ রোগমুক্ত কর। হে আল্লাহ! সা‘দকে 
রোগমুক্ত কর।” رومعم‎ ** 
এ] ৪ أبي العَاصٍ رضي الله‎ 94৬৪ 49৫6 ও وَعَنْ‎ 0 
اع يندع‎ HE الله‎ ৮ TIE ৮৮০ GUESS 4 الله‎ ১৮৪ 
الله‎ 56 ১৪০ 5০ سَبْعَ‎ ৬9 OSS بسم الله‎ Bs acs الي يام ين‎ 
رواه مسلم‎ 42১০ 21535 مِنْ‎ 25৬ 


৫/৯১০। আবূ আব্দুল্লাহ ‘উসমান ইবনে আবুল ‘আস 


° সহীহুল বুখারী ৫৭৪২, তিরমিযী ৯৭৩, আবূ দাউদ ৩৮৯০, আহমাদ ১২১২৩, ১৩৪১১ 
4 সহীহুল বুখারী ৫৬, ১২৯৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, ৫৩৫৪, ৫৬৫৯, ৫৬৬৮, ৬৩৭৩, 
৬৭৩৩, মুসলিম ১৬২৮, তিরমিযী ২১১৬, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, ৩৬৩১, 
৩৬৩২, ৩৬৩৫, আবূ দাউদ ২৮৬৪, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৯৫, 
দারেমী ৩১৯৬ 
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রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট এ ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি তার দেহে অনুভব 
করছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 
বললেন, 55185 
‘বিসমিল্লাহ’ এবং সাতবার 'আ-উযু বিইফ্যাতিল্লাহি অকুদরাতিহী মিন 
SE نے‎ বল।” অর্থাৎ আল্লাহর ইজ্জত এবং 
কুদরতের আশ্রয় গ্রহণ করছি, সেই মন্দ থেকে যা আমি পাচ্ছি এবং 
যা থেকে আমি ভয় করছি। (মুসলিম)৯ 
১৬ ১০) عن الي کي قَالَ:‎ ULE WM رضي‎ ০৪৩০ ابن‎ ০? ৭)১/7 
AAS পা ا‎ ৫৬ 0০৯৮ 
رواه أَبُو داود والترمذي‎ 49520 05 ৬৪ 2153৬ মা ALE »أن‎ জেনো 
» صحيح عل شرط البخاري‎ ৬২১৯) (০০৮ JE এ حسن‎ ৬২০: 
৬/৯১১। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন কোন রুগ্ন 
মানুষকে সাক্ষাৎ করবে, যার এখন মরার সময় উপস্থিত হয়নি এবং 
তার নিকট সাতবার এই দো'আটি বলবে, “'আসআলুল্লাহাল আযীম, 
রাব্বাল আরশিল আযীম, আহ য়্যাশিফয়াক' (অর্থাৎ আমি সুমহান 
আল্লাহ, মহা আরশের প্রভুর নিকট তোমার আরোগ্য প্রার্থনা করছি), 


° মুসলিম ২২০২, তিরমিযী ২০৮০, আবু দাউদ ৩৮৯১ ইবনু মাজাহ ৩৫২২, আহমাদ ১৫৮৩৪, 
১৭৪৪৯, YMG মালিক ১৭৫৪ 
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আল্লাহ তাকে সে রোগ থেকে মুক্তি দান করবেন।” جم‎ দাউদ, 
৪৫০৫5519986 4555 GH 455ঞ وَعَنْه: أنَّ التي‎ ۷ 
البخاري‎ 7 (28125 মারি «لآ 5 ؛‎ ৬ ৪১ 
৭/৯১২। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক গীড়িত বেদুঈনের সাক্ষাতে 
গেলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগীকেই 
সাক্ষাৎ করতে যেতেন, তাকে বলতেন, “লা-বা*স, IFT 
ইনশাআল্লাহ” অর্থাৎ কোন ক্ষতি নেই, (গোনাহ থেকে) পবিত্র হবে 
ইন শাআল্লাহ। FP 
ফর Al أن لين سر رضي الله عنه: أَنَّ جبریل‎ IS ۹۹۳/۸ 
৪ مِن کل‎ BI قَالَ: يشم الله‎ 1) দাও اشْتَكَيْتَ ؟‎ 4৫ GI 


سی 


3০৭‏ 26 گل ০০‏ أَوْ KE‏ حَاسِي الله DLS‏ پسی اللہ أرقِيك . روا 
کا 

৮/৯১৩। আবু সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
জিবরীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে 
বললেন, “হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ? তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” 


% আবু দাউদ ৩১০৬, তিরমিযী ৩০৮৩, আহমাদ ২১৩৮, ২১৮৩, ২৩৮৮ 
507 সহীহুল বুখারী ৩৬১৬, ৫৬৫৬, ৫৬৬২, ৭৪৭০ 
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অর্থাৎ আমি তোমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেক কষ্টদায়ক TE 
থেকে এবং প্রত্যেক আত্মা অথবা বদনজরের অনিষ্ট থেকে মুক্তি 
পেতে ঝাড়ছি। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম 
নিয়ে তোমাকে ঝাড়ছি। (মুসলিম) ৯০” 
ہے‎ ০) هَرَیيرَة‎ Bl وَعَن ابي سعيد الخدري‎ ۹ 
430 BS পা الله الله‎ 1৭ TE مَنْ‎ « SG أنه‎ 4 


টিভি AY I 
له المُلٰكُ وَلَهُ‎ YAY TE BG. لا شَريكَ لی‎ ৬৯৪৩ ও إله إلذَ‎ ৭ يَقُولُ:‎ 


ا 


0 

ا و 
الْحَمْدُ قَال: لا 0 "ٰ0 

ك ١ 4৮5৩৬৭39158 ৭5০৭৩‏ مَنْ 
GEMS EEE ও‏ رواه الترمذيء وَقَال: (حديث حسن » 
৯/৯১৪। আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আবু‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি‏ 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অল্লাহু আকবার’ (অর্থাৎ‏ 
আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আল্লাহ সবচেয়ে বড়)‏ 
বলে, আল্লাহ তার সত্যায়ন করে বলেন, ‘আমি ছাড়া কোন (সত্য)‏ 


> کی 
ہے 

"6٦ 
ÊL 
کا‎ 
১ 
۳ 
اها ه‎ 


8 সহীহুল বুখারী ৯৭২, মুসলিম ২১৮৬, ইবনু মাজাহ ৩৫২৩, আহমাদ ১১১৪০, ১১৩১৩ 
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উপাস্য নেই এবং আমি সবচেয়ে বড়’ 

আর যখন সে বলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা 
লাহ’ (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, 
তাঁর কোন অংশী নেই), তখন আল্লাহ বলেন, ‘আমি ছাড়া কোন সত্য 
উপাস্য নেই, আমি একক, আমার কোন অংশী নেই 

আর যখন সে বলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল 
হাম্দ' (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, সার্বভৌম ক্ষমতা 
তাঁরই এবং তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা), তখন আল্লাহ বলেন, “আমি 
ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, সার্বভৌম ক্ষমতা আমারই এবং 
আমারই যাবতীয় প্রশংসা ।" 

আর যখন সে বলে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অলা হাওলা অলা 
কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই 
এবং আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ 
করার বা নড়া-চড়ার শক্তি নেই), তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি ছাড়া 
কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমার প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে 
ফিরার এবং সৎকাজ করার বা নড়া-চড়ার শক্তি নেই 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “যে ব্যক্তি তার 
গীড়িত অবস্থায় এটি পড়ে মারা যাবে, জাহান্নামের আগুন তাকে 
খাবে না।” (অর্থাৎ সে জাহান্নামে যাবে না।) (তিরমিযী হাসান সুতে) ** 


° তিরমিযী ৩৪৩০, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৪ 
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এ الْمَرِيْضِ عَنْ‎ pl سُوَالٍ‎ SUL OU - ٦ 
পরিচ্ছেদ - ১৪৬: রোগীর বাড়ির লোককে রোগীর অবস্থা 
সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করা উত্তম 


۱ كن ابن ০৪৩০‏ رضي الله ৩৬ 39১৫ ৬‏ رضي الله 
১৮১ ৮১০০‏ الله 348 SF ৩৪5‏ فيه قال القاش:يَا ا 
الحسَنء এও 4৮০ FSA LS‏ ؟ قَالَ: أَصْبّحَ ৭১,393:‏ البخاري 

১/৯১৫। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, আলী 
ইবনে আবী ত্বালেব রাদিয়াল্লাহু “আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট হতে তাঁর সেই অসুস্থ অবস্থায় বের হলেন, 
যাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অতঃপর লোকেরা বলল, ‘হে 
হাসানের পিতা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী 
ভাল অবস্থায় সকাল করলেন ৷’ (বুখারী) ** 

5৩ مِنْ‎ ০৪954555১7৭ 
পরিচ্ছেদ - ১৪৭: জীবন থেকে নিরাশ হওয়ার সময়ে 
দোআ 


% সহীহুল বুখারী 8৪৪৭, ৬২৬৬, আহমাদ ২৩৭০, ২৯৯০ 
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۸۱ء عن £555 رضي الله عَنهَاء قَالَثْ: HE GALL‏ وَهْوَ مُسْكَيد ال 
329১ ৬০৬৮০ LIMA ds‏ الأعْلَ ৬০০৭‏ 405 
১/৯১৬। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আমি নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দো'আ বলতে শুনেছি, যখন‏ 
তিনি (তাঁর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে) আমার উপর ঠেস লাগিয়ে ছিলেন,‏ 
অর্থাৎ আল্লাহ গো! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং‏ 

আমাকে মহান সাথীর সাথে মিলিত কর ١ (বুখারী মুসালিম) » 

6 وعنها قالت: رأَيْتُ رسول اللہ উড‏ ہُو onl‏ عند ০‏ فيه ماع 
৮৩ ৩৯০৩ ৯৯)‏ في 25580 2 9( بالماء» ثم يقول: 28 এপ‏ عل 
৩৮০ SH ০:৮৯‏ المَوْتِ ॥‏ رواه الترمذي. 
২/৯১৭। আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, আমি‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তাঁর উপর‏ 
তখন মৃত্যু ছেয়ে গিয়েছিল, তাঁর সামনে একটি পানি ভর্তি পাত্র‏ 
ছিল। তাতে তিনি নিজের (ডান) হাত প্রবেশ করাচ্ছিলেন, অতঃপর‏ 
(হাতের সাথে লেগে থাকা) পানি দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল মুছছিলেন‏ 


1 সহীহুল বুখারী ৪৪৫১, ৮৯১, ১৩৮৯, ৩১০০, ৩৭৭৪, ৪৪৩৫, ৪৪৩৮, 8880, ৪৪৪৬, 888৯, 
৪৪৫০, ৪৪৬৩, ৫২১৭, ৫৬৭৪, ৬৩৪৮, ৬৫০৯, ৬৫১০, মুসলিম ২১৯২, তিরমিযী ৩৪৯৬, ইবনু 
মাজাহ ১৬২০, আহমাদ ২৩৬৯৬, ২৩৯৩৩, ২৪৩৭০, মুওয়াত্তা মালিক ৫৬২ 
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এবং বলছিলেনঃ আল্লাহ! মৃত্যুর কঠোরতা ও তার ভীষণ কষ্টের 
বিরুদ্ধে আমাকে সহায়তা কর। (তিরমিযী)৯২ 


০3৬3৬ وَمَنْ‎ ০8501 ১৯ ফি ০৩৯৪ DG -۸ 
مه به‎ 225155 গম ৬ 3৪5 ৬ 20 وَاحْتِمَاله‎ এ 
249 ৪০০৪036552৩ 
পরিচ্ছেদ - ১৪৮: পীড়িতের পরিবার এবং তার 
সেবাকারীদেরকে পীড়িতের সাথে সদ্যবহার করা এবং 
সে ক্ষেত্রে কষ্ট বরণ করা ও তার পক্ষ থেকে উদ্ভূত 
বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করার জন্য উপদেশ 
প্রদান । অনুরূপভাবে কোন ইসলামী দণ্ডবিধি 
সম্যবহার করার উপর তাকীদ 
SEE bs 075 بن ا 2 رضي الله‎ ৩1০৪ عن‎ ۴۳ 
রদ ৬ এ এ 0 নি 


পরি‏ وی 


৩ 
بمن کو۔‎ 
ب‎ 


ام 
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° আমি (আলবানী) বলছিঃ তিরমিধীর কোন এক কপিতে ‘গামারাত’ শব্দের পরিবর্তে ‘মুনকারাত’ শব্দ 
উল্লেখ্য করা হয়েছে। এর সনদটি দুর্বল দেখুন “মিশকাত” (নং ১৫৬৪) ١ তিরমিযী ৯৮৭, ইবনু 
মাজাহ ১৬২৩, আহমাদ ২৩৮৩৫, ২৩৮৯৫ | 
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কো ৬০2 ez بها‎ AE ও Cle ৬৫৪ Ls এ ৪০৩ 
رواه مسلم‎ 
৩/৯১৮। ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা ব্যভিচার করে গর্ভবতী হয়েছিল। সে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, “হে 
আল্লাহর রসূল! আমি শাস্তি পাওয়ার যোগ্যা, সুতরাং আপনি আমাকে 
শাস্তি দিন” অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 
অভিভাবককে ডেকে বললেন, “এর সাথে সদ্যবহার কর। অতঃপর 
সে যখন সন্তান ভূমিষ্ট করবে তখন একে আমার নিকট নিয়ে 
এসো।” সে তাই করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
উপর তার কাপড়খানি মযবুত করে বাঁধার আদেশ করলেন। 
অতঃপর তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশক্রমে 
পাথর মেরে শেষ করে দেওয়া হল। অতঃপর তিনি তার জানাযার 
নামায পড়লেন (বুখারী) ৯১ 


% মুসলিম ১৬৯৬, তিরমিযী ১৪৩৫, নাসায়ী ১৯৫৭, আবূ দাউদ ৪৪৪০, ইবনু মাজাহ ২৫৫৫, আহমাদ 
১৯৩৬০, ১৯৪০২, ১৯৪২৪, ১৯৪৫২, দারেমী ২৩২৫ 
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প্র 
০4 


7৮9 آنا وَج از َويد‎ 850083৪4৫7৬ 
215 ৩0১ 32504 ৭ BIG ১5? و و ان‎ 
وَِظْهَارِ رع‎ Ld FSS 
পরিচ্ছেদ - ১৪৯: রুগ্ন ব্যক্তির জন্য ‘আমার যন্ত্রণা হচ্ছে’ 
অথবা ‘আমার প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে’ কিংবা ‘আমার জ্বর 
হয়েছে’ কিংবা “হায়! আমার মাথা গেল’ ইত্যাদি বলা 
জায়েয; যদি তা আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য 
নাহয় 

۱ عن ابن مَسغُودِ رضي الله عنهء قَالَ: LSS‏ عل الي كل وَهْوَ 
رکا کا قن ]لق الراك کا کی اکنا کل 
3০‏ كما رع رَجُلان ٠ gis‏ معدق ৫০‏ 
১/৯১৯। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমি নবী‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম যখন তাঁর জ্বর‏ 
হয়েছিল। অতঃপর আমি তাঁকে স্পর্শ করে বললাম, ‘আপনার প্রচন্ড‏ 
জ্বর এসেছে। তিনি বললেন, “হ্যাঁ, তোমাদের দু'জনের সমান‏ 
আমার জ্বর হয়।” (বুখারী ও মুসলিম)‏ 


° সহীহুল বুখারী ৫৬৪৮, ৫৬৪৭, ৫৬৬০, ৫৬৬১, ৫৬৬৭, মুসলিম ২৫৭১, আহমাদ ৩৬১১, ৪১৯৩, 
৪৩৩৩, দারেমী ২৭৭১ 
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۹۰/۲ وَعَنْ سَعدِ بن 9 ০৪৪০‏ رضي الله عنهء قَالَ: SEE‏ رَسُول الله لا 
3 مِنْ وَجَع SA‏ بي LLG‏ بي ما 3০6 99৭98 0 sf‏ إل 
BH‏ .. ودكر الحديث . متف عَلَيْهِ 
২/৯২০। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,‏ 
আমার (দৈহিক) যন্ত্রণা প্রচন্ডভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাক্ষাৎ করতে এলেন | আমি‏ 
বললাম, ‘আমার কী অবস্থা আপনি তা দেখছেন এবং আমি একজন‏ 
ধনবান মানুষ? আর আমার উত্তরাধিকারী আমার একমাত্র কন্যা ।---”‏ 

অতঃপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করলেন। (বৃখারী ও 7) ১৯০ 

1850 7৬5 رَضِيَ الله‎ LSE ৬৬ قَال:‎ AL ورعن القَایم بن‎ ۳ 
وذكر الحديث . رواه البخاري‎ ... OIG ৭3) BE الك‎ ৩৩ 
৩/৯২১। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদা 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেন, “হায়! আমার মাথার ব্যথা । 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “বরং হায়! আমার 
মাথার ব্যথা!” (অর্থাৎ আমার মাথাতেও প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে।) (বুখারী) 


৯১৬ 


%5 সহীহুল বুখারী ৫৬, ১২৯৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, ৫৩৫৪, ৫৬৫৯, ৫৬৬৮, ৬৩৭৩, 
৬৭৩৩, মুসলিম ১৬২৮, তিরমিযী ২১১৬, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, ৩৬৩১, 
৩৬৩২, ৩৬৩৫, আবূ দাউদ ২৮৬৪, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৯৫, 
দারেমী ৩১৯৬ 

সহীহুল বুখারী ৫৬৬৬, ৭২১৭, মুসলিম ২৩৮৭‏ كاد 
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MIAN الْمُحْتَصَرِ:‎ এড ৩৩১৩, 
পরিচ্ছেদ - ১৫০: মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে 

IIE مَنْ‎ BE قَال: قال رَسُولُ الله‎ ০০০ رضي اللہ‎ BEL عن‎ 
وَقَالَ: اصحیح‎ ৭০৩৮১ اتا رر از داود‎ ৫55 إل الله‎ এ) لآ‎ ৯৫১৫ 
(১১) 
১/৯২২। মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তির শেষ কথা ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ হবে (অর্থাৎ এই কালেমা পড়তে পড়তে যার মৃত্যু হবে), 
সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।” (আর দাউদ, হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন |) 


5) ৬ 48115506136 رضي اللہ عنه‎ ৪১৬95591325 দা 
رواء مسلم‎ NYY ০৩৮ 
২/৯২৩। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
ব্যক্তিদেরকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ স্মরণ করিয়ে দাও।” (মনসলিম) ** 


°7 আবু দাউদ ৩১১৬, আহমাদ ২১৫২৯, ২১৬২২ 
% মুসলিম ৯১৬, ৯১৭, তিরমিযী ৯৭৬, নাসায়ী ১৮২৬, আবু দাউদ ৩১১৭, ইবনু মাজাহ ১৪৪৫, 
আহমাদ ১০৬১০ 
955 


و 
০৮০০‏ 
و کت 


792 ০ ০2৩90 
ما يقوله بعد تغميض المیتِ‎ ৩১7১০) 


পরিচ্ছেদ - ১৫১: মৃতের চোখ বন্ধ করার পর দো'আ 
اي‎ BE BE قالث: دَڪَل 55:0 الله‎ 9৬৩ الله‎ ও سَلَمَةَ‎ Bl ڪن‎ ۱ 
» 52125645555 19163401519 :06 2494 ৫০৫ EH LL 
25915 এ ULE BLS «لا‎ এ 4১০ تاس‎ ES 
SEG BG AL 99 BUEN ١ قال:‎ BSA عَلَ مَا‎ 5558 
৮১০ العَالَمِينَ‎ ৩5 ও এ এ ৯০9 3290 3৮৪৪ 3259 চুপ 
رواه مسلم‎ ॥ ৪৪ 3 ৮3 له في‎ 
১/৯২৪। উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালামার নিকট গেলেন। তখন 
তাঁর (আত্মা বের হওয়ার পর) চোখ খোলা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বন্ধ করার পর বললেন, “যখন (কারো) 
প্রাণ নিয়ে নেওয়া হয়, তখন চোখ তার দিকে তাকিয়ে থাকে ।” (এ 
কথা শুনে) তাঁর পরিবারের কিছু লোক চিল্লিয়ে কাঁদতে আরম্ভ 
করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা 
নিজেদের আত্মার জন্য মঙ্গলেরই দো'আ কর। কেননা, ফিরিস্তাবর্গ 
তোমাদের কথার উপর ‘আমীন’ বলেন।” অতঃপর তিনি এই দো'আ 
বললেন, 
'আল্লা-হুম্মাগফির লি আবী সালামাহ, (এখানে মৃতের নাম নিতে 
হবে) অরফা’ দারাজাতাহু ফিল মাহদিইয়্টান, ওয়াখলুফহু ফী 
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লামীন, ওয়াফসাহ লাহু ফী ক্বাবরিহী অ নাউওয়িরলাহু ফীহ |" 

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি অমুককে) মাফ করে দাও এবং 
হিদায়াতপ্রাপ্তদের দলে ওর মর্যাদা উন্নত কর, অবশিষ্টদের মধ্যে ওর 
পশ্চাতে ওর উত্তরাধিকারী দাও। আমাদেরকে এবং ওকে মার্জনা 
করে দাও হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! ওর কবরকে প্রশস্ত করো 
এবং ওর জন্য কবরকে আলোকিত করো । FAY ** 


س ي 


54 EU LA وَمَا‎ il عِنْدَ‎ IE بَابُ مَا‎ -۹۴ 
পরিচ্ছেদ - ১৫২: মৃতের নিকট কী বলা যাবে? 
এবং মৃতের পরিজনরা কী বলবে? 


1) 8g الله‎ 3১০ الله عَنها قالث: َال‎ ও LIL Bl ڪن‎ ۸ 
55654 355% LESSING LE فَمُولوا‎ EIN SAL حَضَر‎ 
6140 125 GEES الكيئ يلل‎ এক 25 مَاتَ ابو‎ SLI » 
MLS Seis ০৪ فان وله‎ যা قولي:‎ ١ مَاتَء قَالّ:‎ 5৪ سَلَمَة‎ 
رواه مسلم‎ BEE لي مِنْهُ:‎ FE الله مَنْ هْوَ‎ LEE LS 
১/৯২৫। উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা পীড়িত অথবা 
মৃতের নিকট উপস্থিত হলে ভাল কথা বল। কেননা, ফিরিস্তারা 


% মুসলিম ৯২০, আবু দাউদ ৩১১৮, ইবনু মাজাহ ১৪৫৪, আহমাদ ২৬০০৩ 
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তোমাদের কথায় ‘আমীন’ বলেন।” (উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 
আনহা) বলেন, অতঃপর যখন (আমার স্বামী) আবূ সালামাহ মারা 
গেলেন, তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
এসে বললাম, “হে আল্লাহর রসূল! আবূ সালামাহ মারা গেছেন। 
(সুতরাং আমি এখন কী বলব?) তিনি বললেন, তুমি এই দো'আ 
বল, 'আল্লাহুম্মাগফির লী অলাহু, অআ'ক্কিবনী মিনহু Bo 
হাসানাহ।” অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ও তাঁকে মার্জনা কর 
এবং আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান কর’ সুতরাং আমি 
তা বললাম, ফলে মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম বিনিময় 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (স্বামীরূপে) প্রদান 
করলেন । (মুসলিম) ৯২০ 

(মুসলিম “পীড়িত অথবা মৃত’ সন্দেহের সাথে বর্ণনা করেছেন। 
আর আবু দাউদ প্রমুখ বিনা সন্দেহে “মৃতের নিকট উপস্থিত’ হওয়ার 
কথা বর্ণনা করেছেন।) 
ক ৮ مَا مِنْ‎ ١ ২৮ SE الله‎ 4৮5 ৬ IE AGF ۲ 
SALT Goa 3317803১0৫5 4১345 4৪ 
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الله له . رواه مسلم 

২/৯২৬। উক্ত উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহা বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে 
বান্দা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় এই দো'আ বলবে, 

‘ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা-জি“উন, আল্লা-হুম্মা"জুরনী ফী 
মুসীবাতী অখ্লুফলী খাইরাম মিনহা। (যার অর্থ, আমরা আল্লাহর 
জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! তুমি 
আমাকে আমার এই বিপদে প্রতিদান দাও এবং তার জায়গায় উত্তম 
বিনিময় প্রদান কর।) 

আল্লাহ তাকে তার বিপদে প্রতিদান ও তার জায়গায় উত্তম 
বিনিময় দান করবেন।” 

উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহা বলেন, ‘যখন আবু সালামাহ 
মারা গেলেন, তখন আমি সেইরূপ বললাম, যেরূপ বলার আদেশ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দিয়েছিলেন। 
সুতরাং আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (স্বামীরূপে) প্রদান করলেন ৷ 
وم‎ *** 


gl ৩০9 ৭411‏ موی رضي الله عنه: 6 ৫55‏ اللہ BE‏ قَال: ١‏ إِذَا مَاتَ 
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পু او‎ 


. عَبْدِي ؟ فَيَفُولُونَ: نَعَمْ‎ এড ০৪০১ Jw 21 IE وَلَدُ العَبْدِء‎ 
؟‎ Su فَيَقُولُ: 155 قال‎ ٠ PE 92585 ؟ ؟‎ ১১% 189 558 ০১ فَيَقُولُ:‎ 
১5 BG US ৩৮০95 এ الله‎ LS . وَاسْتَرْجَعَ‎ DIF: ৩৮৯০ 
॥ احديث حسن‎ 0৬0 رواه الترمذيء‎ 4 এ ও 
৩/৯২৭। আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান 
সন্তানের প্রাণ নিয়েছ?’ তাঁরা বলেন, হ্যাঁ’ অতঃপর আল্লাহ বলেন, 
তারপর তিনি বলেন, “আমার বান্দা কী বলেছে?’ তাঁরা উত্তরে বলেন, 
“সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং “ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা- 
জিউন” পড়েছে ٠١ আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তোমরা আমার বান্দার 
জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ---প্রসংশা- 
গৃহ ৷” (তিরমিযী, হাসান) ৯১২ 
اللہ يك 00 يَقُولُ الله‎ ৫527 E وَعَنْ اي هْرَيرَةَ رضي الله‎ 1 
9520 مِنْ أهل‎ 23৩ LAG المُؤین عِنْدِي جَرَاءٌ إِذَا‎ ওর USGS 
رواه البخاري‎ Ed IE 
৪/৯২৮। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, ‘যখন 


°” তিরমিযী ১০২১, আহমাদ ১৯২২৬ 
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অতঃপর সে (তাতে) সওয়াবের আশা রাখে, তখন তার জন্য আমার 
নিকট জান্নাত ছাড়া অন্য কোন বিনিময় নেই’ (বুখারী) » 
SE ৬০৩ ৬24৬ ee ب 28 رَضِيّ الله‎ £ ৬০০ ۹۹۵ 
١ JIE SG صَبيا لها - أؤ ایا‎ TE تذغوة‎ sd 8# التي‎ 
FUG وَل َيْء‎ কা وَل ما‎ SIG এ 896 2 
JE وذكر تمام الحديث . متفق‎ ul Ciel فَلَتَضْيِرْ‎ ৭555 سی‎ 
৫/৯২৯। উসামাহ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা তাঁকে ডাকার জন্য এবং এ 
সংবাদ দেওয়ার জন্য দূত পাঠালেন যে, তাঁর শিশু অথবা পুত্র 
মরণাপন্ন। অতঃপর তিনি দূতকে বললেন, “তুমি তার নিকট ফিরে 
গিয়ে বল, “তা আল্লাহরই-যা তিনি নিয়েছেন এবং যা কিছু 
দিয়েছেন--তাও তাঁরই ١ আর তাঁর নিকট প্রতিটি জিনিসের নির্দিষ্ট 
সময় রয়েছে । অতএব তাকে বল, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং 
নেকীর আশা রাখে।” --অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। (বুখারী ও মুসালিম) ৯২. 


° সহীহুল বুখারী ৬৪২৪, আহমাদ ৯১২৭ 
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2০539 45528 الْمَيّتِ‎ Fel جوز‎ SU -۴ 
পরিচ্ছেদ - ১৫৩: মৃতের জন্য মাতমবিহীন কান্না বৈধ 
মাতম করা হারাম। (এ বিষয়ে নিষিদ্ধ বস্তু অধ্যায়ে এক 

পরিচ্ছেদ আসবে ইন-শাআল্লাহু তা'আলা ।) কাঁদা নিষেধ হওয়ার 
ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। আর যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 
“মৃতকে তার পরিবার-পরিজনদের কাঁদার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়” 
তার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কাঁদার অসিয়ত করে মারা যাবে। 
পক্ষান্তরে কেবলমাত্র সেই কান্না নিষিদ্ধ, যাতে মৃতের প্রশংসা করা 
হয় অথবা মাতম করা হয়। আর প্রশংসা ও মাতমবিহীন কান্নার 
বৈধতার ব্যাপারেও বহু হাদীস রয়েছে; তার কিছু নিম্নরূপঃ- 
3১4 SE YE رَشول الله‎ তা এ رَضِيَ الله‎ FE ڪن ابن‎ ۱ 
AS بی أي وَقَاصٍِء وَعَبد الله بن‎ bag عو‎ ৬১৩০৬ ০৪১৩৪ 
١ SES ول الله يل بَحَؤاء‎ ৪5) رای‎ UE BE رَسُولُ الله‎ ৫০৯ 
১১০ ৬9 20158 49 مع اين‎ SAT عون إِنَّ لله‎ 
لِسَانِهِ . متفق عَلَيْهِ‎ IIE .» بهذا أَوْيَْحُمْ‎ 
১/৯৩০। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে উবাদার 
সাক্ষাতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ 
ইবনে আবী অক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 
'আনহুও ছিলেন। সেখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর কাঁদা দেখে লোকেরাও কাঁদতে আরম্ভ করল। 
অতঃপর তিনি বললেন, “তোমরা কি শুনতে পাও না যে, আল্লাহ 
চোখের অশ্রু এবং অন্তরের দুঃখের উপর শাস্তি দেন না। কিন্তু তিনি 
এটার কারণে শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন।” সেই সাথে তিনি 
নিজের জিভের দিকে ইঙ্গিত করলেন। (বুখারী ও ও 778 ”* 
أن ول الله ل رفع إل‎ Ube بن رَيدٍ رَضِيَ الله‎ LU وَعَنْ‎ 6 
له سعد دُ: ما هدا یا‎ ৫ في المَوتِء 59 43105201656 يِه‎ 989 এ ابن‎ 
2815019১৩5৮ في‎ এ رَسُولٍ الله ؟! قَال: )225 جَعَلَهَا الله‎ 
عَلَيْهِ‎ ৬৮০ GORD ১৩৪ مِنْ‎ 
২/৯৩১। উসামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তাঁর নাতিকে তার মুমূর্ষু 
অবস্থায় নিয়ে আসা হল। (ওকে দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু ঝরতে লাগল। সা'দ বললেন, ‘হে 
আল্লাহর রসূল! এ কী?’ তিনি বললেন, “এটা রহমত (দয়া); যা 
মধ্যে দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন।” GA ও 7) ১২, 


% সহীহুল বুখারী ১৩০৪, মুসলিম ৯২৪ 
%6 সহীহুল বুখারী ১২৮৪, ৫৬৫৫, ৬৬০২, ৬৬৫৫, ৭৩৭৭, ৭৪৪৮, মুসলিম ৯২৩, নাসায়ী ১৮৬৮, 
আবু দাউদ ৩১২৫, আহমাদ ২১২৬৯, ২১২৮২, ২১২৯২ 
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খা‏ وَحَنْ أن رضي الله عنه: أ 4৮3‏ الله FISH‏ ابه إبُرَاهيمَ 
رضي الله IY J CE ৩৫০5৭৮০১9০০‏ قال َه 
عَبدُ ৮৪১০ ৬ ৩৩০।‏ وَأَنتَ IEG ۷ 48৯5 ও‏ يا ابْنَ عَوْفٍ إِنََا 20( 
এ?‏ بأخری GANS IS‏ 543 والقَلبُ ৩৭158099358‏ 
৯১:০০ ০৯9] ও ৩৩198 8 437 ৬৪৪‏ ». رواه البخاري» وروی مسلم 

৩/৯৩২। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের নিকট গেলেন, 
যখন সে মারা যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতে লাগল। আব্দুর রহমান ইবনে 
আওফ তাঁকে বললেন, ‘আপনিও (কাঁদছেন)? হে আল্লাহর রসূল!” 
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে আওফের পুত্র! 
এটা তো মমতা ।” অতঃপর দ্বিতীয়বার কেঁদে ফেললেন। তারপর 
বললেন, “চোখ অশ্রুপাত করছে এবং অন্তর দুঃখিত হচ্ছে। আমরা 
সে কথাই বলব, যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে। আর হে ইব্রাহীম! 
আমরা তোমার বিরহে দুঃখিত” (রখারী, মুসলিম কিছু অংশ) *** 

এ বিষয়ে আরো অনেক প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস রয়েছে। 


% সহীহুল বুখারী ১৩০৩, মুসলিম ২৩১৫, আবূ দাউদ ৩১২৬, আহমাদ ১২৬০৬ 
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8 


পরিচ্ছেদ - ১৫৪: মৃতের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা নিষেধ 
6 BE ول الله‎ SBE اللہ‎ 0১০4১০04685 رغن اي‎ 5 
41৭ এ امو عمل يا اد 06425 لذ رتوت‎ 

নি 

১/৯৩৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
স্বাধীনকৃত দাস আবু রাফে' আসলাম রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি মৃতকে 
গোসল দেবে এবং তার দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাকে 
চল্লিশবার ক্ষমা করবেন।” (হাকেম, মুসলিমের শর্তে সহীহ) 8د‎ 


8১৫৩ ৬০ ০৪৭ ری في‎ CE BING ves 


35১১৯০০5৯35 عل المَيّتِ‎ 2 ০৩০০০ 
চু ৪3011 ASS 

পরিচ্ছেদ - ১৫৫: জানাযার নামায পড়া, জানাযার সাথে 

যাওয়া, তাকে কবরস্থ করার কাজে অংশ নেওয়ার 


মাহাত্ম্য এবং জানাযার সাথে মহিলাদের যাওয়া নিষেধ 


۹۳4/۱ عن اي هُرَيرَةَ رضي الله ৩০‏ قَال: قال 855 الله : )58582 


5 
ہے رہ سا >ہ۔ 


الجَتَارَةَ LSE‏ عَلَيْهَاه فَلَهُ يراط وَمَنْ ৬০৫৪‏ حى BS‏ قِيرَاطانٍ » 


% সিলসিলা সহীহা ২৩৫৩ 
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قِیل: ৩৩‏ القِيرَاطانٍ ؟ قَالَ: )98 HED‏ العَظيمَيْنِ ». متفق عَلَيْهِ 
১/৯৩৪। আবু হুরাইরা রাদিয়ান্লাহ “আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি নামায পড়া‏ 
পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক ক্বীরাত্ব সওয়াব‏ 
রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে, তার জন্য‏ 
দুই ক্বীরাত সওয়াব রয়েছে।” জিজ্ঞাসা করা হল, “দুই ক্বীরাতের‏ 
পরিমাণ কতটুকু? তিনি বললেন, “দুই বড় পাহাড়ের সমান৷”‏ 
ও মুসলিম) **‏ ۹7م 
٢‏ وعنہ: Sf‏ )09 الله ১০০ তি Sl ١ :0$ BE‏ 
bss‏ وڳ مَعَه পি ৩45435৬৫৮০৯ ৩৬৭৬‏ 
০৬৯10 ৬০ ৬ 95৮৪‏ 155 33935351555 
LS ৫ fd‏ رواه البخاري 
২/৯৩৫ ١ উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি) বিশ্বাস রেখে এবং‏ 
নেকীর আশা রেখে কোনো মুসলিমের জানাযার সাথে যাবে এবং‏ 
তার জানাযার নামায পড়া এবং তাকে দাফন করা পর্যন্ত তার সাথে‏ 
থাকবে, সে দু" 21395 সওয়াব নিয়ে (বাড়ি) ফিরবে । এক ক্বীরাত‏ 


? সহীহুল বুখারী ৪৭, ১৩২৪, ১৩২৫, মুসলিম ৯৪৫, তিরমিযী ১০৪০, নাসায়ী ১৯৯৪, থেকে ১৯৯৭, 
৫০৩২, আবু দাউদ ৩১৬৮, ইবনু মাজাহ ১৫৩৯, আহমাদ ৪৪৩৯, ৭১৪৮, ৭৩০৬, ৭৬৩৩, ৭৭১৮, 
৮০৬৬, ৮৭৮৯, ১০৪৯ 
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উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে মৃতকে 
সমাধিস্থ করার পূর্বেই ফিরে আসবে, সে এক কীরাত্ব সওয়াব নিয়ে 
(বাড়ি) ফিরবে ৷” (বুখারী) ٭‎ 
عن ايِبَاعَ 9931 وَلَمْ‎ Cg SIE آم عطي رضي الله عَنهَاء‎ ৩০9 ۳ 
يُعْرَمْ عَلَيْنَا . متفقٌ عَلَيْهِ‎ 
N les 
৩/৯৩৬। উম্মে আত্বিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, 
‘আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু (এ 
ব্যাপারে) আমাদের উপর জোর দেওয়া হয়নি ٠١ TAY ৯১ 
এর অর্থ হল, যেমন অন্যান্য হারাম কাজ কঠোরভাবে নিষেধ 
করা হয়েছে, তেমন কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি ١ 


০ ارك‎ 52545 ০ টে 3 7 7 
১0531 عل‎ ৩০০০০] ১৩ ৮০৩০৪০৮৪7৩৭ 
٥ےہ کے کے‎ 


এ‏ صُمُوْفْهمْ IN‏ فاکٹر 
পরিচ্ছেদ - ১৫৬: জানাযায় নামাধীর সংখ্যা বেশি হওয়া‏ 
বং তাদের তিন অথবা ততোধিক কাতার করা উত্তম‏ 


° সহীহুল বুখারী ৪৭, ১৩২৪, ১৩২৫, মুসলিম ৯৪৫, তিরমিযী ১০৪০, নাসায়ী ১৯৯৪, থেকে ১৯৯৭, 
৫০৩২, আবু দাউদ ৩১৬৮, ইবনু মাজাহ ১৫৩৯, আহমাদ ৪৪৩৯, ৭১৪৮, ৭৩০৬, ৭৬৩৩, ৭৭১৮, 
৮০৬৬, ৮৭৮৯, ১০৪৯ 

%! সহীহুল বুখারী ১২৭৮, ৩১৩, ১২৭৯, ৫৩৪০, ৫৩৪১, ৫৩৪৩, মুসলিম ৯৩৮, নাসায়ী ৩৫৩৪, আবু 
দাউদ ২৩০২, ইবনু মাজাহ ২০৮৬, আহমাদ ২০২৭০, ২৬৭৫৯, দারেমী ২২৮৬ 
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۱ عن ৪ HSE‏ الله 465 قالٽ: قال رسو ل الله BE‏ ما مِنْ 


52 এ] 55258 تبون ما هه‎ SAG 5৩ LS ميت‎ 
رواه مسلم‎ .) এ 
১/৯৩৭। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে মৃতের জানাযার নামায 
একটি বড় জামাআত পড়ে, যারা সংখ্যায় একশ’ জন পৌঁছে এবং 
সকলেই তার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করে, তার ব্যাপারে তাদের 
সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।” (AY ** 
LE الله‎ 0550 ৫৯৯০ قَال:‎ ULE رضي الله‎ ০৪৬০ وَعَن ابن‎ 6 
5১৫৭১43৩১50 কু ০৯৮৪০ ৮ دا من‎ ৪৮৪ 
فيها. رواه مسلم‎ DALEY الله‎ 
২/৯৩৮। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে 
কোন মুসলিম মারা যাবে এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক 
নামায পড়বে, যারা আল্লাহর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করে না, 
আল্লাহ তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন ৷” (মুসলিম) ১ 


Seer 


۳ وَعَنْ ৩১৪০০‏ عبد الله 39 ৬১ ৬৬৩৩৮ :৭ ও‏ هُبَيْرَةَ رضي الله 


%£ মুসলিম ৯৪৭, তিরমিযী ১০২৯, নাসায়ী ১৯৯১, আহমাদ ১৩৩৯৩, ২৩৫১৮, ২৩৬০৭, ২৪১৩৬, 
২৫৪১৯ 
% মুসলিম ৯৪৮, আহমাদ ২৫০৫ 
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عنه إِذَا صل عَلَ Sel ES Ele কি le SEIS SEL‏ 
IN‏ قال 455 الله : ৪9305 ৫০৬5)‏ صْفُوفٍ فَقَد أَوْجَبَ ». رواه أَبُو 
داود والترمذيء وَقَالَ: احدیث حسن ॥‏ 

৩/৯৩৯। মারষাদ ইবনে আব্দুল্লাহ য়্যাযানী বলেন, মালেক ইবনে 
হুবাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন (কারো) জানাযার নামায পড়তেন 
এবং লোকের সংখ্যা কম বুঝতে পারতেন, তখন তিনি তাদেরকে 
তিন কাতারে বণ্টন করতেন। তারপর তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিন কাতার (লোক) যার 
জানাযা পড়ল, সে (জান্নাত) ওয়াজেব করে নিল।” جم‎ দাউদ, 


80৩31595319 SG -۷ 
পরিচ্ছেদ - ১৫৭: জানাযার নামাযে যে সব দো'আ পড়া 
হয় 
জানাযার নামাযে চার তকবীর বলবে। প্রথম তকবীরের পর 
‘আউযু বিল্লাহ’ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে ١ অতঃপর দ্বিতীয় তকবীর 
বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরূদ পড়বে। 
বলবে, ‘আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদ, অআলা আ-লি মুহাম্মাদ ৷’ 


%4 আবূ দাউদ ৩১৬৬, তিরমিযী ১০২৮, ইবনু মাজাহ ১৪৯০, আহমাদ ১৬২৮৩ 
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হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ’ পর্যন্ত পুরো পড়া। অধিকাংশ সাধারণ 
লোকের মত শুধু (সুরা আহযাবের ৫৬নং) এই আয়াতটি “ইনাল্লাহা 
অমালাইকাতাহু 3975 আলান নাবী’ যেন না পড়ে। কারণ, 
এইটুকু পড়েই যথেষ্ট করলে নামায শুদ্ধ হবে না। 

অতঃপর তৃতীয় তকবীর বলে মৃতের এবং সকল মুসলিমের 
জন্য যে সমস্ত দো'আ পড়বে সে সম্পর্কিত একাধিক হাদীস আমি 
পরবর্তীতে বর্ণনা করব__ইন-শাআল্লাহু তা'আলা । পুনরায় চতুর্থ 
তকবীর বলবে এবং দো'আ করবে ١ এখানে সর্বোত্তম দো'আর মধ্যে 
এটি একটি, 'আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু অলা তাফতিন্না 
Tila, অগফির লানা অ লাহ।' 

চতুর্থ তকবীরের পর লম্বা দো'আ করা পছন্দনীয়, অথচ 
অধিকাংশ লোকের এর বিপরীত অভ্যাস রয়েছে। এ ব্যাপারে ইবনে 
আবী আওফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে প্রমাণিত আছে, যা পরবর্তীতে 
উল্লেখ করব---ইন-শাআল্লাহু তা'আলা | 

পক্ষান্তরে তৃতীয় তকবীরের পর যে দো'আগুলি প্রমাণিত আছে 
তার মধ্যে কিছু নিম্নরূপঃ- 
4৮54০ ৮ رضي الله‎ DU وف بن‎ ১৩০ عبد‎ আঁ ৩৪৭ 7 
40 TS il i ١ 0% 5 4925 مِنْ‎ ৩৯৪০৩ BUS FE الله‎ 
27; উর ০৪ ৭০৯৪ 40০৩ 2 এ (৭ 4০ ০৪০1 59 
وال دار حيرا من‎ 5 Sa التَوْبٌ الأَبْيَضَ‎ ELE كما‎ GED تفه ین‎ 
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515 980 وَمِنْ ৬ ELS ES ENE‏ أَكُونَ أا ذلك | . رواه 
بعلم 
১/৯৪০। আবু আব্দুর রহমান আওফ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু‏ 
'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক‏ 
জানাযায় নামায পড়লেন। আমি তাঁর দো'আ মুখস্থ করে ফেললাম।‏ 
সে দো'আ হল এইঃ-‏ 
অসসালজি অল-বারাদ। অনাক্কিহী মিনাল খাত্বায়্যা কামা নাক্কাইতাস‏ 
সাউবাল আবয়্যাদা মিনাদ দানাস। অ আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন‏ 
দা-রিহী অ আহলান খাইরাম মিন আহলিহী অযাওজান খাইরাম মিন‏ 
যাওজিহ। অ আদখিলহুল জান্নাতা অ আ'ইযহু মিন 'আযা-বিল‏ 
TI অমিন ‘আযা-বিন্নার ৷‏ 
অর্থ হে আল্লাহ! তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও এবং ওকে রহম‏ 
কর। ওকে নিরাপত্তা দাও এবং মার্জনা করে দাও, ওর মেহেমানী‏ 
সম্মানজনক কর এবং ওর প্রবেশস্থল প্রশস্ত কর। ওকে তুমি পানি,‏ 
বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত করে দাও এবং ওকে গোনাহ থেকে‏ 
এমন পরিষ্কার কর, যেমন তুমি সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার‏ 
করেছ। আর ওকে তুমি ওর ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, ওর পরিবার‏ 
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অপেক্ষা উত্তম পরিবার, ওর জুড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জুড়ী দান কর। 
ওকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে 
রেহাই দাও। 

(বর্ণনাকারী সাহাবী আউফ ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন এই 
দো'আ বলতে শুনলাম) তখন আমি এই কামনা করলাম যে, যদি 
আমি এই মাইয়্যেত হতাম! (মুসলিম) ** 
লে ৯12] 2 565 উড 827৯ وَعَنْ ي‎ ۹۶۳/٣ ۳ ء٤‎ 
HE عن التي كللة: أ ئه صل عل‎ - SED ৪০) BE SL عن اي‎ 
وشَاهِدنا‎ 43 চা 46৮৫9 وَصَغِیرنًا‎ 4552 9৩৯৮৯ না ١ I 
5 B55 متا‎ 48 ৩০০ eu) يه عل‎ এড ৩৩ ও لهم من‎ EE; 
رواه الترمذي من رواية بي‎ » 224 5 YG al ৩১৪ الإيمان» 2 لا‎ 
وأبي قتادة . قال الحاحہ:‎ ০৯ 3 ورواه أَبُو داود من رواية‎ . ১৯১3) 5২০১ 

)> يث أي nh‏ صحيح 8 شرط البخاري ومسلم এ‏ قال الترمذي: : )09 
৬২41 ৩৩১১ ০০৬০৬‏ رواية ০6১৭1‏ 48 البخاري: وأصح شيء 
في هدا الباب حديث ০৯০‏ ابن ৬২৬৩‏ » 

২/৯৪১, ৩/৯৪২, ৪/৯৪৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু 

আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আবু ইব্রাহীম আশহালী 


5 মুসলিম ৯৬৩, তিরমিযী ১০২৫, নাসায়ী ১৯৮৩, ১৯৮৪, ইবনু মাজাহ ১৫০০, আহমাদ ২৩৪৫৫, 
২৩৪৮০ 
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রাদিয়াল্লাহু “আনহুতাঁর পিতা হতে যিনি সাহাবী ছিলেন বর্ণনা করেন 
যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযার নামায পড়ার 
সময় এই দো'আ পড়লেন, 
অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনসা-না অ শা-হিদিনা অগা-য়িবিনা, 
অমান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু “আলাল ঈমান, আল্লা- 
হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহ, অলা তাফতিন্না 1۱۷ 
অর্থ হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, ছোট-বড়, পুরুষ ও 
নারী, উপস্থিত ও অনুপস্থিতকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! 
আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর 
জীবিত রাখ এবং যাকে মরণ দিবে তাকে ঈমানের উপর মরণ দাও। 
হে আল্লাহ! ওর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং 
ওর পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না। (তিরমিযী আবূ হুরাইরা ও 
আশহালী হতে, আবু দাউদ আবু হুরাইরা ও আবু কাতাদাহ হতে। হাকেম 
বলেছেন, আবু হরাইরার হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শতে সহীহ । তিরমিযী বলেন, 


বুখারী বলেছেন, এ হাদীসের সবচেয়ে সহীহ বণনা হল আশহালীর বণনা । বুখারী 
বলেন, এ বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ হল আওফ ইবন মালেকের হাদীস ।) ** 


20585 HE اللہ‎ 0১০ سَمِعْتُ‎ idl رضي الله عنه»‎ ৪০০৪ وَعَن أبي‎ ٥ 


% আবূ দাউদ ৩২০১, তিরমিযী ১০২৪, নাসায়ী ১৯৮৬, আহমাদ ১৭০৯২, ২২৯৮৪ 
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١‏ إذَا صَلَیْتُمْ ol‏ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُعاء ». رواه ابو داود 
৫/৯৪৪। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যখন‏ 
তোমরা মৃতের জানাযা পড়বে, তখন তার জন্য আন্তরিকতার সাথে‏ 
দো'আ করো।” (আবু দাউদ)»‏ 
ও পু 39196 SET ৭5০7‏ الصلا 591 ৩ ৬7 Sh‏ 
1224 کے 555 لاوسلا ১০৯ 2০ ot) 29) ০৪৪ ও‏ 
ICES ১৪‏ شُفَعَاءَ এ‏ قَاغْفِرْ এ‏ . رواه أبوداود . 
৬/৯৪৫ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে জানাযার নামাযের সম্পর্কে বর্ণনা‏ 
করেছেন। জানাযার নামাযে তিনি নিম্নে উল্লেখিত দো'আ তিলাওয়াত‏ 
করতেনঃ “আল্লাহুম্মা আনতা রববুহা ওয়া আনতা খালারুতাহা, ওয়া‏ 
আনতা হাদাইতাহা লিল ইসলামে, ওয়া আনতা ক্বাবাযতা রূহাহা,‏ 
ওয়া আনতা NY বিসিররিহা ওয়া 'আলানিয়্যাতিহা, জি'নাকা‏ 
শুফা'আ- লাহু ফাগফির লাহু” (হে আল্লাহ! তুমিই তার প্রভু-‏ 
পালনকর্তা, তাকে তুমিই সৃষ্টি করেছো, তুমিই তাকে ইসলামের পথে‏ 
হিদায়াত দিয়েছো, তুমিই তার জান কবজ করেছো এবং তার গোপন‏ 
ও প্রকাশ্য (বিষয়াবলী) সম্বন্ধে তুমিই ভাল অবগত আমরা তার‏ 
পক্ষে সুপারিশের লক্ষ্যে তোমার কাছে এসেছি। তাই তাকে তুমি‏ 


% আবূ দাউদ ৩১৯৯, ইবনু মাজাহ ১৪৯৭ 
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[ক্ষমা কর)। (আবু দাউদ) হাদীসটি দুর্বল। 
وَعَنْ وَائْلَّة د بن الأمقع رضي الله عنه قال: صلی 153 الله کل‎ ۷ 
553 فُلانَ ابْنَ فُلانٍ‎ BLAM 09853555540 مِنَ‎ 4০ عَلَ‎ 
2] ১:40 5৬91 4৯149 ESS 5211 2 59 اف‎ ০ 
رواه أَبُو داود‎ 4 ০০358) ৭ এ 45১9 لَه‎ EG 
৭/৯৪৬। ওয়াসেলাহ ইবনে আসকা" রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক মুসলিম 
ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ালেন। সুতরাং আমি তাঁকে এই দো'আটি 
বলতে শুনলাম, 
গাফুরুর রাহীম ॥ 
অর্থ হে আল্লাহ! নিশ্চয় অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে 
এবং তোমার আমানতে ١ অতএব ওকে তুমি কবর ও জাহান্নামের 
আযাব থেকে রক্ষা কর। তুমি প্রতিশ্রুতি পালনকারী ও প্রশংসার 
পাত্র। সুতরাং ওকে তুমি মাফ করে দাও এবং ওর প্রতি দয়া কর। 
নিঃসন্দেহে তুমিই মহাক্ষমাশীল অতি দয়াবান। (আৰু দাউদ) ٭٭‎ 


৯৮ 


۸ وَعَنْ عبد الله بن أبي )3 رضي الله 1:55 319৩5 ERS‏ 


%৪ আবু দাউদ ৩২০২, ইবনু মাজাহ ১৪৯৯, আহমাদ ১৫৫৮৮ 
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9৬০৮৩ 4‏ كقذر ESN SEU‏ بغر ها يفو 
5৯ SE: JS‏ الله 4৫৯ ES‏ 
وف رولية: كبر SSI‏ مَاعة َق Bais‏ يكير LE‏ 
و CE SB. 2৯‏ لَهُ: ৩‏ هَدَا ؟ فَقَالٌ: اني لا ريڪ 
ع ما এএ০‏ 3527 الله كل 4১: ES SG 7৩‏ الله জু‏ . رواه 
>“ وَقَالَ: الحديث صحيح ॥‏ 
৮/৯৪৭ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর‏ 
এক মেয়ের জানাযায় চার তাকবীর দিলেন। অতঃপর তিনি চতুর্থ‏ 
তাকবীরের পর দুই তাকবীরের মধ্যস্থলে যতটা সময় লাগে ততক্ষণ‏ 
দাঁড়িয়ে তার (কন্যার) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করলেন । তারপর‏ 
তিনি বললেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রকমই‏ 
করতেন’‏ 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি চার তাকবীর বলার পর কিছুক্ষণ‏ 
থেমে গেলেন, এমনকি আমি ধারণা করলাম যে, তিনি পাঁচ তাকবীর‏ 
বলবেন। অতঃপর তিনি তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরলেন।‏ 
তারপর তিনি যখন নামায শেষ করলেন, তখন আমরা তাঁকে‏ 
বললাম, ‘একী!?’ তিনি বললেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লামকে যা করতে দেখেছি, তার চেয়ে বেশী করব না’ অথবা‏ 
ہ٭ ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকমই‏ 
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(হাকেম সহীহ সৃত্রে) ٭‎ 


TEL ESSE von 
পরিচ্ছেদ - ১৫৮: লাশ শীঘ্র (কবরস্থানে) নিয়ে যাওয়া 
প্রসঙ্গে 

4 ) قَالَ:‎ SE التي‎ ৩০ ১০ 4০ رضي الله‎ 8০২০৯ 5 SE ۸۱ 
55 DS سِوَى‎ DS IG এ) CALE 2 ৮৩ এ IY ৪ 
AE ৬০ Sl) ৩০ 43৯০ 
ASE CASS Id) 9451৯ 
১/৯৪৮। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা জানাযার (লাশ) 
নিয়ে যেতে তাড়াতাড়ি কর কেননা, সে যদি পুণ্যবান হয়, তাহলে 
ভালো; ভালোর দিকেই তোমরা তাকে পেশ করবে ۱ আর যদি তা 
এর উল্টো হয়, তাহলে তা মন্দ; যা তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে 
নামিয়ে দেবে।” (বুখারী ও মুসলিম) ১ 
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তোমরা তাকে ভালোর 
উপরই পেশ ۱۷ 


° ইবনু মাজাহ ১৫০৩, আহমাদ ১৮৬৫৯ থেকে ১৮৯২৫ 
% সহীহুল বুখারী ১৩১৫, মুসলিম ৯৪৪, তিরমিযী ১০১৫, নাসায়ী ১৯১০ থেকে ১৯১১, আবূ দাউদ 
৩১১৮, ইবনু মাজাহ ১৪৭৭, আহমাদ ৭৭১৪ থেকে ২৭৩০৪ 
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١ يل يَقُولُ:‎ (৪196: وَعَنْ نوس دای رضي الله‎ 6 
৩৫৫ 4০৩৪৫ 59 عَلَ أَعناقِهمء‎ 859158407০০ গু 
رواه البخاري‎ Sd TYE Hs SLAIN َيْءٍ‎ ৬ ৩১০ 
২/৯৪৯। আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “যখন জানাযা (খাটে) রাখা 
হয় এবং লোকেরা তা নিজেদের ঘাড়ে উঠিয়ে নেয়, তখন সে সৎ 
হলে বলে, 'আমাকে আগে নিয়ে চল। আর অসৎ হলে তার 
পরিবার-পরিজনদের উদ্দেশ্যে বলে, ‘হায় আমার দুর্ভোগ! তোমরা 
(আমাকে) কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' মানুষ ছাড়া তার এই আওয়াজ সব 
জিনিসই শুনতে পায়। যদি মানুষ তা শুনতো, তবে নিশ্চয় বেহুশ 


হয়ে যেত 7 বুখারী) ৯৪১ 


2 7 + ا 7 5 
CU 75৭‏ تعجيل 5৩৪‏ 081 عن الْمَيْتِ 


7 
هوم ۔ ممعي 2 


পরিচ্ছেদ - ১৫৯: মৃতের খণ পরিশোধ করা এবং তার 
কাফন-দাফনের কাজে শীঘ্বতা করা প্রসঙ্গে ١ কিন্তু হঠাৎ 
মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা কর্তব্য 


£ সহীহুল বুখারী ১৩১৪, ১৩১৬, ১৩৮০, নাসায়ী ১৯০৯, আহমাদ ১০৯৭৯, ১১১৫৮ 
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SE ۱‏ اي مُرَیرَۃ رضي الله عنه عن الك ل َالَ: « تَفْس المُؤْمِنِ 
ALE ৬৪ এ ভি বিগ‏ رواه الترمذيه وََالَ: احدیث حسن ». 
১/৯৫০। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী‏ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “খণ পরিশোধ অবধি মুমিনের 

আত্মা ঝুলানো থাকে।” (অর্থাৎ তার জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার 
ফায়সালা হয় না।) (তিরমিযী হাসান)** 


8 
পে কি 


০5518192515 ৬০৪ 4৪৪০) رن صان بن وشوج‎ ৭০৯ 
طلحة إلا قذ‎ SY Gh ২ BA يل‎ LMG رضي الله عنْهما مَرضء‎ 
১৪ ৩1৮5 حَدَتَ فيه المَوْتُ فَآذِنُوني به 39925 لا ينبني ِیقَة‎ 
| . روا بو داود‎ 0 GE Hs 
২/৯৫১। হুসাইন ইবনু 83179315 রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বর্ণিত, ত্বালহা ইবনুল বারা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি 
বললেনঃ ত্বালহার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে, তার বিষয়ে এছাড়া 
আমি আর কিছুই চিন্তা করি না। আমাকে তার মৃত্যুর খবর জানাবে। 
আর তার দাফন-কাফনের কাজ দ্রুত সমাধা করবে। কারণ, 


% তিরমিযী ১০৭৮, ইবনু মাজাহ ২৪১৩, আহমাদ ৯৩৭৮, ৯৮০০, দারেমী ২৫৯১ 
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মুসলিমের লাশ তার পরিবারবর্গের নিকট আটকে রাখা উচিত নয়। 
(আবূ দাউদ)*** 


০ 5 5৪) ৩৩7 

পরিচ্ছেদ - ১৬০: কবরের নিকট উপদেশ প্রদান 

رو کت کنا في 25 في ৩5 SAE‏ 

৩৫5 05 نگ‎ bok ia 2৮ 4৩৩ سول الله كله‎ 
سے کنل سے اي ہت‎ 
তি JES عل‎ ৬৫6 ১৬ ald 2 
42০ متفقٌ‎ ৬৪০ টি وذگر‎ "٠. . لما خُلِقَ له‎ AY 
১/৯৫২। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা এক 
জানাযার সাথে বাকীউল গারক্াদ (কবর স্থানে) ছিলাম। অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে 
বসলেন এবং আমরাও তাঁর আশপাশে বসে গেলাম। তাঁর সাথে 


* আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদটি দুর্বল যেমনটি “আহকামুল জানায়েয” গ্রন্থে (পৃ ১৩-১৪) এবং 
“য'ঈফাহ্‌” গ্রন্থে ৩২৩২) আলোচনা করেছি। এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ١ হুসাইন ইবনু অহঅহ্‌ এর 
নিচের বর্ণনাকারীদেরকে চেনা যায় না। হাফিয ইবনু হাজার “উরওয়া ইবনু সা'ঈদ আনসারী এবং 
তার পিতা সম্পর্কে বলেনঃ তারা উভয়েই মাজহুল (অপরিচিত)। আর সা'ঈদ ইবনু উসমান 

বালাওয়ী হচ্ছেন মাকবূল (গ্রহণযোগ্য) (অর্থাৎ মুতাবা'য়াত পাওয়া যাওয়ার শর্তে)। এ ছাড়াও 

বালাওয়ী থেকে ঈসা ইবনু ইউনুস ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি ١ আর ইবনু হিববান ছাড়া অন্য কেউ 

তাকে নির্ভরযোগ্যও আখ্যা দেননি। [দেখুন “য'ঈফাহ্‌” (৩২৩২), আবু দাউদ ৩১৫৯। 

980 






































একটি ছড়ি ছিল, তিনি মাথা নীচু করে তা দিয়ে (চিন্তাগ্রস্তের মত) 
মাটিতে আঁক কাটতে লাগলেন তারপর তিনি বললেন, “তোমাদের 
প্রত্যেকের জাহান্নামে ও জান্নাতে ঠিকানা লিখে দেওয়া হয়েছে।” 
(ভাগ্য) লিপির উপর ভরসা করব না? তিনি বললেন, “(না, বরং) 
তোমরা কর্ম করতে থাক । কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সে কাজ 
সহজ হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।” (বুখারী ও PAD" 


25503 539 ১5200 53554 5328 ৪৬০ با‎ -1 
5A ১543 2554) 
পরিচ্ছেদ - ১৬১: মৃতের জন্য তাকে দাফন করার পর 
দো'আ এবং তার জন্য দো'আ, ইস্তিগফার ও কুরআন 
প্রসঙ্গে 
৯৩৩৬ - এ ৮ الله وقیل:‎ ৯৪ ৬ وقیل:‎ 32 ও وَعَنْ‎ 0١ 
ale 5 گان الك 9 رخ من دفن المَيّتِ و‎ db ০০ اللہ‎ ৪০১ ৩৬০ 
رواه انان‎ .۷ ৩৮4 الانَ‎ 5g এব be ا ا‎ ١ وَقَال:‎ 
44 সহীহুল বুখারী ১৩৬২,৪৯৪৫,৪৯৪৬,৪৯৪৭,৪৯৪৮,৪৯৪৯,৬২১৭,৬৬০৫,৭৫৫২,মুসলিম ২৬৪৭, 
তিরমিযী ২১৩৬,৩৩৪৪, আবূ দাউদ ৪৬৯৪, ইবনু মাজাহ ৭৮, আহমাদ 


৯২২,১০৭০,১১১৩,১১৮৫,১৩৫২ 
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১/৯৫৩। আবু ‘আমর মতান্তরে আবূ আব্দুল্লাহ বা আবু লাইলা 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতকে সমাধিস্থ করার পর তার নিকট দাঁড়িয়ে 
বলতেন, “তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং 
তার জন্য স্থিরতার দো'আ কর। কেননা, এখনই তাকে প্রশ্ন করা 
হবে।” (আবু দাউদ) ** 

5১০1১:5 3৮255 0 عَمرو بن العَاصِ رضي الله عنه قَالَ:‎ ৬৪৭০৪ 
৯0৩5 0564৬5০98৭ 84144858585 
سبق بطوله.‎ ৭39 مسلم.‎ 9১১9০ 

১: القرآنء وان‎ 22৬5 এ LEON এ এন 9৩9৫ 
(598 عِنْدَهُ‎ STAN 

২/৯৫৪। ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন, 
‘তোমরা যখন আমাকে সমাধিস্থ করবে, তখন আমার কবরের আশ- 
পাশে তোমরা ততক্ষণ অবস্থান করবে, যতক্ষণ একটা উট যবেহ 
করে তার মাংস বণ্টন করতে লাগে। যেন আমি তোমাদের পেয়ে 
নিঃসঙ্গতা বোধ না করি এবং জেনে নিই যে, আমি আমার প্রভুর 
দূতগণকে কী জবাব দিচ্ছি” موم‎ *** 

এ বর্ণনাটি পূর্বে ৭১৬ নম্বরে বিস্তারিতভাবে গত হয়ে গেছে। 


** আবু দাউদ ৩২২১ 
% মুসলিম ১২১, আহমাদ ১৭৩২৬,১৭৩৫৭ 
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ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, কবরের নিকট কুরআনের 
কিছু অংশ পড়া উত্তম। যদি তার নিকট কুরআন খতম করে, তবে 
তা উত্তম হবে ,۰ 


6- بَابُ الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيْتِ وَالدُعَاءِ لَهُ 
পরিচ্ছেদ - ১৬২: মৃতের পক্ষ থেকে সাদকাহ এবং তার‏ 
জন্য দো'আ করা‏ 


7 আমি (আলবানী) বলছিঃ ইমাম শাফেঈ‘ উক্ত কথা কোথায় বলেছেন জানি না এবং তা তার 
উদ্ধৃতিতে সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে আমার নিকট বড় ধরনের সন্দেহ রয়েছে। কিভাবে সাব্যস্ত হবে 
যেখানে তার মাযহাব হচ্ছে এই যে, যদি কেউ কুরআন তিলাওয়াত করে তার সাওয়াব মৃত 
ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ہ۴7‎ দেয় তাহলে তা তাদের নিকট পৌঁছবে না। যেমনটি হাফিয ইবনু 
কাসীর >4 $4 Yo ليس‎ রি } (সুরা আন-নাজম ৩৯) আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে 
উল্লেখ করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্‌ তার “আলইকতিযা” গ্রন্থে ইমাম শাফেঈ হতে 
তা সাব্যস্ত না হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ ইমাম শাফেঈ হতে এ মাসআলার ব্যাপারে 
কোন কথা সাব্যস্ত হয়নি। কারণ তা তার নিকট বিদ'আত ছিল। আর ইমাম মালেক বলেছেনঃ 
আমরা কোন একজন হতেও জানিনি যে, সে তা করেছে। এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, সহাবা এবং 
তাবে'ঈগণ তা করতেন না। 
আমি (আলবানী) বলছিঃ ইমাম আহমাদের মাযহাবও এটিই যে, কবরের নিকট কুরআন পাঠ করা 
যাবে না। যেমনটি আমি আমার কিতাব “আহকামুল জানায়েয” গ্রন্থের (পৃ ১৯২-১৯৩) মধ্যে সাব্যস্ত 
করেছি। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্‌ এর সিদ্ধান্তও এটিই যেমনটি আমি আমার কিতাব 
“আহকামুল জানায়েয” গ্রন্থে ) ১৭৫-১৭৬) তাহকীরু করেছি। 
আম্বার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস বিভাগের প্রধান ডঃ মাহের ইয়াসীন আলফাহল “রিয়াদুস সালেহীন” 
গ্রন্থের তাহকীক করতে গিয়ে বলেনঃ এটি ইমাম শাফেঈ'র কথা নয় বরং তার সাথীদের কথা। 
দেখুন “5۷757۳ (৫/১৮৫)। 
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55 
سبو‎ 3580 4১৪ এ ৩9৮? (৯০ ৬৯৫৮ জিও 
দিত ০১১ BES ০ od غلا‎ ৮৪ ও HEY; ১০টি 
]٠١ [الحشر:‎ 
অর্থাৎ যারা তাদের পর আগমন করে তারা বলে, ‘হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং মানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতৃগণকে 
ক্ষমা করে দেন।' وی‎ 
SGI الله عنټا: أن 345 قال لِلئي کل‎ ৩৪535 ১৪৭০০ 
١ إنْ تَصَدَّفْتٌ عَنْهَا ؟ قَالَ:‎ ৮718 566 ৪০০ ےا ا‎ Lx 
متفقٌ عَلَيْهِ‎ 4 ০ 
১/৯৫৫। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা হতে বর্ণিত, এক 
ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, “আমার মা 
হঠাৎ মারা গেছে। আমার ধারণা যে, সে কথা বলার সুযোগ 
পেলে সাদকাহ করত। সুতরাং আমি যদি তার পক্ষ থেকে 
সাদকাহ করি, তাহলে কি সে নেকী পাবে? তিনি বললেন, 
হ্যা।” )0089 
5৩19) الله يك قال:‎ ও هُرِيرَةَ رضي الله عنه: أن رسو‎ Bf وَعَنْ‎ 5 
4774 9৫ es LeU ৩১3 مِنْ‎ ৭1555 KEN Gy 


সহীহুল বুখারী ১৩৮৮,২৭৬০, মুসলিম ১০০৪ নাসায়ী ৩৬৪৯, আবু দাউদ ২৮৮১, ইবনু মাজাহ‏ 15د 
২৭১৭, আহমাদ ২৩৭৩০, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৯০‏ 
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৯০৩2৩‏ له . رواه مسلم 

২/৯৫৬। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন কোন 

মানুষ মারা যায়, তখন তার কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি 

জিনিস নয়; (১) সাদকা জারিয়াহ, (২) যে বিদ্যা দ্বারা উপকার 

পাওয়া যায় অথবা (৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দো'আ 7” 
মুসলিম) *** 


552] 4 95৩ 555 باب‎ - ur 
পরিচ্ছেদ - ১৬৩: মৃত ব্যক্তির জন্য মানুষের প্রশংসার 
মাহাত্ম্য 
61251605158 عن یں رضي الله عنہ قال: مروا تاره‎ ١ 
١ পট الى‎ ৫6 54 CE 10 453 وَجَبَتْ ) ثم موا‎ ١ পে التي‎ 
Eis ) وَجَبّت ؟ فَقَالَ:‎ ৬ الاب رضي الله عنه:‎ ৩১ ৮০ Suds 
209৩1 55 45 عَلَيْهِ‎ এক 9 ৰ 82522 
SIE متفق‎ .) ১১৭ في‎ 20125 
১/৯৫৭। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, কিছু লোক 
একটা জানাযা নিয়ে পার হয়ে গেল। লোকেরা তার প্রশংসা 
% মুসলিম ১৬৩১, তিরমিযী ১৩৭৬, নাসায়ী ৩৬৫১, আবূ দাউদ ২৮৮০,৩৫৪০, আহমাদ ৮৬২৭, 


দারেমী ৫৫৯ 
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করতে ۳۱ک‎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“অবধারিত হয়ে গেল।” অতঃপর দ্বিতীয় আর একটি জানাযা 
নিয়ে পার হলে লোকেরা তার দুর্নাম করতে লাগল। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “অবধারিত হয়ে গেল ৷” 
উমার ইবন ag রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘কী অবধারিত 
হয়ে গেল? তিনি বললেন, “তোমরা যে এর প্রশংসা করলে তার 
জন্য জান্নাত, আর ওর দুর্নাম করলে তার জন্য জাহান্নাম 
অবধারিত হয়ে গেল। তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী” 
(বুখারী ও মুসালিম)* 
3০ 3 ৫05 42230 4৪৪ এও 9৯ al وَعَنْ‎ ۸٤٢ 
রথ FE IG Ls Gris BEN BE ا حاب رضي الله عنه رٽ په‎ 
م‎ এ ৬৪ ০ 4 ৭5৬৮৩ عل‎ 3 3৮621 2 ০৫৯ 
EEE تن‎ EES 52 فَقَالَ‎ ise Fail بالكَالكة‎ 
تامسو فيد له‎ YH ؟ قَالَ: قُنْثُ كما قال الي‎ Soa أَمْيرَ‎ ও এ 
৫১315280851 8১৬7 ) 628১৬ OE ig 249 £ 42591 
لع 45 عن الواحد . رواه البخاري‎ 29339 এও 
২/৯৫৮। আবুল আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 
মদীনায় এসে উমার ইবনে খাত্বীব রাদিয়াল্লাহু “আনহু-এর নিকট 


9 


% সহীহুল বুখারী ১৩৬৭,২৬৪২, মুসলিম ৯৪৯, তিরমিযী ১০৫৮, নাসায়ী ১৯৩২, ইবনু মাজাহ ১৪৯১, 
আহমাদ ১২৪২৬, ১২৫২৬, ১২৬২৭, ২৭৯১, ১৩১৬০ 
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বসলাম। অতঃপর তাঁদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা পার হলে 
তার প্রশংসা করা হল। উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, 
“ওয়াজেব (অনিবার্য) হয়ে গেল” অতঃপর আর একটা জানাযা 
পার হলে তারও প্রশংসা করা হলে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বললেন, “ওয়াজেব হয়ে গেল। অতঃপর তৃতীয় একটা জানাযা 
বললেন, “ওয়াজেব হয়ে গেল।, আবুল আসওয়াদ বলেন, আমি 
বললাম, “কী ওয়াজেব হয়ে গেল? হে আমীরুল মুমিনীন!” তিনি 
ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, “যে মুসলিমের নেক হওয়ার ব্যাপারে 
চারজন লোক সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ 
করাবেন।” আমরা বললাম, “আর তিনজন?’ তিনি বললেন, 
“তিনজন হলেও ।” আমরা বললাম, ‘আর দু”জন? তিনি বললেন, 
“দু'জন হলেও ।” অতঃপর আমরা এক জনের (সাক্ষ্য) সম্পর্কে 
আর জিজ্ঞাসা করলাম না । (বুখারী) » 


51 সহীহুল বুখারী ১৩৬৮,২৬৪৩, তিরমিযী ১০৫৯, নাসায়ী ১৯৩৪, আহমাদ ১৪০,২০৪,৩২০,৩৯১ 
987 


SU -٤‏ قَضْلٍ متا تھا 
পরিচ্ছেদ - ১৬৪: যার নাবালক সন্তান-সন্ততি মারা যাবে‏ 
তার ফযীলত‏ 
এ ৭৩৭)‏ رضي اللہ ০১৮5 3215) : 411৯ ৫:৫৩ «০০‏ 
পি ৬৩৩‏ لم এল এত‏ إلذَ أَدْخَلَهُ الله এনে ১৯৪ পু‏ 50 ». 
১/৯৫৯। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে কোন মুসলিমের তিনটি নাবালক‏ 
বরকতে জান্নাত দেবেন ।” (বৃখারী ও PDP‏ 
০১০৯ ৪১০ ৭4.‏ رضي الله 43:৫৬ we‏ يَسُولُ الله : )529 
SN ৪895০৮21৩৪৮‏ َمسةُ لار إلا تله القَسَم . متفقٌ AE‏ 
২/৯৬০। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে কোন মুসলিমের‏ 
তিনটি (নাবালক) সন্তান মারা যাবে, তাকে জাহান্নামের আগুন‏ 
স্পর্শ করবে না। কিন্তু (আল্লাহ) তাঁর কসম পুরা করার জন্য‏ 
ও‏ ہم (তাদেরকে জাহান্নামের উপর পার করাবেন)।”‏ 


%2 সহীহুল বুখারী ১২৪৮, ১৩৮১, নাসায়ী ১৮৭৩, ইবনু মাজাহ ১৬০৫, আহমাদ ১২১২৬ 
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মুসলিম)" 
আল্লাহর কসম পুরা করার ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 
۷۱ [مریم:‎ ) © 656৩৬ عل رَبَكَ‎ ৩৫55 ০5০৪) 
অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেই তাতে প্রবেশ করবে; এটা তোমার 
প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। (সুরা মারয়্যাম ৭১ আয়াত) 
আর মুমিনদের প্রত্যেকের জাহান্নামে প্রবেশ করার অর্থ 
জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলসিরাত পার হওয়া। আল্লাহ 
আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন৷ (আমীন 1) 
১৮০ এ ৪৮৩০৬ SE وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ا دري رضي الله عنہ‎ ٣۳ 
مِنْ تَفْسِكَ‎ এ فَاجْعَلْ‎ এ الرَجَالُ‎ 4৯ الله‎ ৫৯ GEES الله يل‎ 


۔ 2 


A ৩৪৪‏ الك كل (৭8245 Ce ও‏ قَالَ: )5 2৩‏ يِن 
TE‏ 455 الله YE‏ وَانَْيْنِ ॥‏ متفق SE‏ 

৩/৯৬১। আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন এক 
মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে 
শোনার সৌভাগ্য লাভ করছে। সুতরাং আপনি আমাদের জন্যও 


” সহীহুল বুখারী ১০২, ১২৫১, ১২৫০, ৬৬৫৬, ৭৩১০, মুসলিম ২৬৩৪, নাসায়ী ১৮৭৬, ইবনু মাজাহ 
১৬০৩, আহমাদ ১০৭২২, ১০৯০৩, ১১২৮৯ 
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একটি দিন নির্ধারিত করুন। আমরা সে দিন আপনার নিকট 
আসব, আপনি আমাদেরকে তা শিক্ষা দেবেন, যা আল্লাহ 
আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।, তিনি বললেন, “তোমরা অমুক 
অমুক দিন একত্রিত হও ।” অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এসে সে শিক্ষা দিলেন, যা আল্লাহ 
তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর তিনি বললেন, “তোমাদের মধ্যে 
যে কোন মহিলার তিনটি সন্তান মারা যাবে, তারা তার জন্য 
জাহান্নামের আগুন থেকে আড় হয়ে যাবে।” এক মহিলা বলল, 
‘আর দুর্টি সন্তান মারা গেলে?’ তিনি বললেন, “দু'টি মারা 
গেলেও (তাই হবে)।” (বুখারী ও মুসলিম)” 


90১58 ১5১ 335 3879 الگا‎ LU -٥ 
0520 ৩25৯9 4৩4০1 195315৩95০০ 
পরিচ্ছেদ - ১৬৫: অত্যাচারীদের সমাধি এবং তাদের 
ধ্বংস-স্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কান্না 


করা, ভীত হওয়া, আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ 


% সহীহুল বুখারী ১০২, ১২৫১, ১২৫০, ৬৬৫৬, ৭৩১০, মুসলিম ২৬৩৪, নাসায়ী ১৮৭৬, ইবনু মাজাহ 
১৬০৩, আহমাদ ১০৭২২, ১০৯০৩, ১১২৮৯ 
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করা এবং এ থেকে গাফেল না থাকা প্রসঙ্গে 

۱ عن ابن 3৪০26‏ الله 92485 رسو ل الله قال ০০‏ ابه - 
في لگا وَصَنُوا ا ميجر - ديار مود -: « لا تَدْخُلُوا ৫‏ هَؤْلآِ المُعَذَّبِينَ উঠি]‏ 
৬৪ ৩৮৮০‏ لم تَحُونُوا بَاكِينَ 55 تَدْخُلُوا عليه Lid‏ 
tol‏ مت متفقٌ JE‏ 

5০05193৭708 با حجر‎ খু الله‎ ৭৯ 2৩: ৩৬ ৪১১৪১ 
364৩56৯৮5১৭ এড, 48৮52 
. أَجَارَ الوَادِي‎ ANE Lb ঞ্ رسوا ل الله‎ 
১/৯৬২। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামূদ জাতির বাসস্থান হিজ 
(নামক) স্থানে পৌঁছে নিজ সাহাবীদেরকে বললেন, “তোমরা এ 
সকল শাস্তিপ্রাপ্তদের স্থানে প্রবেশ করলে কাঁদতে কাঁদতে (প্রবেশ) 
কর। যদি না কাঁদ, তাহলে তাদের স্থানে প্রবেশ করো না। যেন 
তাদের মত তোমাদের উপরেও শাস্তি না পৌঁছে যায়।” (বুখারী ও 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজ্ অতিক্রম করার সময় 


% সহীহুল বুখারী ৪৩৩, ৩৩৭৮, ৩৩৭৯, ৩৩৮০, ৩৩৮১, ৪৪১৯, ৪৪২০, ৪৭০২, মুসলিম ২৯৮০, 
আহমাদ ৫২০৩, ৫৩২০, ৫৩৮১, ৬১৭৬ 
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নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছে। যেন তাদের মত 
তোমাদের উপরেও আযাব না পৌঁছে। কিন্তু কান্নারত অবস্থায় প্রবেশ 
করতে পার।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিজ মাথা ঢেকে নিলেন এবং দ্রুত গতিতে উপত্যকা পার হয়ে 
গেলেন। 
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AST DNS 
অধ্যায় (৭): সফরের আদব-কায়দা 
9৩0105০2591 اِسْتحْبَاب 58381 يَوْمَ‎ SG -٦ 
পরিচ্ছেদ - ১৬৬: বৃহস্পতিবার সকালে সফরে বের হওয়া 
উত্তম 
8936 في‎ 6৪ رضي الله عنه: أَنّ الٿي بل‎ এড عَنْ گعب بن‎ 7١ 
في يوم‎ ৭ 65 گان رَسُولُ الله لله‎ এ وفی رواية في الصحيحين:‎ 
"0+002 
১/৯৬৩। TIT ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক অভিযানে বৃহস্পতিবার 
বের হলেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার (সফরে) বের হওয়া পছন্দ 
করতেন। (বুখারী মুসলিম) *“* 
বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিনে কমই সফরে বের 
হতেন। 


5 সহীহুল বুখারী ২৯৪৯, ২৭৫৮, ২৯৪৭, ২৯৪৮, ২৯৫০, ৩০৮৮, ৩৫৫৬, ৩৮৮৯, ৩৯৫১, ৪৪১৮, 
৪৬৭৩, ৪৬৭৬, ৪৬৭৭, ৪৬৭৮, ৬২৫৫, ৬৬৯০, ৭২২৫, মুসলিম ২৭৬৯, তিরমিযী ৩১০২, নাসায়ী 
৩৮২৪, ৩৮২৬, আবু দাউদ ২২০২, ৩৩১৭, ৩৩১৯, ৩৩২১, ৪৬০০, আহমাদ ১৫৩৪৩, ১৫৩৪৫, 
১৫৩৫৪ 

993 


(প্রকাশ থাকে যে, বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়ার কথা মুসলিম শরীফে 
নেই!) 
Jd এ رسي‎ 8০০০ رن صخري یں‎ 
.1اھت‎ ৫11৩৫ كه‎ :৩৬ الله يله‎ 
5০891 ৫9 تج ا‎ 225 ৬2৫? 1৯৩ فخ‎ 2৬01০ ১2৫৮০ ০22 


وک 


عنه:اً 


৬৯৯৬০ r ৯১১১৩‏ حسن) 

২/৯৬৪। স্বাখর ইবনে অদা'আহ গামেদী রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে 
আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের জন্য তাদের সকালে বরকত দাও।” 
আর তিনি যখন সেনার ছোট বাহিনী অথবা বড় বাহিনী পাঠাতেন, 
তখন তাদেরকে সকালে রওয়ানা করতেন। স্বাখর ব্যবসায়ী ছিলেন। 
সুতরাং তিনি তাঁর ব্যবসার পণ্য সকালেই প্রেরণ করতেন। ফলে 
তিনি (এর বরকতে) ধনী হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মাল প্রচুর 
হয়েছিল। (আবু দাউদ, তিরমিযী হাসান) *** 


15০17 ال‎ ৮ ৯:28 5? 5800 AE Sol باب‎ -۷ 
Sl 
পরিচ্ছেদ - ১৬৭: সফরের জন্য সাথী খোঁজ করা এবং 


57 ইবনু মাজাহ ২২৩৬, আবু দাউদ ২৬০৬, আহমাদ ১৫০১২, ১৫০১৭, ১৫১২৯, ১৫১৩০, দারেমী 
২৪৩৫ 
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কোন একজনকে আমীর (দলপতি) নিযুক্ত করে তার 
আনুগত্য করা শ্রেয় 


৩৪ খাও‏ ابن FE‏ ري الله Cie‏ قال: قال َسُولُ الله 3 وان 
০ ৩৯৮০৫ ০৬‏ الوحدّة 5 FH STILL বালী‏ وَحْدَهُ !». رواه البخاري 
১/৯৬৫। ইবনে “উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি‏ 
লোকেরা জানত যে, একাকী সফরে কী ক্ষতি রয়েছে; যা আমি জানি,‏ 
তাহলে কোন সওয়ার একাকী সফর করত না।” (বুখারী)‏ 
5 وَعَنْ عَمرو بن شُعَیْبٍء عن ايء عن %4 3516০০০49৯১‏ 
৫৯‏ اللہ ৩৫898193325 SIG SUE LS YE‏ 4 )289 
داود والترمذي والنسائی بأسانيد صحيحةء 089 الترمذي: احديث حسن ॥‏ 
২/৯৬৬। ‘আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা হতে এবং তিনি‏ 
তাঁর দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একজন (সফরকারী)‏ 
আরোহী একটি শয়তান এবং দু'জন আরোহী দু'টি শয়তান। আর‏ 
দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ‏ جم তিনজন আরোহী একটি কাফেলা ।”‏ 


” সহীহুল বুখারী ২৯৯৮, তিরমিযী ১৬৭৩, ইবনু মাজাহ ৩৭৬৮, আহমাদ ৪৭৩৭, ৫২৩০, ৫৫৫৬, 
৫৬১৮, দারেমী ২৬৭৯ 
% আবূ দাউদ ২৬০৭, তিরমিযী ১৬৭৪, আহমাদ ৬৭০৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৩১ 
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3৯:06:4৩ عَنهُمَاء‎ JUS الله‎ 3৮85 29 585 ۳ء‎ 
قَليُوَمَرُوا أحَدَهُمْ .. حديث حسن رواه أَبُو‎ 2553 BSG ESE By জু اللہ‎ 
حسن‎ 2৮০৯ داود‎ 
৩/৯৬৭। আবু সা'ঈদ ও আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যখন তিন ব্যক্তি সফরে বের হবে, তখন তারা যেন তাদের 
একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়।” (আরু দাউদ হাসান সুতে)” 
خَيْرُ‎ ١ التي كَل قَال:‎ ৩০ ULE رضي الله‎ GUE وَعَن این‎ ٤ 
TS SG ISTE Lt EG 95019551555 44) الصَحَابة‎ 
॥ ৬ ৬২৯) 2039 ادى‎ ৯১ 5৭5) 4 2 82 عكر الغا‎ ES 
৪/৯৬৮। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সর্বোত্তম সঙ্গী হল চারজন, 
হল চার হাজার জন। আর বারো হাজার সৈন্য স্বল্পতার কারণে 
কখনো পরাজিত হবে না।” (আবু দাউদ, তিরমিযী, হাসান) ** 


3019 ৮01 آدَابٍ 2 55805 529 في‎ LT -۸ 
০১9 EAL EG SEM BIG এ) ০০৪০০ il 
2 আবু দাউদ ২৬০৮ 


1 আবু দাউদ ২৬১১, তিরমিযী ১৫৫৫, দারেমী ২৪৩৮ 
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Fd 
3 


[21 وَجَوَازِ الإرْدَافِ‎ Cie بالقیّام‎ Ci 352 مَنْ‎ 
১8:৫৩ 
পরিচ্ছেদ - ১৬৮: সফরে চলা, বিশ্রাম নিতে অবতরণ করা, 
রাত কাটানো এবং সফরে ঘুমানোর আদব-কায়দা। 
রাতে পথচলা মুস্তাহাব, সওয়ারী পশুদের প্রতি নম্রতা 
প্রদর্শন করা এবং তাদের বিশ্রামের খেয়াল রাখা । যে 
তাদের অধিকারের ব্যাপারে تام‎ করে তাকে তাদের 
অধিকার আদায়ের নির্দেশ দেওয়া। সওয়ারী সমর্থ হলে 
আরোহীর নিজের পিছনে অন্য কাউকে বসানো বৈধ। 
8190 HE قَال: قال 450 الله‎ ০4০ رضي الله‎ 8208 ৪১০ ۹۹۱ 
نی الجَذب فَأَسْرِعُوا‎ SIU BG الأَرْضٍء‎ Gs VES في الحيضب فَأَعْظُوا الإبل‎ 
395 CY الطرِيق ؛‎ ৮৯৩ ক 90485 ها‎ 955 Gl 
رواه مسلم‎ .' ৩৪৭৪ BOL 9৩ ০54 
১/৯৬৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমরা সবুজ-শ্যামল 
ঘাসে ভরা যমীনে সফর করবে, তখন উটকে তার যমীনের অংশ 
দাও (অর্থাৎ কিছুক্ষণ চরতে দাও)। আর যখন তোমরা ঘাস- 
পানিবিহীন যমীনে সফর করবে, তখন তার উপর চড়ে দ্রুত চলো 
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এবং তার শক্তি শেষ হওয়ার পূর্বেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাও। আর 
যখন তোমরা রাতে বিশ্রামের জন্য কোন স্থানে অবতরণ করবে, 
তখন আম রাস্তা থেকে দূরে থাকো। কারণ, তা রাতে (হিংস্র) 
জন্তদের রাস্তা এবং (বিষাক্ত) পোকামাকড়ের আশ্রয় স্থল ৷” (মুসলিম) 


619 الله يل‎ 5৯: ৩৫ : JG 4০০ رضي اللہ‎ BES وَعَن ابي‎ ٤6 
4৮10১ ০০০ 2০ এও ০9519 এ এ (5 YH ০০০ এ 
كَقِّهِ . رواه مسلم‎ FLL وَوَضَعَ‎ 
২/৯৭০। আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, “রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে থাকতেন এবং রাতে 
বিশ্রামের জন্য কোথাও অবতরণ করতেন, তখন তিনি ডান পর্শ্বে 
শয়ন করতেন। আর তিনি ফজরের কিছুক্ষণ পূর্বে বিশ্রাম নিলে তার 
হাতটা খাড়া করে হাতের চেটোর উপর মাথা রেখে আরাম 
করতেন। মুসলিম)” 
আলেমগণ বলেন, ‘তিনি হাত খাড়া রেখে আরাম করতেন, যাতে 
গভীর নিদ্রা এসে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত অথবা প্রথম ওয়াক্ত ছুটে 
নাযায়। 
(255) খর الله‎ ৭৯ قال‎ ৪ وَعَنْ 4 رضي الله عنه‎ ۹۱/۳ 


%? মুসলিম ১৯২৬, তিরমিযী ২৮৫৮, আবু দাউদ ২৫৬৯, আহমাদ ৮২৩৭, ৮৭০০ 
%১ মুসলিম ৬৮৩, আহমাদ ২২০৪০, ২২১২৫ 
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১৮১৬০৮৯১৭১১ 4 0545 BINGE aL 
৩/৯৭১। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা রাতে সফর কর। কেননা, 
রাতে যমীনকে গুটিয়ে দেওয়া হয়।” (আবু দাউদ, হাসান ری‎ ৯১* 
(অর্থাৎ রাস্তা কম মনে হয়।) 
0 BL الاس‎ 387 ০০০ رضي اللہ‎ GILLS وَعَنْ ابي‎ 4 
১১৬৪৩, HE مزلا 18556 ا نی الشَّعَابٍ وَالأَوْدِيَة . قَقَالَ رَسُول الله‎ 
5 1) DS بَعْدَ‎ 1972 5 13058 ৫ 92 7 ِنَم‎ 25391 ০১৬৭ 
بَعْضٍ. رواه أَبُو داود بإسناد حسن‎ এ 2) 
৪/৯৭২। আবু সা'লাবা খুশানী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
লোকেরা যখন কোন স্থানে অবতরণ করতেন, তখন তাঁরা গিরিপথ 
ও উপত্যকায় ছড়িয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমাদের এ সকল গিরিপথে ও উপত্যকায় 
বিক্ষিপ্ত হওয়া শয়তানের কাজ ।” এরপর তাঁরা যখনই কোন মঞ্জিলে 
অবতরণ করতেন, তখন একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে 
থাকতেন। (আবু দাউদ) *** 
১০০৭ ১০০৪ بن‎ E33 سَهلِ بن‎ 589০৮ ৬ ৯০৬৪ 0 
Hdl رضي الله عنه»‎ ১19৯) بَيعَةٍ‎ Pl ؛ وَهْوَ من‎ 20৩1 ৬৬ Bl 


৮৭ ২ 


* আবু দাউদ ২৫৭১ 
* আৰু দাউদ ২৬২৮, আহমাদ ২৭২৮২ 
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৬155৯ نموا الله نی‎ 0 4982 85 ও الله يله عبر قد‎ 095 
داود بإسناد صحيح‎ ৯৭১১429৬০98 المُعجَمَة وق ماف‎ 
৫/৯৭৩। সাহল ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মতান্তরে 
ইবনুল হানযালিয়্যাহ নামে প্রসিদ্ধ এবং ইনি বায়আতে রিযওয়ানে 
অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন---তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা উটের পাশ দিয়ে গেলেন, যার 
পিঠটা (দুর্বলতার কারণে) পেটের সাথে লেগে গিয়েছিল। (তা দেখে) 
তিনি বললেন, “তোমরা এ সব অবলা জন্তর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় 
কর। সুতরাং তোমরা তাদের সুস্থ থাকা অবস্থায় আরোহণ কর এবং 
তাদের সুস্থ থাকা অবস্থায় মাংস খাও।” (তার দাউদ, বিশুদ্ধ ر7‎ 
3594৩ UE الله‎ ও ৮ الله بن‎ ME عوَعَنْ ي جَعفَر‎ ٦ 
الگایں»‎ 2০1 يوم علق إل ات‎ SE YE الله‎ 1925 
54 . BE ০95 9 ৮৪৬ اسار په 450 اللہ كلل‎ ৩ ESTES 
| . حَائظ ّل . رواه مسلم هكدًا مختصراً‎ 
ريد مكل كايا‎ 90৩ এ ০ رش‎ ও 4595) 
E355, جَرْجَر‎ BE الله‎ 4৮5 رای‎ এও তুল ৮19 LEY ৬০ 
32) ৩০445529555 تاه الك‎ 465 
৩155506০০০৩ 95 EGS HANG هَذَا الْجَمَلٍ ؟ لِمَنْ‎ SS 


%6 আবু দাউদ ২৫৮৩, ২৫৮৪, তিরমিযী ১৬৯১, নাসায়ী ৫৩৭৪, দারেমী ২৪৫৭ 
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2895 ৫18 4445 ভ الله في مَذہ البهيمَةٍ‎ 4869৬) رَسُولٌ اللہ . قال:‎ 
. روا او داود كرواية البرقاني‎ os Lf ও وإ‎ 
৬/৯৭৪। আবূ জাফর আব্দুল্লাহ ইবনে জা‘ফর রাদিয়াল্লাহু 
“আনহু বলেন, “একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে সওয়ারীর উপর তাঁর পিছনে বসালেন এবং আমাকে তিনি 
একটি গোপন কথা বললেন, যা আমি কাউকে বলব না। আর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঁচু জায়গা (দেওয়াল, টিবি 
ইত্যাদি) অথবা খেজুরের বাগানের আড়ালে মল-মুত্র ত্যাগ করা 
সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন ۲۰ (ইমাম মুসলিম এটিকে সংগক্ষিওভাবে বণনা 
করেছেন) 
বারকানী এতে মুসলিমের সূত্রে বর্ধিত আকারে “খেজুরের বাগান’ 
শব্দের পর বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করে সেখানে একটা উট দেখতে 
পেলেন। উটটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে 
ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে এসে তার কুজে এবং 
কানের পিছনের অংশে হাত ফিরালেন, ফলে সে শান্ত হল। তারপর 
তিনি বললেন, “এই উটের মালিক কে? এই উটটা কার?” অতঃপর 
আনসারদের এক যুবক এসে বলল, “এটা আমার হে আল্লাহর 
রসূল!’ তিনি বললেন, “তুমি কি এই পশুটার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় 


1001 


করো না, আল্লাহ তোমাকে যার মালিক বানিয়েছেন? কারণ, সে 
আমার নিকট অভিযোগ করছে যে, তুমি তাকে ক্ষুধায় রাখ এবং 
(বেশি কাজ নিয়ে) ক্লান্ত করে ফেলো!” (আবু দাউদ) 
ES ESTAS UG BES 46০০৪ رضي الله‎ জী وعغن‎ ۷ 
رواه أَبُوداود یإسناد عل شرط مسلم‎ . Sep 48 
৭/৯৭৫। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আমরা যখন 
(সফরে) কোন মঞ্জিলে অবতরণ করতাম, তখন সওয়ারীর পালান 
নামাবার পূর্বে নফল নামায পড়তাম না 577 দাউদ, মুসলিমের শর্তে) 


৯৬৮ 


অর্থাৎ আমরা নামাযের প্রতি আগ্রহী হওয়া সত্তেও সওয়ারীর 
পিঠ থেকে পালান নামিয়ে তাকে আরাম না দেওয়ার আগে নামায 
পড়তে শুরু করতাম না। 


3582) 26. ০৩7৭৭ 
পরিচ্ছেদ - ১৬৯: সফরের সঙ্গীকে সাহায্য করা প্রসঙ্গে 
অপরকে সাহায্য করার বিষয়ে অনেক হাদীস পূর্বে বর্ণিত 
হয়েছে। যেমন ‘আল্লাহ বান্দাকে সাহায্য করেন; যতক্ষণ বান্দা তার 
ভাইকে সাহায্য করে।” প্রত্যেক ভাল কাজ সাদকাহ সবরূপ 


% মুসলিম ৩৪২, ২৪২৯, আবু দাউদ ২৫৪৯, ইবনু মাজাহ ২৪০, আহমাদ ১৭৪৭, দারেমী ৬৬৩, ৭৫৫ 
% আবু দাউদ ২৫৫১ 
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ইত্যাদি। 
HDMI IBIS 0০4- لہ فَجَعَلَ‎ Io EIS جَاءَ‎ 
25 لَه قصل‎ ৩৫ وَمَنْ‎ এ LES عَلَ مَنْ‎ ৪ DE ০৬ 25৩৫ مَنْ‎ ١ 
ات آقاز تار ھتاھ کل‎ EL HLS SE LSS 
نی فَضْلٍ . رواه مسلم‎ LSE 
১/৯৭৬। আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা 
আমরা সফরে ছিলাম ١ ইত্যবসরে এক ব্যক্তি তার সওয়ারীর উপর 
চড়ে এল। অতঃপর তার দৃষ্টি ডানে ও বামে ফেরাতে লাগল। 
সওয়ারী আছে, সে যেন তা তাকে দেয় যার সওয়ারী নেই এবং যার 
অতিরিক্ত সফরের সম্বল রয়েছে, সে যেন সম্বলহীন ব্যক্তিকে দেয়।” 
অতঃপর তিনি আরো কয়েক প্রকার মালের কথা বললেন। এমনকি 
শেষ পর্যন্ত আমরা ধারণা করলাম যে, বাড়তি মালে আমাদের 
কারোর কোন অধিকারই নেই। (মুসলিম) ** 
GI Sf SOT জু الله‎ 1৯১ عن‎ ০০০ رضي اللہ‎ ৯৩৬০ ৭1 
৩০০০০০০০1১৪ 59০৩০ مَعَْرَ المُهَاجِرِينَ‎ এও 
مِن ظَهْرِ‎ ৩৬৪৭ أو اللا قَمَا‎ EI আর) IST LED BE ৭ 


سه جع رك এ ০০ বুক বর ৩ ০15৮৮৮2৮225‏ وہہ ০‏ ںہ 
مله إلا সুরত Lit‏ يَعْني ৭৯০‏ فَالَ: ৪৩৪9৬) এ তর! ৬4৪‏ 


** আবু দাউদ ১৬৬৩, আহমাদ ১০৯০০ 
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FE ৬০৯১৪ ভি Lic ৭‏ رواه أَبُوداود 
২/৯৭৭ 1 জাবের রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। অতঃপর তিনি‏ 
বললেন, “হে মুহাজির ও আনসারের দল! তোমাদের ভাইদের মধ্যে‏ 
এমন কিছু লোক রয়েছে, যাদের কোন মাল নেই, স্বগোত্রীয় লোকও‏ 
নেই। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন দুই অথবা তিনজনকে সঙ্গে‏ 
নিয়ে নেয়। কারণ, আমাদের কারো এমন কোন সওয়ারী নেই, যা‏ 
তাদের সাথে পালাক্রমে ছাড়া তাকে বহন করতে পারে।” জাবের‏ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, সুতরাং আমি দু'জন অথবা তিনজনকে‏ 
সাথে নিলাম। অন্যান্যদের মত আমার উটেও তাদের সাথে‏ 
পালাক্রমে চড়তাম। (আবু দাউদ) **‏ 
۳ وَعَئه» قَالَ: گان 0৯০‏ اللہ HSL HE‏ في اَی ও‏ 
০১9 ৪৮৪)‏ وَيَدْعُولَهُ . رواه أَبُوداود بإسناد حسن 
৩/৯৭৮। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে (সকলের) পিছনে চলতেন।‏ 
তিনি দুর্বলকে চলতে সাহায্য করতেন এবং তাকে পিছনে বসিয়ে‏ 
নিতেন ও তার জন্য দো'আ করতেন। (আবু দাউদ হাসান সুত্রে”‏ 


7° আহমাদ ১৪৪৪৯, আবু দাউদ ২৫৩৪ 
7 আবু দাউদ ২৬৩৯ 
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5৫458 ৩০৩‏ الذَابَة للسَفَر 
পরিচ্ছেদ - ১৭০: কোন সওয়ারী বা যানবাহনে চড়ার সময়‏ 


দো'আ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
Ett عل‎ 2 © ৩৮৫৪ GANG আঠা ও و( وَجَعَل‎ 
5155 ৩5৪০০ ওক وَتقُولُواْ سْبْحَان‎ ale পন 61৫) 85148 
Dt ١۲ [الزخرف:‎ 46 SALT ES 100 © ৩৪১৪০ کنا‎ 
অর্থাৎ “যিনি সব কিছুর যুগলসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং নৌকা ও 
চতুষ্পদ জন্তকে তোমাদের যানবাহনে পরিণত করেছেন। যাতে 
তোমরা ওদের পিঠে স্থিরভাবে বসে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ 
স্মরণ করতে পার, পবিত্র মহান তিনিই যিনি একে আমাদের 
বশীভূত করে দিয়েছেন; যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ 
ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট 
ত্যাবর্তনকারী।” (সুরা FFF ১২-১৪ আয়াত) 
اسْتَوَى‎ BL گان‎ BE أنَّ 152 الله‎ ৩ الله‎ ৪7০6 ابن‎ 963 NAN 
১315 ৩175 قال: « سْبْحَانَ الي‎ 28৭3১854০5০ IEE عل‎ 
20135 055 في‎ 403 6 (5558257৫552 ৫ 


0 
و کر ৬পা‏ 0 اس ا و لی 


I EE واظو‎ ASA GL CHE ৬2 LT وَمِنَ العَمَل ما تَرضَىء‎ SHENG 
مِنْ‎ BAIA ১৪ في‎ HDG 559 الصّاحِبُ في‎ এ লা 
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5155 04396 وَالأَهْلٍ‎ ০ في‎ 54055 46 ঘুর 50939 
رواه مسلم‎ ॥ ১১০৩৬ ED تَائْبُونَه عَابِدُونَء‎ ৯) ৬১ 955 Sa 
১/৯৭৯। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে বেরিয়ে উটের পিঠে স্থির 
পড়তেন, 

*সুবহানাল্লাধী সাখ্খারা লানা হা-যা অমা কুন্না লাহু FAA | 
অইন্না ইলা রাবিবনা লামুনকালিবৃন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী 
সাফারিনা হা-যাল ۹۹ অত্তাক্কওয়া, অমিনাল আমালি মা তারদ্বা। 
আল্লাহুম্মা হাওওয়িন “আলাইনা সাফারানা হা-যা অত্বওয়ি ‘আন্না 
বু'দাহ। আল্লাহুম্মা আন্তাস সা-হিবু ফিস সাফারি অলখালীফাতু ফিল 
আহল। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘উযু বিকা মিন অ'সাইস সাফার, 
অকাআবাতিল মানযার, অসুইল মুনকালাবি ফিল মা-লি অল 7 
অল TT 

অর্থাৎ পবিত্র ও মহান যিনি একে আমাদের বশীভূত করে 
দিয়েছেন যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। 
অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। 
ওগো আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আমাদের 
এই যাত্রায় পুণ্যকর্ম, সংযমশীলতা এবং তোমার সন্তোষজনক 
কার্যকলাপ । হে আল্লাহ! আমাদের এ যাত্রাকে আমাদের জন্য সহজ 
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করে দাও। আমাদের থেকে ওর দূরত্ব গুটিয়ে নাও। হে আল্লাহ! 
তুমিই সফরের সঙ্গী। আর পরিবার পরিজনের জন্য (আমাদের) 
প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! সফরের কষ্ট ও ক্লান্তি থেকে, ভয়ংকর দৃশ্য 
থেকে এবং বাড়ি ফিরে ধন-সম্পদ, পরিবার ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে 
কোন অপ্রীতিকর দৃশ্য থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
আর বাড়ি ফিরার সময় উক্ত দো'আর সাথে এগুলিও পড়তেন, 
'আ-ইবুনা, তা-ইবুনা ‘আ-বিদূনা, লিরাব্বিনা হা-মিদূন ৷ (মুসলিম) ** 
گان 355 الله کل‎ dE رضي الله عنه‎ ০০৯৪০ وَعَنْ بد الله بن‎ ۴ 
১৮5 وَكابَة 58 5580 الگونِ:‎ ANE Ss ৮95 BY 
رواه مسلم‎ . JOG JAN 32521 وَسُوءِ‎ 15155 
২/৯৮০। আব্দুল্লাহ ইবনে সার্জিস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
সফর করতেন, তখন তিনি সফরের কষ্ট থেকে, দুশ্চিন্তাজনক 
পরিস্থিতি থেকে বা অপ্রীতিকর প্রত্যাবর্তন, পূর্ণতার পর হ্রাস থেকে, 
অত্যাচারিতের বদ-দো‘আ থেকে, মাল-ধন ও পরিবারের ক্ষেত্রে 
অপ্রীতিকর দৃশ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (মুসলিম) *** 


এ নূন‏ الكون) ১94। এভাবেই সহীহ মুসলিমে আছে‏ بعد الكون 


*ঃ মুসলিম ১৩৪২, তিরমিযী ৩৪৪৭, আবূ দাউদ ২৫৯৯, আহমাদ ৬৩৩৮, দারেমী ২৬৭৩ 
% মুসলিম ১৩৪৩, তিরমিযী ৩৪৩৯, নাসায়ী ৫৪৯৮, ৫৪৯৯, ৫৫০০, ইবনু মাজাহ ৩৮৮৮, আহমাদ 
২০২৪৭, ২০২৫৭, দারেমী ২৬৭২ 
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দিয়েট। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈও এভাবে বর্ণনা করেছেন। 
তিরমিযী বলেন, الكور‎ (এ নূনের পরিবর্তে) “রা” বর্ণ সহকারে বর্ণনা 
করা হয়। আর উভয় বর্ণনাই সঠিক। 

আলেমগণ এ দুয়েরই অর্থ বলেছেন যে, ভালো হওয়ার পর 
খারাপ হওয়া কিংবা বেশি হওয়ার পর কম হওয়া | তাঁরা বলেন, كور‎ 
শব্দটি تكرير العمامة‎ (অর্থাৎ পাগড়ী পেঁচানো) থেকে গৃহীত। অর্থাৎ 
মাথায় পাগড়ী জড়ানো বা গুটানো। আর کون‎ শব্দটি کان يكون كوناً‎ 
থেকে গৃহীত। তার মানে হচ্ছে অস্তিত্বে আসা, স্থির হওয়া। 
بن اي طَالِبٍ رضي اللہ عنه‎ ডি 
BE SF الرّكابء قَالَ: بشع الله‎ ৪4০০৬ CBSA 24155 ن‎ 


৬ » ১০৪৪‏ ۶ ۷۲۰ھ" 


کی 


Soli لله اکب ٹلا‎ ঠা ০5715 ৬১১৬ 4০ 3471 قَالّ:‎ SAE 


قَال: وہ سسجت 1 7 


ت 


ےت J‏ اله (0৫৩ ৮০৪ ৪৯ ডা ৩৪ এট‏ 
Oh‏ وَبّكَ এ৩‏ يَعْجَبُ مِنْ عَبدو إِذَا َالَ: 5 لي دوي 0 أنه لا يَغْفِرْ 
الدَنُوبَ غَيْرِي ». رواه 2 ১9১‏ والترمذي» ?9 :احدیث এ‏ وفي بعض 


النسخ:«حسن صحيح). وهذا لفظ اي داود 
৩/৯৮১। আলী ইবনে রাবীআহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত,‏ 
তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবু ত্বালেব রাদিয়াল্লাহু “'আনহু-এর‏ 
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নিকট হাজির ছিলাম। যখন তাঁর নিকট আরোহন করার উদ্দেশ্যে 
বাহন আনা হল এবং যখন তিনি বাহনের পাদানে স্বীয় পা রাখলেন 
তখন ‘বিসমিল্লাহ’ বললেন। অতঃপর যখন তার পিঠে স্থির হয়ে 
সোজাভাবে বসলেন তখন বললেন, “আলহামদু লিল্লাহিল্লাধী সাখখারা 
লানা TT অমা কুন্না লাহু মুক্করিনীন। অইন্না ইলা রাবিবনা 
লামুনকালিবুন। অতঃপর তিনবার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পড়লেন। 
অতঃপর তিনবার ‘আল্লাহু আকবার’ পড়লেন। অতঃপর পড়লেন, 
'সুবহানাকা آ38‎ যালামতু নাফসী ফাগফিরলী, ইন্নাহু লা য়্যাগফিরুষ্‌ 
যুনুবা ইল্লা আন্ত’ অতঃপর তিনি হাসলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা 
হল, “হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি হাসলেন কেন?’ তিনি বললেন, 
“আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি তাই 
করলেন, যা আমি করলাম। অতঃপর তিনি হাসলেন। আমি প্রশ্ন 
করলাম, “হে আল্লাহর রসূল! আপনি হাসলেন কেন?’ তিনি বললেন, 
যখন সে বলে, 'ইগফিরলী যুনৃবী” (অর্থাৎ আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা 
করে দাও ।) সে জানে যে, আমি (আল্লাহ) ছাড়া পাপরাশি আর কেউ 
মাফ করতে পারে না।” (আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান, কোন কোন কপিতে 
আছে, ‘হাসান সহীহ”। আর এ শব্দমালা আবু দাউদের |) ** 


7 আবু দাউদ ২৬০২, তিরমিযী ৩৪৪৬ 
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۷۸۱- بَابُ 0৫ 5519 5 2৪‏ وَشِبْهَهَا 
১০ JE 8583 2৯ 511০3‏ 2501 889 
৩১০‏ 26975 
পরিচ্ছেদ - ১৭১: উঁচু জায়গায় চড়ার সময় মুসাফির‏ 
‘আল্লাহু আকবার’ বলবে এবং নীচু জায়গায় নামবার‏ 
সময় ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে। “তকবীর' ইত্যাদি বলার‏ 
সময় অত্যন্ত উচ্চঃস্বরে বলা নিষেধ‏ 
SE ۱‏ جَاہر رضي الله ২৬ ০4০‏ کنا 0S ৩১৯০৩‏ 5109 
os‏ رواه البخاري 
১/৯৮২। জাবের রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন,‏ 
আমরা (সফরে) যখন উঁচু জায়গায় চড়তাম তখন ‘আল্লাহু আকবার'‏ 
বলতাম এবং নীচু জায়গায় নামতাম, তখন ‘সুবহানাল্লাহ’ বলতাম।‏ 
(বুখারী) **‏ 
٤‏ وَعَن ابن 30525 الله CEE‏ 5: کان الك BE‏ 19455 
৭2৮৫ Ge‏ 95 هَبَطُوا سَبِّحُوا . رواه أبُو داود بإسناد صحيح 
২/৯৮৩। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি‏ 
বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সেনা বাহিনী যখন‏ 
উঁচু জায়গায় চড়তেন তখন “আল্লাহু আকবার’ বলতেন। আর যখন‏ 


لم 


%5 সহীহুল বুখারী ২৯৯৩, ২৯৯৪, আহমাদ ১৪১৫৮, দারেমী ২১৬৫, ২১৬৬, ২৬৭৪ 
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নিচু জায়গায় নামতেন তখন সুবহানাল্লাহ’ বলতেন। (আবূ দাউদ, 
বিশ সানাদে)* 

۳ وعنہ UE‏ كان الكيئ ৩5 ৩2619. YE‏ الج aA‏ كلما أرق 

عل BNI SSIS‏ لآ إله إلاً الله ৭255‏ شَرِيكَ لَكُ له 


DUN‏ وَلَهُ ال S31. 2d 5৬5 LEE PG এ‏ 49558 عَايدُونَ سَاجِدُونَ 


০০ .' وَحْدَهُ‎ SSN চি SLE 22 اله وَعْدَهُ‎ ৬০০ حَامِدُونَه‎ CY 


1 
397 
1 


وفي رواية لمسلم: 889 مِنَ الجيوش أو السَرَايا أو الج أو العْمرَة. 

৩/৯৮৪। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজ্জ কিংবা উমরাহ 
সেরে ফিরে আসতেন, যখনই কোন পাহাড়ী উচু জায়গায় অথবা 
টিবিতে চড়তেন তখনই তিনবার ‘আল্লাহু আকবার, বলতেন। 
অতঃপর তিনি বলতেন, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা 
লাহ, লাহুল جج‎ অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ۱ 
আ-ইয়বুনা তা-ইবূনা সা-জিদৃনা লিরাবিবনা হা-মিদূন। সাদাকাল্লাহু 
ওয়া’দাহ, অনাসারা আব্দাহ্‌, অহাযামাল আহ্যাবা অহদাহ। 

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর 
কোন শরীক নেই। তাঁরই সার্বভৌম অধিকার, যাবতীয় প্রশং 
তাঁরই জন্য, আর তিনি প্রত্যেক বস্তর উপর ক্ষমতাবান। আমরা 


% আবু দাউদ ২৫৯৯, মুসলিম ১৩৪২, তিরমিযী ৩৪৪৭, আহমাদ ৬২৭৫, ৬৩৩৮, দারেমী ২৬৭৩ 
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প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতগুযার, সাজদাহকারী, আমাদের 
প্রভুর প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণিত করেছেন, 
তাঁর বান্দাহকে মদদ করেছেন এবং একাই শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত 
করেছেন। (বুখারী ও AP" 

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তিনি বড় অথবা ছোট 
অভিযান অথবা হজ্জ বা উমরাহ থেকে ফিরতেন---। 
520191981৫5 (৭৬ 95 الله عنه: أَنَّ‎ ০১৪০০৪৪৩০০৩ 
93405 FE SB الله‎ 556 DIE ৬৭৪০ এডি 
رواه الترمذيء وَقَالَ:‎ ॥ 281 وَهَوَنْ عَلَيْهِ‎ SAVED أله اطو‎ ١ الرَجُلُء قَالَ:‎ 

(حدیث حسن ) 

৪/৯৮৫। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, এক 
যাব, আমাকে উপদেশ দিন।, তিনি বললেন, “তুমি আল্লাহ-ভীতি 
অবলম্বন করো এবং প্রত্যেক উচু স্থানে নিয়মিত ‘আল্লাহু আকবার" 
পড়ো।” যখন লোকটা পিছন ফিরে যেতে লাগল, তখন তিনি (তার 
জন্য দো'আ করে) বললেন, “আল্লাহুম্মাতওয়ি লাহুল TT অহাওয়িন 
আলাইহিস সাফার।” অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি ওর পথের দূরত্ব 


% সহীহুল বুখারী ১৭৯৭, ২৯৯৫, ৩০৮৪, ৪১১৬, ৬৩৮৫, মুসলিম ১৩৪৪, তিরমিযী ৯৫০, আবু দাউদ 
২৭৭০, আহমাদ ৪৪৮২, 8666, ৪৬২২, ৪৭০৩, ৪৯৪০, ৫২৭৩, ৫৭৯৬, ৬২৭৫, ৬৩৩৮, 
মুয়াত্তা মালিক ৯৬০, দারেমী ২৬৮২ 
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গুটিয়ে দিয়ো এবং ওর জন্য সফর আসান করে দিয়ো। (তিরমিযী 
হাসান)” 
ل في‎ GES رضي الله عدہہ قال:‎ EAN وَعَنْ اي موی‎ 0 
3H الگ‎ 65540548965 01058408789 ৫ ০০ 
3155904৩৯৩৭ نحم‎ ৭০ এআ উড 

৫/৯৮৬। আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সাথে সফরে ছিলাম ۱ আমরা যখন কোন উচু উপত্যকায় চড়তাম 
তখন “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার’ বলতাম। (একদা) 
আমাদের শব্দ উঁচু হয়ে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, “হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের 
প্রতি কোমলতা প্রদর্শন কর। কেননা, তোমরা কোন বধির ও 
অনুপস্থিতকে ডাকছ না। তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। 
তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী ৷” (বুখারী ও 7১৭১ 

* (মহান আল্লাহ আরশে আছেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান, দৃষ্টি প্রভৃতি 
সর্বত্র আছে। সুতরাং তাঁকে শোনাবার জন্য এত উচ্চস্বরে তকবীর 


1 


ه 


4 


% তিরমিযী ৩৪৪৫, ইবনু মাজাহ ২৭৭১ 
% সহীহুল বুখারী ২৯৯২, ৬৩৮৪, ৪২০৫, ৬৪০৯, ৬৬১০, ৭৩৮৬, মুসলিম ২৭০৪, তিরমিযী ৩৩৭৪, 
৩৪৬১, আবু দাউদ ১৫২৬, ইবনু মাজাহ ৩৮২৪, আহমাদ ১৯০২৬, ১৯০৭৮, ১৯০৮২, ১৯১০২, 
১৯১০৮, ১৯১৫১, ১৯২৪৬, ১৯২৫৬ 
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ইত্যাদি পড়া নিম্প্রয়োজন ৷) 


Hdl SEI ৬০ ০১ 
পরিচ্ছেদ - ১৭২: সফরে দো'আ করা মুস্তাহাব 
১93) BE اللہ‎ 5৯0 قال‎ IE ০০০ هُرَيرَةَ رضي اللہ‎ al ۱ء عَعَنْ‎ 
91 دَعْوَة المَظلوم وَدَعُوَة المُسَافٍِ وَدَعْوَة‎ bs & ৭ دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَات‎ 
عَلَ وَلَّو؛۔ روا أَبُوداودِ والترمذيء وَكَالَ:"حديث حسن». وليس في رواية اي‎ 
0235 عَلَ‎ ١ داود:‎ 

১/৯৮৭। আবু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিন 
জনের দো'আ সন্দেহাতীতভাবে গৃহীত হয়ঃ (১) নির্যাতিত ব্যক্তির 
দো'আ, (২) মুসাফিরের দো'আ এবং (৩) ছেলের জন্য মাতা-পিতার 
বদ-দো'আ।” (আৰৃ দাউদ, তিরমিযী হাসান)” 

আবু দাউদের বর্ণনায় “ছেলের জন্য” শব্দগুলি নেই । (অর্থাৎ 
তাতে আছে, “পিতা-মাতার দো'আ।”) 


% আবূ দাউদ ১৫৩৬, তিরমিযী ১৯০৫, ৩৪৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৬২, আহমাদ ৭৪৫৮, ৮৩৭৫, 
৯৮৪০, ১০৩৩০, ১০৩৯২ 
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০5০৩ 


5573 ৬19] 2355505০37৮ 
পরিচ্ছেদ - ১৭৩: মানুষ বা অন্য কিছু থেকে ভয় পেলে কী 
দো‘আ পড়বে? 

LSE BE اللہ‎ 152) 94০ رضي اللہ‎ GAN ৬০৩১ ও عَنْ‎ ۸۱ 
مِنْ شُرُورِهم '. روا‎ 38259 ৭5 3৭৩৬ 8122 ١ حاف 538 قَالَ:‎ 
داود والنسائی بإسنادٍ صحيج‎ ff 
১/৯৮৮। আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন শত্রদলকে ভয় 
করতেন তখন এই দো'আ পড়তেন, “আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা 
ফী নুহুরিহিম تہ‎ বিকা মিন শুরূরিহিম ৷” অর্থাৎ হে আল্লাহ! 
আমরা তোমাকে ওদের মুখোমুখি করছি এবং ওদের অনিষ্টকারিতা 
থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। (আবু দাউদ, নাসাঈ বিশুদ্ধ সৃক্ে) ৯* 


Js 619] 952 ৩০৩ -১4৮ 
পরিচ্ছেদ - ১৭৪: কোন মঞ্জিলে (বিশ্রাম নিতে) অবতরণ 
করলে 
সেখানে কী দো'আ পড়বে? 


480৯5) ৫৯৮০: رَضِيَ 28 عنهاء‎ ৯:৪৩ بنتِ‎ DE عن‎ 7١ 


1 আবু দাউদ ১৫৩৭, আহমাদ ১৯২২০ 
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8۰ 


বানর 


2 1 
- 


م کا 


5 
Ne 
a 


الله SEE‏ مِنْ 


Ne 


১/৯৮৯ ١ খাওলা বিনতে হাকীম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি (সফরের) কোন মঞ্জিলে নেমে এই 
দো'আ পড়বে, 'আউযু বিকালিমাতিল্লা-হিত্‌ তা-ম্মাতি মিন শার্রি মা 
খালার । (অর্থাৎ আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় তাঁর সৃষ্টির 
অনিষ্ট থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি।) তাহলে সে মঞ্জিল থেকে অন্যত্র 
রওনা হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিস তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। 
”مم‎ * 
BC) BE 400৯ 56 505 Ces hl وعن ابن عمرو رَضي‎ 5 
এ ما‎ jy 475 359085593১3 2১ ৯০7 ١ قال:‎ এ এ 
ومِنَ‎ 9746 ৮৭39 ৬4১৬৯০১৭৪০০ ৩৯ ৩3০ ৩ ৬০০০৪ 

الحيّة ৮‏ وَمِنْ ৬৪০০‏ البِلَدء ومِنْ Bly‏ وما এ‏ » رواه أبوداود. 

২/৯৯০। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু “আনহুমা) হতে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর করতেন 
এবং সফরে রাত্রি হয়ে যেতো, তখন তিনি বলতেনঃ (ইয়া 7 
রাব্বী ও TAIT আয় বিললাহি মিন শারারাকি ওয়া শারার মা 


৩৫5 ৫০ 25 ৮ SSS‏ مِن ED LLG‏ رواه مسل 


%? মুসলিম ২৭০৮, তিরমিযী ৩৪৩৭, ইবনু মাজাহ ৩৫৩৭, আহমাদ ২৬৫৭৯, ২৬৫৮৪, ২৬৭৬৫, 
দারেমী ২৬৮০ 
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ফাকি, ওয়া শাররি মা AT ফীকি, ওয়া শাররি 37 7 
আলাইকি, TEY বিলাহি মিন শারারি আসাদিন ওয়া আসওয়ার্দিন 
ওয়া মিনাল হাইয়্যাতি ওয়াল আৱুরাবি ওয়া মিন সাকিনিল বালাদি 
ওয়া মিন ওয়ালিদিও ওয়ামা ওয়ালাদ) (হে মাটি! তোমার ও আমার 
প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা । আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। 
তোমার অনিষ্ট থেকে, তোমার ভিতরে যা আছে তার অনিষ্ট থেকে 
তোমার ভিতরে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে এবং যা কিছু 
তোমার উপরে বিচরণ করে তার অনিষ্ট থেকে । আর আমি আল্লাহর 
নিকট বাঘ ও কাল সাপ হতে এবং সর্ব প্রকারের সাপ, বিচ্ছু হতে 
আর শহরবাসীদের অনিষ্টকারিতা হতে এবং জম্মদানকারী ও 
জন্মলাভকারীর অনিষ্টকারিতা হতে আশ্রয় চাই)। (আবু দাউদ)" 





৪৯৪10148116 8201 لعجيل الْمُسَافِر‎ ৯৩০৪৩ - 


i> 


0 


পরিচ্ছেদ - ১৭৫: প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে সফর থেকে 


%ঃ আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির সনদে অজ্ঞতা রয়েছে যদিও হাদীসটিকে হাকিম ও যাহাবী 
সহীহ্‌ আখ্যা দিয়েছেন আর আসকালানী হাসান আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন “য“ঈফাহ্‌” (৪৮৩৭)। এর 
সনদটি দুর্বল হওয়ার কারণ হচ্ছে যুবায়ের ইবনুল ওয়ালীদ। কারণ তিনি মাজহুল (অপরিচিত)। 
হাফিয যাহাবীও “আলমীযান” গ্রন্থে তার মাজহুল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আবূ দাউদ 
২৬০৩ হাদীসটি এককভাবে শুধু আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে। 
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অতি শীঘ্র বাড়ি ফিরা মুস্তাহাব 


z 
হু 


عن 82০৯ ১‏ رضي الله عنه: ৫১) ৩‏ الله BE‏ قَال: )5801 


22০০1৬৪৪130 وَشَرابَهُ وَنَوْمَهُ‎ এ 2০০1 ES sil 4555 


১/৯৯১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
অংশ বিশেষ। সফর তোমাদেরকে পানাহার ও নিদ্রা থেকে বিরত 
রাখে সুতরাং যখন তোমাদের কারোর সফরের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে 
যাবে, তখন সে যেন বাড়ি ফিরার জন্য তাড়াতাড়ি করে।” (বুখারী ও 


পপ 
ک سے‎ 


HE Al الْقُدُوْم‎ SEES بَابُ‎ -٦ 
2৩39 اليل‎ 34504 
পরিচ্ছেদ - ১৭৬: সফর শেষে বাড়িতে দিনের বেলায় 
আসা উত্তম এবং অপ্রয়োজনে রাতের বেলায় ফিরা 


5 
গু‏ و آ2 


۸۹ عن ১৩‏ رضي اللّه عنه: ৫৯: রা‏ الله BE‏ قَالَ: )51191 


4 সহীহুল বুখারী ১৮০৪, ৩০০১, ৫৪২৯, মুসলিম ১৯২৭, ইবনু মাজাহ ২৮৮২, আহমাদ ৭১৮৪, 
৯৪৪৭, ১০০৬৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৩৫, দারেমী ২৬৭০ 
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SE متفق‎ UTI SETH এ। ৩55 وفي رواية: أن‎ 

১/৯৯২ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন তোমাদের কারোর বিদেশের 
অবস্থান দীর্ঘ হবে, তখন সে যেন অবশ্যই রাত্রিকালে নিজ গৃহে না 
ফিরে।” (বুখারী ও মুসলিম) *** 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন যে, (মুসাফির) পুরুষ যেন স্ত্রীর কাছে 
রাতের বেলায় প্রবেশ না করে। 

(কেননা তাতে অনেক ধরনের ক্ষতি হতে পারে। যেমন, স্ত্রীকে 
অপ্রীতিকর বা অবাঞ্ছনীয় অবস্থায় দেখে দাম্পত্যে অশান্তি সৃষ্টি হতে 
পারে অথবা স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকতে পারে ইত্যাদি। তবে 
পূর্বেই যদি আগমন বার্তা জানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে রাতের বেলায় 
বাড়ি গেলে কোন ক্ষতি নেই ৷) 

6 وَعَنْ এম‏ رضي اللہ عنہہ قَال: SE‏ رَسُولُ الله BE‏ لا SE SEAM SE‏ 
৪৪৯ কেও‏ متفق عَلَيْه 


%5 সহীহুল বুখারী ১৮০১, ৪৪৩, ২০৯৭, ২৩০৯, ২৩৮৫, ২৩৯৪, ২৪৭০, ২৬০৩, ২৬০৪, ২৭১৮, 
২৮৬১, ২৯৬৭, ৩০৮৭, ৩০৮৯, ৩০৯০, ৪০৫২, ৫০৭৯, ৫০৮০, ৫২৪৩, ৫২৪৪, ৫২৪৫, ৫২৪৬, 
৫২৪৭, ৫৩৬৭, ৬৩৮৭, মুসলিম ৭১৫, তিরমিযী ১১০০, নাসায়ী ৪৫৯০, ৪৫৯১, আবূ দাউদ 
৪৩৪৭, ৩৫০৫, ৩৭৪৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬০, আহমাদ ১৩৭১০, ১৩৭৬৪, ১৩৮১৪, ১৩৮২২, 
১৩৮৯৪, দারেমী ২২১৬ 
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২/৯৯৩। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর শেষে রাত্রিকালে 
স্বীয় বাড়ি ফিরতেন না। তিনি সকালে কিংবা বিকালে বাড়ি আগমন 
করতেন (বুখারী ও মুসলিম)” 


পাপা 


39501098019. ُو‎ ৩০৩7৭ 
পরিচ্ছেদ - ১৭৭: সফর থেকে বাড়ি ফিরার সময় এবং 
নিজ গ্রাম বা শহর দেখার সময় দো'আ 
এ বিষয়ে বিগত (৯৮৩নং) ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি 
উল্লেখযোগ্য | 
مَعَ الى كَل إا كنا‎ এ ৭৬ وَعَنْ أنس رضي اللہ عنہ‎ ١ 
قول‎ J ~ ۲ فو‎ 552) ৪-১৩ ৯5 Sh قَالّ:‎ ALAA 
قَدِمُنَا المَدِينَةَ . رواه مسلم‎ এ ৬০ 
১/৯৯৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সফর 
থেকে ফিরে এলাম ۱ পরিশেষে যখন মদীনার উপকণ্ঠে এসে উপনীত 
হলাম, তখন তিনি এই দো'আ পড়লেন, “আ-ইবুনা, তা-ইবুনা, ‘আ- 
বিদূনা, লিরাবিবনা হা-মিদূন। (অর্থাৎ আমরা সফর থেকে 
প্রত্যাগমনকারী, তওবাকারী, উপাসনাকারী, আমাদের প্রভুর 


%6 সহীহুল বুখারী ১৮০০, মুসলিম ১৯২৮, আহমাদ ১১৮৫৪, ১২৭০৬, ১৩১৯৪ 
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প্রশংসাকারী।) মদীনায় আগমন না করা পর্যন্ত তিনি এ দো'আ 
অনবরত পড়তে থাকলেন । (মুসালিম)” 


১৮498 89 9490৮৩০৪০৩৫ 
১৩4) ৪ ৮৯০ الي في جوارہ‎ 
পরিচ্ছেদ - ১৭৮: সফর থেকে বাড়ি ফিরে প্রথমে বাড়ির 
নিকটবর্তী কোন মসজিদে দু’ রাকআত নফল নামায 


পড়া মুস্তাহাব 


35151 گان‎ BE رضي الله عنه: أَنَّ 455 الله‎ DL عن گعب ب بن‎ ١ 
এ متفقٌ‎ . HESS فيه‎ ED ডক AS ِن‎ 
১/৯৯৫। কা'ব ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে বাড়ি 
ফিরতেন, তখন সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে দু’ রাকআত নামায 


% সহীহুল বুখারী ৩৭১, ৯৪৭, ১৮৬৭, ১৮৮৫, ২১৩০, ২২২৮, ২২৩৫, ২৮৮৯, ২৮৯৩, ২৮৪৫, 
৩০৮৫, ৩০৮৬, ৪১৯৭, ৪১৯৮, ৪২০১, ৫২১১, ৪২১২, ৪২১৩, ৫০৮৫, ৫০৮৬, ৫১৫৯, ৫১৬৯, 
৫৩৮৭, ৫৪২৫, ৬৩৬৩, মুসলিম ১৩৪৫, ১৩৬৫, ১৩৬৮, তিরমিযী ১০৯৫, ১১১৫, ১৫৫০, ৩৯২২, 
নাসায়ী ৫৪৭, ৩৩৪২, ৩৩৪৩, ৩৩৮০, ৩৩৮১, ৩৩৮২, ৪৩৪০, আবূ দাউদ ২০৫৪, ২৯৯৫, 
২৯৯৬, ২৯৯৭, ২৯৯৮, ৩০০৯, ৩৭৪৪, ইবনু মাজাহ ১০৯, ১৯০৯, ১৯১৬, ১৯৫৭, ২২৭২, 
আহমাদ ১১৫৪১, ১১৫৭৭, ১১৬৫৮, ১১৬৭৬, ১১৮০৭, ১২০১৩, ১২১০১, ১২২০৫, মুওয়াত্তা মালিক 
৯০৮, ১০২০, ১১২৪, ১৬৩৬, ১৬৪৫, দারেমী ২২০৯, ২২৪২, ২২৪৩, ২৫৭৫ 

1021 


পড়তেন।” (বুখারী ও মুসলিম) ৯ 


১০০ 52 ریم‎ SU -۹ 
পরিচ্ছেদ - ১৭৯: কোনো মহিলার একাকিনী সফর করা 
হারাম 

এ): BE الله‎ ০১০ JE dG wc رضي الله‎ 8295 al عَنْ‎ ۸۱ 
5 ৩১৫5 91 وَليْلَةِ‎ 52৮০ BUS الآخر‎ তল بالله‎ ৬৫৮ ৪3৪ 

১/৯৯৬। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু “আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ 
ও শেষ দিবসের প্রতি যে নারী ঈমান রাখে, তার মাহরামের সঙ্গ 
ছাড়া একাকিনী এক দিন এক রাতের দূরত্ব সফর করা বৈধ নয়।” 
(বুখারী ও মুসালিম) »* 
9) الي يلك يَقُولُ:‎ ৮৪ SLE الله‎ 3৪) ০৪৩০ ورعن ابن‎ ۴ 
06428 SSE وَل ُسَافز‎ ৭5555 41845 505 
555১০ في‎ ৬৪ وَإني‎ ৪৩ EE SPAY الله‎ ৩৮০৪ এ 


% সহীহুল বুখারী ২৭৫৮, ২৯৪৭, ২৯৪৮, ২৯৪৯, ৩০৮৮, ৩৫৫৬, ৩৮৮৯, ৩৮৫১, ৪৪১৮, ৪৬৭৩, 
৪৬৭৬, ৪৬৭৭, ৪৬৭৮, ৬২৫৫, ৬৬৯০, ৭২২৫ 
% সহীহুল বুখারী ১০৮৮, মুসলিম ১৩৩৯, তিরমিযী ১০৭০, দাউদ ১৭২৩, ইবনু মাজাহ ২৮৯৯, 
আহমাদ ৭১৮১, ৭৩৬৬, ৮২৮৪, ৮৩৫৯, ৯১৮৫, ৯৩৭৪, ৯৮৪৮, ১০০২৯, ১০১৯৭, মুওয়াত্তা 
মালিক ১৮৩৩ 
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SE مع امرك معفق‎ ES انلق‎ I eS; 

২/৯৯৭। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, “কোন 
পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ ছাড়া 
অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে। আর মাহরাম ব্যতিরেকে কোন 
নারী যেন সফর না করে।” 

এক ব্যক্তি আবেদন করল, “হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ 
পালন করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে নাম 
লিখিয়েছি। তিনি বললেন, “যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ 
কর।” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 

* যার সাথে চিরতরে বিবাহ হারাম তাকে মাহরাম বা এগানা 
বলা হয়; তার সাথে সফর বৈধ। বাকী যার সাথে কোনও সময় 
বিবাহ বৈধ, তাকে গায়র মাহরাম বা বেগানা বলা হয়। তার সাথে 
সফর করা বৈধ নয়; এমনকি হজ্জের সফর হলেও নয়। 
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